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গোস্বামী শিল্ঠ স্ব্গত শ্রীধোগীন্দ্রনাথ সামস্ত পিতৃদেব শ্ীকরকমলেষু, 
পিতঃ ূ 

গৌসাইজীর তিরোধানের পর কোন আত্মীয়-সতীর্ঘকে পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, 
পুরীর জগন্নাথ বড়, পুরীর সমুদ্র বড়, তোমার আরাধ্য গৌসাইও সেইরূপ বড়। 
আমার সাধ্য কি সেই দেবপ্রতিম অনস্তপার মহামানবের বথাযথ আলেখ্য রচনা 
করি। ক্ষবুপুক্রের এই অক্ষম প্রচেষ্টার ভিতর দিয় যে গৌসাই-গ্রীতি প্রকাশিত, 
তার জন্ত স্বর্গ হইতে নিশ্চয় কমার সন্মেহ আশীর্বাদ বধিত হইবে । আশীর্বাদ- 
লোভাতুর পুত্র তাই তোমার দিব্য হস্তে তার এই অকিঞ্চিংকর অর্থ্য নিবেদন 


করিয়! নিজেকে কৃতার্থ জান করিতেছে । 
| তোমার স্সেহের 


রাইমোহন 


প্রস্ভান্বন্ন! 


আমার এই গ্রস্থের একটু ইতিহাস আছে। আজ হইতে পচিশ বৎসরেরও 
অধিক পূর্বে, ইং ১৯৪১1৪২ সালে আমি বিজয়কষ্ণের জীবনী আলোচন! করিয়া 
কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করি, মৃখ্যতঃ নিজের তৃপ্তির জন্য। পরে প্রতৃত সংকোচের 
সঙ্গে তাহাদের একটি পৃজ্যপাদ দরবেশজীর নিকট পাঠাই, তাহার “মন্দির” 
পত্রিকায় ছাপাইবার অভিপ্রায়ে এবং তিনি সাগ্রহে তাহা ইং ১৯৪৩ সালের 
জানুয়ারী সংখ্যায় মুদ্রিত করেন। আশাতিরিক্ত উৎসাহ পাইয়! তাহার সকাশে 
আর একখানি প্রবন্ধ পাঠাই, তাহাও এপ্রিল সংখ্যায় মুদ্রিত করিক্বা, আমার 
পরবর্তী প্রবন্ধ সহ একপত্রের উত্তরে তিনি আমায় যে পত্র দেন, তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে কি উদ্দার আশীর্বাদ তিনি আমার সামান্ত 
প্রয়াসকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । 

'রামচন্্রপুর, পোঁঃ মুরাডি ( মানভূৃম ) 
৩১শে বৈশাখ, ১৩৫ 

কল্যাপভাজনেষু, 

তোমার চিঠি ও প্রেরিত প্রবন্ধটি পাইলাম । আমি বর্তমান রামচন্্রপুর 
আশ্রমে আছি। আর ৪-৫ ছিন পরে পুরী চলিয়া! যাইব। 

তোমার প্রবন্ধ পাইয়াই তোমাকে চিনিয়া ছিলাম । তথাপি সংশয় ছিল। 
এবার পরিচয় পাইয়! বড়ই আহলাদিত হইলাম। তুমি আমার আপনার জন; 
তোমার স্বগাঁয় পিতা ও জ্যেঠামহাশয় আমাকে সহোদর ভ্রাতার মত ভাল- 
বাসিতেন। সে ভালবাস! এ জগতে অতুলনীয় । 

তোমার লেখা £20161655 হইতেছে । যে ছুটি ছাপাইয়াছি উহা সুন্দর 
হইয়াছে। যেটি পাঠাইয়াছ, পড়িয়া দেখিলাম এটিও চমৎকার । ১৯ ৮ ৮ 

রথ পর্য্স্ত আমি পুরীতে থাকিব ।” সেখানে তোমার আরও লেখা পাঠাইও। 

কল্যাণ হোক । 

শুভার্থা 
কিরণচাদ দরবেশ 


বিজয়ায়ন প্রথম খণ্ড 
ছ্িতীস্্ মুদ্রশেল্প ভুমিকা 


বিজয়ায়ন প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্বে । 
প্রথম মুদ্রণের প্রস্তাবনায় আমি শ্রমমদ্‌ কিরণঠাদ দরবেশ মহারাজ, তাহার প্রাণপ্রিয় 
শিল্প ত্বনাম ধন্ত অসীমানন্দ সরন্থতী এবং স্থসাহিত্যিক বন্ধুবর বিভূপদ কীর্তীর 
আমার রচন! সন্ব্ধে উচ্চ ধারণার কিছু উল্লেখ করিয়াছি। পুজনীয় সমীমানদ্দ 
সরস্বতী মহারাজ গ্রন্থধানির প্রকাশ দেখিয়া ধাইতে পারেন নাই, তবে “মন্দিরে 
সাদরে উহা প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। দ্বেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তিনি আমাকে 
লিখিয়াছিলেন, “তোমার বইটি প্রকাশিত হইলে খুবই ভাল হয়। আমার একান্ত 
ইচ্ছা! বইটি প্রকাশিত হোক।” ৬বিতৃপদ কীর্তি ভায়াও বইথানি মন্দিরের ফাইল 
হইতেই পড়েন এবং আমাকে লেখেন, “তোমার বিজয়ায়ন আমার খুব ভাল 
লেগেছে। আমার বিশ্বাস রসগ্রাহীর্দের এ বই ভাল লাগবে। অনেক দিক 
দিয়েই রচনাটি সার্থক।” দুঃখের বিষয় তিনি গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই আমাদের 
ছাড়িয়া যান। 

বিজয়ায়ন প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে অনেকেরই যে এই পুস্তক ভাল 
লাগিয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইবে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি অভিমত হইতে । 

বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, “আপনি 
শ্ীশ্রীবিজয়রুষ্। দেবের ধর্মমতের, অস্ততঃ সম্প্রদায়গত ধর্মমতের ক্রমিক বিবর্তন 
এবং তজ্জনিত স্বীয় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত বিচ্ছেদের ইতিহাসটি 
এমন যত্ব এবং লুক বিচারের সঙ্গে উপস্থাপিত করে গেছেন যে মহাপুরুষের 
ভক্তের ত বটেই সাধারণ পাঠকও মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। -** প্রথমে 
তগবৎ প্রেমের সঙ্গে এক অদম্য তঙ-লিগ্মা, যার জন্যই সমকাঁলীন অনেক 
তন্বান্বেধী যুবকের মতো৷ গৌসাইজী নবপ্রবন্তিত ব্রান্ধর্মের আলোকে আবু 
হয়ে পড়েন। কিন্তু এইখানেই সমাপ্ত হয়ে যাঁওয়! যে ভক্তিতত্থের আকর 
অন্বৈত মহাপ্রতুর বংশধরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এই কথাটি বিশেষ নিপুণতার 
সঙ্গে আপনি বইধাঁনিতে দেখিয়ে গেছেন। *.গোস্বামী জীবনের মূল সত্যটিকে 
আপনি চমৎকার তাবে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। প্রথম খণ্ডে আপনাকে 
ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে গোশ্বামীজীর মতভেদ এবং বিরোধ নিয়ে পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে 
দলিল প্রমাণ সহযোগে আলোচনা করতে হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিরি। 
প্রথম খণ্ডে যেন অগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গোস্বামীজীকে তার তেজোময় মৃ্ভিতে 


(১৪) 
পেলাম। এবার সম্পূর্ণ মুক্ত এক “হিন্দু সাধকের পূর্ণ বিকশিত মুক্তিতে তাকে 
দেখবার আগ্রহ লেগে রইল ? 

কবি সমালোচক অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র লিখিয়াছেন, "লেখকের বর্ণনা, 
বিশ্লেষণ স্পষ্ট) সাঁবলীল এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে ।” 

বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা লেখেন, “প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের নবজাগরণের 
ইতিহাসের একদিকেই দলিল বল! যেতে পারে এই জীবনচরিতকে । শ্রীশ্রীবিজয়- 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে লেখক বিবৃত 
করেছেন। আলোচনা হুন্দর এবং নৃতনভাবে সেই মহাপুরুষ জীবন-দর্শনের 
উপর আলোকপাতে উদ্ভাসিত বইখানি আত হবার যোগ্য ।” 

“মহাদেব” পত্রিকার মতে, “বিজয়ায়ন” গ্রনস্থখানি অতুলনীয় বলিলে অতুযুক্তি 
হয় না। লেখক বিজয়ক্ৃষ্ণের ঘটনাবহুল জীবনথানি পুরোপুরি চিত্রিত করিবার 
জন্য তত্ববোধিনী ধর্মতত্ব তত্বকৌসুদী প্রভৃতি তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলি 
হইতে বহু উদ্ধৃতি আলোচ্য গ্রস্থের অন্ততৃক্ত করিয়াছেন । বিজয়কৃষের পূর্বতন 
বিখ্যাত জীবনীকার বঙ্ক কর মহাশয় ত্রাহ্মধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে গোস্বামী 
জীবনের যে দিকগুলিতে আলোকপাত করিতে সাহস পান নাই, বর্তমান লেখক 
সে দিকগুলিকেও পুঙ্থান্থপু্খরূপে আলোচনা করিয়৷ নিজের এঁতিহাসিক নিরপেক্ষ 
ৃষ্টিতলীর পরিচয় দিয়াছেন। "**লেখকের বচনভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ জলের 
সহিত তুলনীয় । -.*এক কথায় গ্রন্থটির সাহায্যে লেখক সাহিত্য খ্যাতি 
মন্দিরের বিজয়-তোঁরণে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছেন |” 

উজ্জীবন লিখিয়াছেন, “বিজয়ায়ন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিজয় জীবনের ব্রাঙ্ষধর্মের 
প্রচারকরূপ ধারাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবয়শ লেখক অশেষ শ্রমসহকারে সমসাময়িক 
কালের পত্র-পত্রিকার প্রভৃতির সাহায্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে 
সেকালের সমাজ জীবনের চিন্্রও তাহার গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ব্রাঙ্গ 
প্রচারকের জীবনের মধ্যেই ভাবীকালের সনাতন হিন্দুধর্মের এক মহান সাধক 
বিজয়কৃষ্ণের জীবনের বীজ উপ্ত হইয়াছিল । এজন্য তাঁহার জীবনের অধ্যায়টি 
বিশেষ তাত্পর্যযপূর্ণ। লেখকের ভাষা সরল ও তথ্যপূর্ণ ।” 

অমৃত লিখিয়াছেন, “বহুতথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থটি প্রীশ্রীবিজয়ন্ক্$ গোস্বামী প্রত 
অঙ্থ্রাগী মহলে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে এ বিষয়ে আমর! নিঃসন্দেহ 1” 

ইহা ব্যতীত বহু পাঠক এই গ্রন্থের অভিনবত্তের প্রশংস! করিয়া অযাচিত 
পত্র পাঠাইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের আর উদ্ধার করিলাম না। 

হুর্ভাগোর বিষয় বইখানির উৎকৃষ্ট স্বীকৃত হইলেও উপধুক্ত প্রকাশকের হাতে না 


(১৫) 

থাকায় এবং যথোচিত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা না করিতে পারায়, বিক্রয় খুবই শ্লথ 
গতিতে হইয়াছে এবং গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ড যাহার জন্য অনেক ক্রেতা উৎকণ্ঠার সঙ্গে 
বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করিয়া আছেন, তাহ! প্রকাশের এ পধ্যস্ত কোন ব্যবস্থাও 
কর' সম্ভব হয় নাই । এতদবস্থায় “ভারতের সাধক” গ্রস্থমালার প্রধ্যাত প্রকাশক 
“করুণা প্রকাশণীর” তরফ হইতে শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার 
হঠাঁৎ পরিচয় একটি দৈব ঘটন। বিশেষ। অজান! লেখকের এই স্থবৃহৎ গ্রস্থ- 
প্রকাশের সকল দায় স্বেচ্ছায় নিজ ক্বদ্ধে তুলিয়া! লইবার উদার প্রস্তাব যেমনই 
আকশ্মিক, তেমনই অগ্রত্যাশিত। বহু দিনব্যাপী সমস্তার এই অবিশ্বান্ত সমাধান 
আমার পরমারাধ্য বিজয়কৃষ্ের দিব্য ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বলিয়া আমি মনে করি। 
বর্তমান কালে পুস্তক প্রকাশ যে কত ব্যয় সাপেক্ষ এবং কত বাধাসম্কুল, তাহা 
ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। এ সকল বাঁধা সত্বেও অপেক্ষাকত অল্প 
সময়ের মধ্যেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের প্রথম খগ্ডখা নির পুনমুর্রণ শেষ করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। যথেষ্ট সতর্কতা সন্বেও ছাপায় কিছু কিছু ভূল রহিয়া৷ গেল। 
শুদ্ধিপত্রে অপেক্ষাকৃত বড় ভূলগুলিরই শ্ুদ্বরূপ দেওয়া গেল। বাকী হুস্পষ্ট তুল 
যাহ! তাহা পাঠক-পাঠিকা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন । 

সমগ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার গুরুভার এখন যথেষ্ট সবল স্বন্দে 
বর্তয়াইয়াছে ; আশ! কর! যায় বহুজনের বহুকাল অপেক্ষিত গ্রন্থের দ্বিতীয় 
ধণ্তধানি প্রকাশিত হইতে আর বিলম্ব হইবে না। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ 
্রন্থধানি সমাদরে গ্রহণ করিলেই তাহাদের প্রত্যাশ! পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া 
গ্রন্থকার তাহার শ্রম সার্থক বোধ করিবে এবং প্রকাশক তাহার সৎ সাহস প্রাপ্য 
মর্য্যাদ| পাইয়াছে ভাবিতে পারিবেন । 

প্রথম খণ্ডের প্রথম মুদ্রণের বিক্রয় ব্যাপারে ধাহার! আমাকে প্রতৃত সাহায্য 
করেন, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন আমার খুল্পতাত পুত্র শ্রীবলাইকষ সামস্ত 
ভ্রাতুজীবন, পৃজনীয় স্বামী অসীমানন্দ সরম্বতী মহারাজের পুত্র, পুরুলিয়া রামচন্্রপুর 
বিজয়কষ্ আশ্রম ও নেতাজী চক্ষু হাসপাতালের বর্তমান স্থঘোগ্য পরিচালক 
দ্রবেশ-শিষ্য, আমার একান্ত ন্েহভাজন শ্রীমান নন্দছুলাল চক্রবর্তী বাবাজীবন, 
দরবেশজীর অন্যতম উৎসাহী শিশ্ত সোদদর প্রতিম শ্রীস্খেন গাঙ্গুলি ভায়া এবং 
কলিকাতার বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা “মহেশ লাইব্রেরী”্র কর্তৃপক্ষ । ইহাদের 
উদার অক্কুপণ সহায়ত না পাইলে কোনরূপ বিজ্ঞাপনের-ব্যবস্থ। ব্যতিরেকেও 
এই জাতীয় ধর্ম-গ্রন্থের এত কপি বিক্রয় সম্ভব হইত ন1। ইহাদের প্রত্যেকের 


মিকট তাই আমার অবুষঠ কৃতজ্ঞতা জানাই। 
লেখক 


নন ১ 
$ ।/% 
৬) ১ 


্ টু 
্ঃ 


রখ র্‌ 
17, 

ঠ ১3 (৮ টি 
বু রর এ ৭ গে 


চার 
বং খু 
চাক ৯, 
৬ ঢ৬ ১ 
গে ২ 


এ মস 
১২১) 





বিজয়ায়ন 


১৮৪১ সাল। উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষা বোধ না থাকিলে সালের কোন অর্থই 
থাকে না, তাই আমরা বাংলার তথ! ভারতের জীবনধারায় এই সালটির যথার্থ 
অবস্থানের ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিব। রাজা রাঁমমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ 
ৃষ্টাব্দের শেষের দিকে । লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের নানারূপ সংস্কার প্রচেষ্টার পর, 
পরবর্তী গবন্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতের পশ্চিম সীমান্তে রুশ প্রভাব 
প্রতিরোধ করিবার মানসে আফগানিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া বিস্তর লোকক্ষয় ও 
অর্থক্ষয়ে ব্যথিত হইয়া পদত্যাগ করেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এবং পরবর্তী গবন্নর 
জেনারেল হন লর্ড এলেনবারা । বাংলার ছোট লাটের পদস্থাষ্ট তখনও হয় নাই, 
হয় তের বখ্সর পরে। সার্ধ দ্বাদশবর্ষব্যাপী পাঠ কালের সমাপ্তির পর এই বৎসরেই 
ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংল! বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন; 
নব্য বাংলার অন্যতম প্রধান আ্টা বিদ্যাসাগরের কর্মজগতে প্রথম প্রবেশ স্থচিত 
করে এই ১৮৪১ সাল। বঙ্কিমচন্র তখন তিন বৎসরের শিশু মাত্র, তবে 
মধুস্ছদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখনও হিন্দু কলেজের কৃতিছাত্র, নব্য-বাংল! 
গঠনে ভবিষ্যতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন 
তাহার! | ছুই বব্সর পরে ১৮৪৩ সালে একদিকে যেমন মধুস্দন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ 
করিয়৷ কলিকাতা তথা বাংলা সমাজে যুগপৎ প্রভৃত চাঞ্চল্য ও আশঙ্কার স্যা্ট 
করেন, অন্ত দিকে তেমনি প্রিন্স দ্বারকানাথের পুজ দেবেন্দ্রনাথ মাহাত্স। রাম- 
মোহন রায় প্রবতিত ব্রাহ্মদমাজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়৷ উহাতে 'নৃতন শক্তির 
সঞ্চার করেন । বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সময়টি নানা দিক দিয়া 
একটি সম্ষিক্ষণ। পাশ্চাত্য শিক্ষার অপকেন্ত্রীয় প্রভাব তখনও মোটেই মন্দীভৃত 
হয় নাই, তবে জাতীয় সমাজদেহে স্প্ইই একটি অভিকেন্দত্র শক্তি জাগরিত হইতে 
শুরু করিয়াছে। মধুস্দন সেই অপকেন্দ্র শক্তির প্রতীক, দেবেন্দ্রনাথ অভিকেন্্র 
শক্তির। বাংলার নবজাগরণের এই অরুণোদয়ে, বাংলার ধর্মজীবনের এই 
সন্ধিক্ষণে, ১৮৪১ খুষ্টাব্দের ২র৷ আগস্ট বাংল! ১২৪৮ সালের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে 
ঝুলন পৃণিমা তিথিতে নদীয়া জেলার শিকারপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন বিজয়রুষ্জ গোম্বামী। বয়সে তিনি ছিলেন বিচ্যাসাগর অপেক্ষা বিশ 
বৎসরের এবং দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা তেইশ বৎসরের ছোট । উভয়ের সহিত 
তাহার সময়ের ব্যবধান একটা পুরা যুগের | " 


৮. বিজয়ায়ন 


বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বাংলার এক অতি সম্মানিত বংশে । 
মহাপ্রতুর মর্মপাত্র সর্ব শিরোধার্ধ শ্রীমদ্‌ অদ্বৈতাচার্য হইতে তিনি দশম পুরুষ । 
বাংলার বৈষবধর্মের ইতিহাসে অদ্বৈতাচার্ষের স্থান কত উচ্চে, তাহার আর 
বিস্তারিত বলিবার অপেক্ষা রাখে না । তিন প্রভুর তিনি একজন এবং বাংলার 
বৈষ্ণবধর্মের মধ্যমণি মহাপ্রভু গোরাটাদদের আবির্তাবের সর্ববাদিসম্মত হেতু তিনি। 
উভয়ের জীবিতকালে পরস্প'রর স্গম্ধ ছিল নিবিড়, অদ্বৈতাচার্ধ শ্রীগৌরাঙগদেবকে 
যেমন পুআধিক স্েহ করিতেন, শৌরাঙদেবও তেমনি অছৈত প্রতুকে বরাবার 
পিতৃসম্মান দিতে ভুলেন নাই। বলিতে কি বাংলার বৈষ্ববধর্মের প্রাথমিক 
ইতিহাস যেন অদ্বৈতাচাধের পাবিবারিক ইতিহাস । সুতরাং তাহার সাক্ষাৎ 
বংশধরের বৈষ্ণবসমাজে স্থান ও প্রভাব সহজেই অন্থমেয়। একান্ত আধুনিক 
যুগে না হইলেও, শতাধিক বৎসর পূর্বে যখন বিজয়ককঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তখন বংশাঙ্গুক্রমিক পদমধাদায় তিনি ছিলেন প্রভুপাদ অথাৎ প্রভুর অংশ। 
বিজয়কৃষ্ণের সময়েও এই আখ্যা সমাজে প্রভৃত সম্মানের গ্যোতক এটি ভুলিলে 
ছলিবে না। 


অছৈতাচার্ধ জন্ম গ্রহণ করেন ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে, মহাপ্রভুর জন্মের ৫২ বখ্সর 

পূর্বে এবং মুসলমানগণের বাংলা আসিবার কিকিদিধিক দুইশত বৎসর পরে। এই 
কালের সহিত বিজয়ক্ষ্ের জন্সকালের মধ্যে একটি গভীর এঁক্য লক্ষিত হয়। 
তখন যেমন একটি বিদেশীয় শাসন ও ধর্মের প্রভাব বাংল! সমাজে প্রকাণ্ড 
বিপধয়ের স্থষ্টি করে এবং ধর্মানায়ক্দের প্রধান ভাবন! হয় দেশীয় ক্ষীয়মাণ ধর্মকে 
সম্তী'বিত করিয়া তোলা, বিজয়কৃষ্ণের কালের অবস্থা ও সমস্তাও তদ্রপই। 
অতৈতাচাধের কালের একটু নমুনা দিই :__ 

বম! দৃষ্টিপাঁতে সর্ব লোক স্থথে বসে, 

বার্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে। 

কষ্-নাম-ভক্তি শৃন্' সকল সংসার, 

প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার। 

ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে, 

মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাঁগরণে । 


টে, 


নিরবধি নৃত্যগীত বাধ কোঁলাহলে 
না শুনে কুফর নাম পরম মলে । ( চৈতন্য ভাগবত ) 


ব্রা ্ 


এই ত গেল তখনকার বাংলাদেশের কৃষ্টিকেন্ত্র নবদধীপঞ*্ শাস্তিপুরে চৈতন্য 
আগমনের পূর্বের কাল, যাহার প্রতিরোধের জন্ত শ্রীঅদ্বৈত কৃতসংকল্ন। 
কৃষ্ণ শৃন্য মগ্ডলে দেহের নাহি নুখ; 
বিশেষ অছৈত মনে পায় বড় দুখ । 
ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ, 
অবতারিবারে প্রভূ করিলা উদ্যোগ 
( চৈতন্য ভাগবত ) 


বলা বাহুল্য বিজয়ক্ুষ্ণের জন্মকালে বাংল] সমাজের কেন্দ্র পরিবত্তিত, 
ভাগীরথীর খাত বহিয়া বেশ কিছু মাইল দক্ষিণে নামিয়া উহা জব চার্নকের 
কলিকাতায় স্থিতিলাত করিয়াছে । অষ্টা্শ শতাব্দীর মধ্যকালেই উহা! যথেষ্ট 
সমৃদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে এবং ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে 
শুরু করিয়াছে । তাহার পর হইতে ১৮৪১ সালের মধ্যে ভারতে ইংরাজ 
আধিপত্যের এবং তৎসঙ্গে কলিকাতার প্রাধান্তের ক্রমিক বৃদ্ধি ইতিহাস পাঠক 
মাত্রেই অবগত আছেন। কলিকাত! তথা! বাংলার গুরুত্ব বৃদ্ধি সম্বন্ধে এইটুকু 
স্বরণ করা যাইতে পাঁরে যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়!৷ কোম্পানী যে নতুন সনদ 
প্রাপ্ত হয় তাহার ফলে বাংলার গবরন্নর জেনারেল ভারতের গবন্নর জেনারেল হন। 
তখন হইতে সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেলই মান্্রাজ ও বোস্বাই-এর উপর পূর্ণ 
কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই এঁতিহাসিক পরিবর্তন বাংলা সমাজজীবনকে একপ্রকার 
কলিকাতাশ্রয়ী করিয়! তুলে । স্ৃতরাং এ কালের সমাজকে জানিতে হইলে 
কলিকাতার সমাজের দিকে চাহিতে হয় । 


* বিগত যুগে নবছীপের প্রাধান্য সর্বজনবিদিত । তবু বিষয়টি বিশদ করিবায় 
জন্য 38296961: হইতে সামান্ত উদ্ধৃত' করি-_ 
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৪ বিজয়ায়ন 


১৮৪২ সালে কোন সাময়িক পত্রে “জনৈক বড় মাস্ুষের ডায়েরী” নামে 
একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহা হইতে এঁ কালের একাস্ত বিষয়-সবন্ব, 
ধর্মহীন জীবনের বিশ্বস্ত যথাযথ ছবি পাওয়! যায় । বড় মাস্থুষ লিখিতেছেন, 

গিত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বেলা নয় ঘণ্টার সময় নিদ্রা ভগ হইল। 
সাড়ে দশটার সময় প্রাতরক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চা পান করিলাম । পরে দুচারিজন 
বন্ধু আসিলেন। তাহাদ্দিগের সহিত ছুটো খোস গল্প করিয়! স্নান করিয়া! আর 
কর্ম কি, বেলা সাড়ে এগাসটা, তখন ভোজন করা গেল । ভোজনাস্তে যেমন 
অভ্যাস আছে, কিঞ্চিংকাল নিব্রাগত হইলাম এবং বেলা যখন ছুইপ্রহর চারি ঘণ্টা 
তখন শয্যা হইতে গাত্রোখানপূর্বক দশজন বন্ধুর সহিত তাস খেল! এবং অন্য 
প্রকার আমোদ করা গেল। তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল । পরন্ত সন্ধ্যার 
পর রাত্রি দশঘপ্টাব্যাপী গান বাছা করিয়৷ আহারাস্তে স্থানান্তরে গমন করিলাম ।” 
দিনের পর দিন এই রূপ উদ্েশ্তহীন, নীতিজ্ঞান রহিত জীবন যাঁপনই ছিল 
তখনকার শিক্ষিত, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে সাধারণ নিয়ম । ইংবেজ 
বণিকদিগের স্ঠিত কাজকর্ম করিয়া নবলন্ধ অর্থ, নৃত্যগীত, বুলবুলির লড়াই, 
ঘোড়দৌড়, সাহেবদিগকে ভোজ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ দিনে একে অপরকে টেক্কা 
দিবার প্রয়াসে জলের মত বায়, ধনীদের ইহাই ছিল সাধারণ বৃত্তি। হিন্দ 
কলেজে ইংরাজি শিক্ষিত বাবুদের চলন বলন ব্যবহার কিরূপ উদ্ভট, অশোভন 
ও বিজাতীয় ছিল তাহা৷ সেই সময়ের পত্রিকায় প্রকাশিত এক (প্রেরিত পত্রের 
খেদোক্তিতে প্রকাশ পাইবে । খেদকারী পত্রপ্রেরক আপন পুত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন 
“শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান, জাতীয় বিষয়ে অভিমান ত্যাগী, উপদেশ কথা 
হইলেই 22017501756 কহে । * * ৯ যথার্থ ব্রাহ্মণ পপ্তিতকে চোর ডাকাইত 
গরু বলে, পিতা পিতৃব্যদিগকে নিরোধ কহে । নিশ্চিত আচার ব্যবহার ছেমী, 
যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই গ্রাহ্া। ইংরাজী ব্যবহার ও চলনে অসীম ভক্তি 
ইত্যাদি।” ১৮৪৫ সালে তব্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতার দুষ্ট প্রভাব সম্বন্ধে 
লিখেন, “অধুনা লম্পট-বি্ভা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। পল্লী- 
গ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবারা অনেকে বিষয়কর্মের জন্য কলিকাতায় 
আগমনপূর্ক অনেক কৌশলে কোন এক ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদিগের 
ভাগ্যবশতঃ যদি সেই বাবু কু-চরিত্র ও লম্পট হয়েন তবে বিস্ট! বুদ্ধি যশবীধ্য 
একেবারে তাহাদের নষ্ট হয়” 

ইংরাজ শাসনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃীয় ধর্মও বিস্তার লাভ করিতেছিল, 
কলিকাতায় ত বটেই, দেশের অভ্যন্তরে জেলাসমূহেও। বাংল! ধর্ম জীবনের, 
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বিগত কেন্দ্রস্থল নন্দীয়! জেলাতেও খৃষ্টীয় ধর্ম কিরূপ বিস্তার লাভ করিতেছিল তাহা 
এ জেলার 385200521 হইতে উদ্ধৃত নিম্নের অংশটুকু হইতেই বুঝা যাইবে :-- 
7195 25015002060. 51510 ০৫ 006 (00010) 0৫ চ77619170 2015510- 
1381195 00 0136 1500106 12 000017:50 1) 1822 আ1)20 7/168905 
17111) ৬2:06) 2100 ভাতে 206 00 98170108100 562 আ1)201)61 
2 90010 17216 2. 51109016 [2158101 5080010. 95 1843 02৩ 
০1011501217) 50100019165 1012700120 3902. সুতরাং দেশীয় সমাজ, 
সংস্কৃতি ও ধর্ম যে একটা! ঘোরতর বিপধয়ের সন্মুধীন হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট । 

এই ব্যভিচারী স্োতকে স্থগিত করিয়া একটা কল্যাণকর উপ্টা শ্রোতের 
প্রবর্তনের একাস্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৪১ সালে যেন তাহারই 
আয়োজনের সুসংকল্পিত শুত্রপাত। নিছক অনুমান হইলেও আমার মনে হয় 
যে এ সালে বিজয়ক্কষ্ণের জন্মগ্রহণ যেন এই আয়োজনকে জোরদার করিবারই 
দৈব প্রতিশ্রতি। বিপিন পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন যে আমর! ভারতীয়র 
কোন ঘটনাকেই আকম্মিক মনে করিতে নারাজ, তাই আমর! পশ্চিম দেশীয়দিগের 
্যায় মাত্র জাত হই না, রীতিমত জন্ম গ্রহণ করি। বিজয়রুষ্ণের জীবনী 
ধাহার আলোচনা! করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে তাহার সমগ্র জীবন 
সেই মহাঁন প্রতিশ্রুতি পালনেরই নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস | পুরাতন বাংলার ধর্মপ্রাণ 
সভ্যতার জলন্ত প্রতীক অদ্ৈতাচার্ধের বংশধর বিজয়ের মাধ্যমেই যে নবযুগের 
কলিকাতায় বিপথগামী অর্থকরী সভ্যতা তাহার একাস্ত প্রয়োজনীয় ধর্ম শিক্ষা 
পাইবে, তাহা যেন হুস্পষ্ট বিধি নির্দেশে । আঠারো! বৎসর পরে কলিকাতায় 
আসিয়। সেই বিজয়কৃষ্ণ ব্যবহার রসে. মত্ত কলিকাতাকে তাহার প্রথম বাণী 
শুনাইতেছেন “পরমেশ্বরের প্রতি দু বিশ্বাস না৷ হইলে গ্রীতির উদয় হয় না, 
গ্রীতি না হইলে প্রিয় কাধ্য সাধন কর! যায় না। ঈশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস 
নাই, তাহার হৃদয় পাষাণময়, তাহ! কতক কোন পাপই অকুত থাকে না” 
( ধর্ম শিক্ষা )। ছু এক বৎসরের মধ্যেই এই বাণী অভাবনীয় তেজ সঞ্চয় করিয়া 
হস্কার দিয়। উঠিল “যিনি মরুভূমিতে তৃণগুল্স রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর 
নীরের মধ্যে প্রাণীপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি কখনও অনাহারে 
ছুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন না।” এই বাণী কঠোপনিষদের সেই বিখ্যাত 
শ্লোক মনে করাইয়! দেয়, 

ন প্রাণেন নাপাবেন যর্তে জীবতি কম্চন, 


ইতরেন তু জীবস্তি বস্মিক্নেতাবুপাশ্রিতৌ । 


৬ রিয়ায়ন 

অইছেতাচার্ধের ভ্তায় বিদয়কৃষ্ণ ধর্মকে স্ব মহিমায় পুনঃপ্রভিটিতি রুরিরার, 
জন্ত সারাজীবন সকল উপভোগ ত্যাগ করিতে কূতসংকল্প ছিলেন। ২২৫ 
বখসর বয়সে বিজয়রুষ্* ব্রজনুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিয়াছেন, “ঈশ্বরের চরণে 
শরীর মূন বহুদিন অবর্ধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন 
না। ক্রান্ধধর্মের জয় হউক, আমার শোণিত ক্রাঙ্মধর্মকে পোষণ করুক 1” 
দ্বেব প্রেরণা না হইলে এই এঁকাস্তিকতা সম্ভব নয়। বল! বাহুল্য তাহার 
নিরুট ব্রাহ্গধর্ম সত্যধর্মের প্রত্শব্ধ ছিল। তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যের 
র্ম-ব্যাকুলতাকে আপন জীবনে মূর্ত করিয়া তাহার ভাবকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্ত। এ সকল অবশ্ট পরের কথা পরে হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তবে মহাঁপুরুষের 
যে জীবনালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রস্তাবন! হিসাবে এই পূর্বাভাস 
ক্ষমার্হ। 


ন্‌ 


পুরুঘান্থুক্রমে বাংলাদেশের ধর্মশিক্ষার, বিশেষ বৈষ্ণব ধর্মশিক্ষার আচার্ধরূপে 
পৃজিত হওয়ার জন্য, অদ্থৈতাচার্যের বংশধরগণের মধ্যে নৃতনকালের প্রভাব 
কম আধিপত্য লাভ করিয়াছিল বল! যায়। দেশীয় ধর্মবিশ্বাসের সাধারণ অবক্ষয়ের 
মধ্যেও শান্ত্রা্যয়ন, ত্রাহ্মণা চার, দেবপুজ! ইত্যাদিতে আস্থা অদ্বৈতবংশে একপ্রকার 
অটুট ছিল। স্ৃতরাং এই বংশে যে পুরুষানুক্রমে বহু বিখ্যাত ধামিক ও 
পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে তাহা স্বাভাবিক । অহ্বৈত বংশীয়দের এই 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধে); বিজয়ক্ষষণেরে পিতা আনন্দকিশোরের* বিশেষত্ব 
ছিল অনন্যসাধারণ । তাহার সময়ের একজন প্রখ্যাত ভক্ত ছিলেন তিনি! 
কধিত আছে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে করিতে সময়ে সময়ে তাহার লোমকৃপ 
সকল হইতে রক্তোদগম হইয়া তাহার উত্তরীয় সিক্ত হইয়া! উঠিত। তাহার 
সুচিত সর্বজন বিদিত ছিল গৃহদেবতা শ্রীশ্ঠামস্থন্দরের ভাগ রম্ধনের কাষ্ঠ 
তিনি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতেন। সেই জন্ত লোক তাহাকে “খড়ি 
বোয়! গৌঁসাই” আখ্যা দ্িয়াছিল। গোস্বামী (বিজয় ) জননী স্বর্ময়ী অত্যন্ত 
দানশীলা ছিলেন । তাহার বাড়িতে যাহার! দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত 


%* কেহ কেহ আনন্দাচন্ত্র বলেন, তবে আনন্দকিশোরই বহুজন অন্গুস্থত। 
আমর! বন্ধ কর, অমৃতলাল সেনগঞ্, অমিয় সান্যাল প্রভৃতি পূর্বন্রীদের পদাস্ক 
অনুসরণ করিলাম-__লেখক্‌। 


বিজয়ায়ন গ 


তাহাদের তিনি উচিত মূল্য অপেক্ষা বেশি দিয়। আনন্দ পাইতেন। বিজয়কও 
যদিও কখনও তাহাদের সহিত দরাদস্তর করিতেন তবে জননীর নিকট সন্বেহ 
তিরক্কার লাভ করিতেন । ্বর্ণময়ী আনন্দকিশোরের তৃতীয়া পত্রী; তাহার যখন 
দ্বিতীয়! পত্বী গতাস্থ হন তখনও আনন্দকিশোর অপুত্রক ; তিনি আর বিবাহ 
করিবেন না মনস্থ করিয়! ছিলেন, কিন্তু তাহার জ্যেদ । পিতৃবা পুত্র ) গোগীযাধব 
মৃত্যুর সময় তাহাকে ডাকিয়! অনুরোধ করেন, তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে আমার পত্বীর 
হাতে দত্তক দিও। আনন্দকিশোর আশ্চর্য হইয়। তাভার পুত্র কোথায় জিজ্ঞাসা 
করিলে মরণাপন্ন জ্যে্ট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান যে তোমাকে পুনরায় বিবাহ 
করিতে হইবে এবং তোমার ছুটি পুত্র হইবে । জোটের মৃত্ার পর আনন্দ- 
কিশোর নিত্যপূজার শালগ্রামচক্র গলদেশে বন্ধন করিয়া জগন্নাথ দর্শনে পুরীযাত্রা 
করেন। শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে এক বৎসরে তিনি 
গন্তব্যস্থান শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছান | এইরূপ রৃচ্ছ সাধনে তাহার দেহ যে ক্ষতবিক্ষত 
হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়, কিন্ত তপাপি তিনি পুরীতে পৌছিয়৷ স্বপ্ন দেখিলেন 
যেন স্বয়ং জগন্নাথ বলিতেছেন, “তুই বাড়ী যা, আমর! দুইজন তোর পুত্ররূপে 
আবিভাব হব।” আনন্দকিশোর জ্যেষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী মরণ করিয়া এবং এই 
স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া বাড়ী ফিরিয়া! প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে স্বণময়ী দেবীকে 
বিবাহ করেন। স্বর্ণময়ী দেবী এক মুসলমান ফকিরের বরে জন্মগ্রহণ করেন ; 
সেই কারণেই হয়ত পরিণত বয়সে তাহার অনেক সময়ে ফকিরের আবেশ 
হইত এবং তদবস্থায় অনেকরূপ আশ্চণ ব্যবহার করিতেন | একবার তিনি 
বাড়ি হইতে চলিয়া গিয়া বনের মধ্যে এক বাঘের সাইত দিব্য বাস করিতে 
থাকেন। বিজয়কুষ তখন বড় হইয়াছেন, এবং মাতার জন্য অনেক অনুসন্ধান 
করিয়া, ছুই জন পথিকের কথায় উদ্দেশ পাইয়া বনে গিয়া ফেখেন জননী 
তাহার বাঘের পিঠে হেলান দিয়া নানারূপ কথা কহিতেছেন। এইখানে বলিয়া 
রাখা ভাল যে বিজয়কৃষ্চের জীবনে এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক অলৌকিক 
ঘটনাসমূহ ভিড় করিয়া আছে। ভারতবাঁসিগণের পক্ষে এ সকল ঘটন! 
অবিশ্বাহ্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ অনুরূপ ঘটনা আমরা অন্ত বছুলোকের 
সম্বন্ধে শুনিয়া অভ্যন্ত হইয়! গিয়াছে । লৌকিকের পিছনে যে অতিলৌকিক 
জগৎ একটা আছে তাহা সকল দেশের লোকেই বিশ্বাস করেন এবং সেই 
জগতের ঘটন সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে বলিয়াই অবিশ্বান্ত মনে করিবার 
হেতু নাই। বলিতে কি ঈশ্বর বিশ্বাস মাত্রেই অতিপ্রাক্কৃতের আওতায় আসিয়া 
পড়ে, তবে বিজয়ক্ঞ্চ নিজে এই সকল অলোৌকিক ঘটনার প্রচারকে প্রশ্রয় 


৮ বিজয়ায়ন 


দিতেন না, সুতরাং আমার এই গ্রন্থে যতদুর সম্ভব উহার! অস্কুপস্থিত থাকিবে । তবে 
সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি পণ করিলে বিজয় জীবনী নেহাতই অসম্পূর্ণ থাকিয়৷ যাইবে । 

স্ব্ণময়ী তাহার পুত্রকে একবার বলিয়াছিলেন, “দেখ, তোর জন্ম স্্রীপুরুষ 
সংসর্গের ছার! যেরূপ হয়, সেরূপ হয় নাই। তোর পিত শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া 
মনের দ্বারা আমার ভিতর তোঁকে স্থাপন করিয়াছিলেন ।” সে যাহাই হুউক, 
তবে গর্ভাবস্থায় স্বর্ময়ী নানাবিধ দেবদেবী দর্শন করিতেন, সের প্রতি রশিতে, 
বৃক্ষাদির প্রতি পত্রে, রাধাকৃষ্ণের! যুগল মৃতি দেখিতেন। অনুরূপ কথা একালের 
আর এক মহাপুরুমের ( শ্রীরামকৃষ্ণের ) জীবনী গ্রস্থেও দেখা যায়। 

বিজয়কুষণের জন্মের তিন বৎসর পরে আনন্দকিশোরের মৃত্যু হয়। জ্ঞেষ্ঠের 
অনুরোধ অনুসারে বিজয়ক্ঞ্চের পাঁচ বৎসর বয়সে তাহাকে তাহার জেঠাইম| 
কৃষ্মণির নিকট দত্তক দেওয়৷ হয়। দত্তক গ্রহণের পর কৃষ্ণমণি বেশীদিন জীবিত 
ছিলেন না। তাহার মৃতুুর পর বিজয়ক্লুং আবার আপনার জননীর কোলে 
ফিরিয়া আসিলেন। বালের এই ঘটনাটি যেন বিজয়কৃষ্ণের পরবর্তী জীবনে 
্রাহ্মধর্মে গমন এবং পরে ধীরে ধীরে হিন্দুর্মে প্রত্যাবর্তনকে সচিত করে। 

বিজয়ক্কষখ যে আবেষ্টনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রতিরন্ধে তাহার ধর্মভাব । 
অতিপ্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্যস্ত তিনি দেখিতেন তাহার পিতামাতা আত্মীয় 
স্বজন পূজা অর্চনা, সন্ধ্যাআহ্নিক, ঠাকুর সেবা! তুলসী পরিচর্যা, শাস্্রপাঠ, 
ভোগরন্ধন, আরতি ইত্যাদিতে ব্যাপূত। কাজেই অতি শৈশব হইতেই যে 
বিজয়কফ্ণের মনে ধর্মভাব জাগরিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । 

গৃহদেবতা শ্যামস্ুন্দরকে বয়ক্ষদের মত সেবা করিবার জন্য তিনি শিশু 
কাল হইতেই জ্দি করিতেন। গ্ঠামক্ুন্দর যে প্রাণবন্ত দেবতা শিশ্তমনে এই 
সংস্কার তাহার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল এবং শ্ঠামনুন্দরের সহিত তাহাকে কি 
জাগ্রতে কি স্বপ্নে নানারূপে বাক্যালাপ করিতে শুনা যাইত । 

অন্ঠান্ত বহু মহাপুরুষের হ্যায় শৈশবে. বিজয়রুষ্ণ অত্যন্ত চঞ্চল এবং দুরস্ত 
ছিলেন। তাহার দৌরাজ্মে শাস্তিপুরবাসী অতিষ্ঠ হইয়া থাকিত। তাহার 
প্রখ্যাত জীবনীকার বঙ্ক কর মহাশয় তাহার এই দুরস্তপনাকে শ্রীচৈতন্টের অনুরূপ 
শৈশব চঞ্চলতার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে উহার সঙ্গে এমন এক 
অপূর্ব কোমল ভাব, সরলতা ও স্বগাঁয় মাধুর্য জড়িত থাকিত যে তাহা বিরক্তির 
কারণ না হইয়া আনন্দের কারণ ইহত। শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া কৈশোরে পদার্পণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চাঞ্চল্য সৎকাযে উত্সাহ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, তেজস্বিতা 
প্রভৃতি সদ্গুণে পরিবতিত হইয়! গেল। 
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বিজয়ক্ক্চ শৈশবে ভগবান সরকারের পাঠশালায় বিষ্াত্যাস কারতেন। ইনি 
বিজয়ফ্কষ্জের সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, নির্ভীকত। প্রভৃতি দেখিয়। তাহাকে বড় কেহ 
করিতেন । ইহার অদ্ভূত মৃত্যু স্বন্ধে বিজয়কৃষ্ নিজে বলিয়াছেন, “গুরু মহাশয় 
একদিন পাঠশালার ছাত্রদিগকে ডাকিয়া! বলিলেন, ওরে ছেলেরা, কাল সকালে 
আসিস্‌ একসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাবো, সেখানে আমি দেহত্যাগ করব । পরদিন 
নান শেষ করিয়া তিনি গল্গাজলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। জপ শেষ 
করিয়। তিনি বলিলেন, ছেলে সব, আমি কায়স্থ, তোমর! অনেকে ব্রাঙ্গপ; আমি 
তোযার্দিগকে কত তাড়ন! করিয়াছি । এখন বাপুসকল আমার মাথায় পা দাও, 
আর সময় নাই। এ দেখ আমার রথ আসিতেছে । এই বলিয়া তিনি 
দণ্ডায়মান হইলেন এবং নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন ।” বলা বাহুল্য 
যে এই ঘটনা বিজয়কুষ্ের মনে বিশেষরূপে দাগ কাটিয়াছিল। এই সময়েই 
তাঁহার কয়েকটি সহপাঠী কলেরায় মারা গেলে, তিনি তার্দের কথ! চিন্তা! করিতে 
করিতে যেন শুনিতে পান, তাহার! বলিতেছে “বিজয় আমরা আছি।” মাহুষের 
জীবনের যে এইখানেই শেষ নয়, পরলোক বলিয়া একটা কিছু আছে, সাধারণ- 
ভাবে এই বিশ্বাস বিজয়কষ্ণের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তবে 
পরলোকের অস্তিত্বের এই সকল গ্রতাক্ষ আভাষ সেই বিশ্বাসকে যে দৃঢ়তর করিল 
তাহা স্থনিশ্চিত। আর পরলোকে বিশ্বাস আস্তিক্যবুদ্ধির নামাস্তর মাত্র। গভীর 
আস্তিকাবুদ্ধির সুদ ভিত্তির উপর বিজয়-জীবন সুগঠিত। বালাকালে একটি 
পরলোকগত আত্ম! বিজয়কৃষ্কে বিপদে আপদে রক্ষা করিতেন । গ্রামে যাত্র! 
আদি হইতে বিজয়ক্ককে বহুবার তিনি রাত্রে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাইয়া 
দিয়াছেন। বিজয় বলিতেন যে তিনি তাহাদের কুলদেবতা শ্যামস্থন্দরের 
পূজারী ছিলেন। সেবার জিনিস অপহরণ করার অপরাধে এই গতি প্রাপ্ত হন। 
পরে সাধনের উচ্চতম অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়া বিজয়ক্ক পরলোকের অস্তিত্ব দৃঢ়কণ্ঠে 
প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের ষে 
তালিকা প্রস্তুত হয় তাহাতে তীহার এই বিশ্বাসের উপর কটাক্ষপাত করা হয়। 
সে কথা পরে প্রকাশ পাইবে । পরলোঁক স্বীকৃতি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় এবং 
পরলোক নাই কোন বৈজ্ঞানিক ইহা আজও প্রমাণ করিতে পারেন নাই 
বৈজ্ঞানিকদিগের সাক্ষ্য যাহ! কিছু তাহ! বরং পরলোকের সপক্ষেই। আশ্চর্ধের 
কথা এই ষে, যে সকল ব্রাহ্ম বিজয়কুষ্ণের এই বিশ্বাসকে নিন্দা করিতেছিলেন, 
ঠাহারাই অস্ততঃ অতিলোক সম্থদ্ধে আপনাদের অল্প জ্ঞানের জাহির করিতে- 
ছিলেন! ছিজদাস দত্ত মহাশয়ের 86১91 1১2 020. গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, 
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যে দ্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও একটি চাবি দ্বার! পরের মনের কথা! বলিবার 
প্রক্রিয়। দেখাইতেন। (দত্ত মহাশয়ের ভাষায়, 00560 ০ £1%€ 05 00005 
62601010501 02165796105 161 2. 1555 25 215 25 1877. ) সে যাভ! 
হউক, বিজয়ন্্ণ শৈশবের কাল হইতেই পরলোক এবং অতিলোকে বিশ্বাস করিবার 
মত প্রমাণ যথেষ্ট পাইয়াছিলেন । বহু বিপদ হইতে বিজয়রুষ্চের অলৌকিক 
উপায়ে রক্ষা পাওয়ার কথা শুন! যায়। 

ভগবান গুরুমহাশয়ের পাঠশালা উঠিয়। গেলে বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন হেজেল 
সাহেবের বিদ্যালয়ের. সংস্কত বিভাগে পাঠ করেন। এইখানেই অঘোরনাথ 
গুপ্তের সহিত তাহার পরিচয় । এই পরিচয় পরে দৃঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং 
বহুদিন উভয়ের জীবন জমাস্তরাল পথে চলিতে যাকে । অঘোরনাথেরও জন্ম 
১২৪৮ সালে। তাঁর বুদ্ধচরিত' বাংলা সাহিত্যে একটি বিখ্যাত পুস্তক । 

জননীর সহিত অধিকাংশ সময় শিশ্তালয়ে, বিশেষতঃ রংপুর জেলার আমলা- 
গাছিতে অবস্থান করার জন্য বিজয়ককষ্চের শিক্ষায় মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়িত। তথাপি 
তিনি যেখানেই পড়িয়াছেন, সেইখানেই শিক্ষকগণ তাহার স্মরণশক্ত ও বুদ্ধিমত্তার 
প্রশংসা করিয়াছেন। অবশ্ঠ বাল্যকালে তাহার অধিক অন্থুরাগ ছিল ঠাকুর 
দেবতায়। তাহার হাতের লেখা মুগ্ধবোধের মলাটে গোবৎস এবং কঝঃ বলরামের 
ছবি দেখিয়া! অধ্যাপক গোবিন্দ ভষ্টাচা ধাহার টোলে পরে বিজয়কুষণ প্রবিষ্ট হন, 
বলিয়াছিলেন “এই বয়সেই এই অন্গরাগ। এ কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ, কখনও 
গৃহে থাঁকিবে না।” অধ্যাপক বিজ্য়কুষকে আর একদিন সন্গেহ তিরক্কার 
করিয়াছিলেন, “হারে তুই প্রতিদিন ঠাকুর দেখতে যাঁস কেন? পড়ান্তনা ত্যাগ 
করে ঠাকুর দখাতেই ব্যস্ত। আগে পড়াশুনা কর, বেশ উৎপত্তি জন্মাক, তারপর 
এসকল করিস 1” 

বিজয়কুষ্ণের বয়স যখন নয়, তখন অদ্বৈত বংশেরই এক বিখ্যাত যড়দর্শনবেত্ত! 
পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ব মহাশয় গায়ত্রী মন্ত প্রদান করিয়! তাহার উপনয়ন 
সংস্কার করেন । পরে মাতার নিকট মঞ্রদীক্ষা লইয়। বিজয় এই তর্করত্ব মহাঁশয়কে 
উপগুরু পদে বরণ করেন এবং তীহারই চতুষ্পাঠীতে পরে বেদাস্তশাস্ত্র অধ্যয়ন 
আরগ্তভ করেন । তাহার ভাষায়, “দীক্ষা গ্রহণের পরই বিজয়ক্ “হরিবোলা' 
হইয়া! উঠিল। প্রতিদিন স্বহন্ডে পুষ্পচয়ন করিয়া! শ্ামনুন্দরের পূজা করিত। 
পৃথিবীতে পরগীড়ন, ব্যথা, হাহাকার দেখিয়া তাহার মন মমতায় ভরিয়। যাইভ | 
বিন্ধয় জাতিম্মরের ন্রায় স্বতঃই জীবে দয়! ও ভগবানে ভক্তি এই ছুইটি শ্রেষ্ট ধর্ম 
বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিল।” পরে বেদাস্তশান্ত্র পাঠ যত অগ্রসর হইতে লাগিল, 
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বিজ্য্নকুফের আধ্যাত্মিক/জগতে ততই পরিবর্তন হইতে লাগিল । এই পরিবর্তন ত্বাহা'র 
আচার্য অধ্যাপকও লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তিনি বলেন, বিজয়ের অদ্ভুত মেধা আমি 
দেখিয়াছি। লে আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিল । প্রথমে কয়েক দিবস 
সাংখ্য দর্শন দেখিয়া! পরে বেদাস্তশাস্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বেদাস্ত 
পরিভাষ! ও বেদাস্ত দর্শন পড়াইয়া ছিলাম । অল্প আয়াঁসেই বালক গুঢ়তত্ব সকল 
উপলব্ধি করিতে লাগিল, ব্রহ্মজ্জান তাহার ভিতর দেখিতে লাগিলাম। তাহার 
মুধশ্রীতে অপূর্ব ভাব সকাল খেলা করিত। এইরূপে হরিবোলা৷ বিজয়্কণ ব্রহ্ম 
রসান্বাদনে আত্মনিয়োগ করিল । এই.বেদাস্ত অধ্যয়নই যে বিজয়-জীবনে একটি 
মহা পরিবর্তন আনয়ন করে,_তাহার বংশগত পৃজ! অর্চনা ও ভক্কিভিত্তিক ধর্মের 
মূল শিখিল করিয়া দেয়, বিজয় নিজে তাহার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, 
“হিন্দুশান্ অধ্যয়ন করিয়া! ঘোর বৈদাস্তিক হইয়া পড়িলাম, তখন সমস্ত পদার্থ ব্রন 
অহং ব্রহ্ম, এই সত্য বিশ্বাস করিতাম, উপাসনার আবস্যকত! স্বীকার করিতাম 
না। হ্ৃতরাং মনে রাখিতে হইবে যে কলিকাতা আগমনের পূর্বেই বিজয়ুষ্ণের 
অস্তরে ত্রাহ্মধর্মে প্রবেশের অন্থুকূল অবস্থ। আসিয়! গিয়াছিল কারণ ব্রাঙ্গধর্ম অর্থাৎ 
একেশ্বরবাদ সোহহং ধর্মের সমার্থক ন! হইলেও, দেববাদ অস্বীকারে উভয়ে এক 
সর্বং খষিদং ব্রন, ব্রহ্ম ব্যতীত' আর কিছুই নাই__-অহং ব্রদ্গোইন্মি, ত্রন্মের সহিত 
অভেদ জ্ঞানই মুক্তি, স্থতরাং সোহহং বাদে উপাসনার স্থান নাই। অবশ্ত ধর্ম 
বিশ্বাসের এই পরিবর্তন তাঁর আস্তিক্যবুদ্ধিকে এতটুকু শিথিল করিল না, কারণ 
অদৈতবাদে জগৎ মিথ্যা হইলেও, ব্রহ্ম অত্যন্ত সত্য এবং একমাত্র কাম্য। গৃহ- 
দেবতা শ্ঠামস্ুন্দরে আশৈশব একাস্ত বিশ্বাসপরায়ণ পুরুষাঙ্ুত্রমিক বৈষ্ণব বিজয়- 
কৃষ্ণের পক্ষে ধর্মবিশ্বাসের এই পরিবর্তন দেশীয় ধারায় হইলেও কম বৈপ্লবিক নয়। 
বিজয়রুষ্ণের সমগ্র জীবনের দিকে তু রাখিলে, এই পরিবর্তনকে ঈশ্বর ঈপ্লিত 
ভাবী কর্মজীবনের জন্য প্রস্ততি বলিয়াই মনে হয়। অছৈতাচার্ধের বৈষ্ণবীয় 
প্রভাবে অনড় বিজয়রুষ কলিকাতার কুলপ্লাবী পশ্চিমা ভাবশ্রোতের দ্বারা নিজেও 
যেমন প্রভাবিত হইতেন না, সেই ভাবমোতকে বাধা দিবার জন্য প্রয়োক্বনীয় 
সহায়ক সংস্পর্শও পাইতেন না। একেস্বরবাদের সাধারণ ভিত্তিভূমিতেই জাতীয় 
জীবনের পক্ষে এই অতি প্রয়োজনীয় সংঘাত সম্ভব ছিল। এই একেশ্বরবাদের 
প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়াই তাই বিজয়ক্ণ চলিলেন নব্য বাংলার কৃষ্টকেন্্ 
কলিকাতায় ৷ ক্রিশ্চানীধর্মের ক্রমিক বিস্তার তাহার অপরোক্ষ গোচরের একেবারে 
বাহিয়ে ছিল না, শাস্িপুরে থাকিতেই তিনি 'দেখিয়াছিলেন তাঁর ছুই সুম্বদের 
( র্লাময়য় ও রুষন্ময় ভষ্টাচার্র ) ধর্মান্তর গ্রহণ, সুতরাং দেশীয় ধর্মের অবক্ষয় 
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রোধের সংকল্প যে তাহার মনের গভীরেও সম্পূর্ণ অন্থপস্থিত ছিল তাহা বলা 
যায় না। 


ভিন্ন 


বিজয়কষ্চ কলিকাতায় আসিলেন খুব সম্ভবতঃ ১৮৬৯ খুষ্টাব্ধে। তাহার 
পৃথিবীতে আগমনও যেমন বাংল! সমাজের একটি যুগসন্ধিতে, তাঁহার 
কলিকাতায় প্রবেশও সেইরূপ একটি বিশেষ সদ্ষিক্ষণে। এ সম্বন্ধে অন্ত এক 
প্রবন্ধে আমি এইরূপ লিখিয়া ছিলাম,_-“সব দিক দিয়া বিচার করিলে এই 
কালটিকে নবা বাংলার ভিত্তি স্থাপনের কাল বল! যায়। ১৮৫৮ সালের শেষে 
সিপাহী বিপ্রোহের সম্পূর্ণ বিরতির পূর্বেই 'জন কোম্পানির” অবসান হইল এবং 
মহারাণী ভিকটোরিয়া ভারতের শাসনভার ব্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এবং তাহার শ্রেষ্ঠফল বঙ্কিমচন্দ্র বি-এ পাস 
করিলেন এঁ বৎসরেই। বাংলার প্রথম উপন্তাস “আলালের ঘরের দুলাল” রচিত 
হয় ১৮৫৮ সালে, মধুনুদূন তাহার তিলোত্বমা সম্ভব কাব্য রচনা! করেন ১৮৫৯ 
সালে, বাংলার নীলবিদ্রোহের অমর সাক্ষ্য নীল দর্পণ রচিত হয় ১৮৬ সাঁলে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালের শেষ দিকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ 
করিয়৷ বাংলা সমাজ গঠনের বৃহত্বর ক্ষেত্রে অবতরণ করেন এবং একই সময়ে 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের শাস্ত উদার পরিবেশ হইতে নূতন প্রেরণ! লঙইয়! 
পশ্চিমী আলোকে উদ্ভ্রন্ত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর চিস্তার বাজ্জায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন ব্রাঙ্মসমাজের বেদী হইতে । ইংরাজি শিক্ষার বান সামান্ত বাধা 
প্রাপ্ত হইলেও তখনও প্রশমিত হয় নাই। নবাগত আলোকে বিভ্রান্ত ইংরাজি- 
নবীশের! পিতৃপিতামহের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার বেপরোয়া বাতিল করিয়া নিরক্কুশ 
যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতেছিলেন তখনও । ফলে তাহাদের ধর্মবিশ্বীসেই কেবল 
বিপ্লব দেখা দেয় নাই,_চিরাচরিত আচার আচারণের মূলও সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া! 
গেল। সৎসাহস ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি দুই একটি বাঞ্ছিতগুণের বিকাশ লাভ 
ঘটিলেও, পানাহারাদি সম্বন্ধে তীহারা অত্যন্ত উচ্ৃত্ঘল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া 
উঠিলেন। প্রকাশ্তে মদ্তপান বীরত্বের মাপকাঠি হইয়া দাড়াইল, অসংঘত ইন্দ্রিয় 
ভোগ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।” এহেন কলিকাতায় প্রবেশ করিলেন 
বিজয়রুষণ পুরাতন বাংলার কৃষ্টকেন্দ্র শাস্তিপুরের যেন প্রতিনিধি হইয়া, সেই কৃষির 
তাখমূত্তি উদৈত প্রতুর বংশধর হিসাবেই। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে বিজগ- 
কৃষ্ণের ধর্মমত যর্দিও পরিবতিত হইতে আরম্ত করিয়াছিল, কিন্ত সে পরিবর্তন 
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একাস্ত হিন্দুধার৷ বহিয়াই হইয়াছিল, হৃতরাং তাহা! তাহার বেশভূষা, 
আচার ব্যবহারকে তখনও তিলমাত্র টলাইতে পারে নাই। তাই তখনও 
তাহার মাথায় টিকি, গলায় তৃলসীমালার গোছা ও কপালে তিলক । তাহার 
একাধিক জীবনী লেখক লিখিয়াছেন, “তাহার তৎকালের আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদ ও 
অন্গলেপনাদি দর্শনে তাঁহাকে সহজেই শাস্তিপুরের গোসাই বলিয়া অনুমিত 
হইত।” তীহার অদ্বৈতবাদ তাহার আরাধনার দেবতা অপক্ত করিয়াছিল, 
কিন্ত তখনও তীহার দেশগত আচরণে পরিবর্তন আনে নাই। বিজয়কুষখ নিজে 
লিখিয়াছেন, যে হিন্দুশাস্ত্র ধর্মের সংরক্ষক, সেই হিন্দুশান্্ই তাহার আস্তরিক 
কুসংস্কারের উন্মুলক হইল। বিজয়-জীবনের আলোচনা করিতে গেলে এই 
কথাটি ভূলিলে চলিবে না। তাহার ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন কোন বহিরাগত 
প্রভাবের ফলে নয়, এখং জাতীয় ধারা বহিভূতও নয়। তাই সকল পরিবর্তনের 
মধ্যেও তিনি জাতীয় ভিত্তিভূমিতে দুঢ়সন্নদ্ধ । 

বিজয়কৃষঃ কলিকাতায় আসিয়। সংস্কৃত কলেজে কাব্য বিভাগে ভন্তি হন । 
এই সময়ে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শিবনাথ শান্ধী তাহার সহপাঠী ছিলেন । আরব 
বেদাম্তচ্াও সমানে চলিতে থাকে । বিজয়কৃষ্ণের চরিঞ্জের মধ্যে এমনই একটা 
স্বাতাবিক আকর্ষণ ছিল যে সকল পরিবেশেই সহজেই তিনি নেতৃত্বের সম্মান 
অর্জন করিতেন। যোগেন্ত্র বিষ্টাভূষণ মহাশয় তাহার 'বীরপুজায়' লিখিয়াছেন, 
“বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ ও আমি এই পাঁচজনের মধ্যে এক সময় 
সুদৃঢ় প্রণয় বন্ধন ছিল। সংস্কৃত কলেজের ঘোর নাস্তিকতার সময় আমক৷ 
পীঁচবন্ধু “ভাগবত” বলিয়া উপহাসিত হইতাম ।......বিজয় আমাদের মধ্যে 
বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, স্থৃতরাং তিনি আমাদের দলের একরূপ নেতা ছিলেন ।” 

সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন সময়েই বিজয়ক্ক্চের বিবাহ হয় শিকারপুরের রামচন্্র 
ভাছুড়ী মহাশয়ের কন্যা! যোগমায়। দেবীর সঙ্গে। বিজয়কৃষ্ণের বয়স তখন 
আঠারো, যোগমায় দেবীর মাত্র ছয়। আজকালের পাঠকের নিকট এই সংবাদ 
হান্তকর ঠেকিবে কিন্তু বিজয়কুষ্ণের সময়ে ইহা নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম 
ছিল না। এই মহীয়সী নারীর ওঁদার্য ও সরলত। বিশ্ময়ের বসন্ত ছিল। ধর্মগত- 
প্রাণ স্বামীর ধর্মসাধনের তিনি আজীবন সাহাষ্য করিয়া গিয়াছেন এবং নিজেও 
ধর্মের অতি উচ্চ শিখরে উঠিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। 

কলিকাতায় আসিয়! প্রথম কিছুদিন বিজয়কৃ্চ ভগিনীপতি কিশোরীলাল 
মৈত্র মহাশয়ের মাতুলালয় গাতরাগাছিতে চৌধুরীবাড়িতে অবস্থান “ধরেন । 
প্রত্যহ পায়ে হাটিয়। কলিকাতায় কলেজে উপস্থিত হইতে গ্রিয়৷ তিনি অসুস্থ 


১৪ ধিআল্সায়ন 


হইয়। পড়েন। নিজ কলিকাতায় কোন স্থান সংগ্রহের চেষ্টা তখন হইতেই 
চলিতে থাকে । 

ইতিমধ্যে রংপুর জেলার আমলাগাছী গ্রামে তাহার বংশের কোন 
শিষ্যবাড়ি যাইতে হয় তীভাকে। তথায় উপস্থিত হইলে কোন এক বৃদ্ধা 
শিশ্কা প্রচলিত নিয়মানসারে সর্বজনবিদিত অজ্ঞান তিমিরান্বন্ত ইত্যাদি গুরু 
পূজার শ্লোক আঁওড়াইয়া তাহার চরণ পৃজ। করিয়া বলিতে থাকেন, “প্রভূ, আমি 
ভ্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করুন|” 
এ ঘটনা আমাদের দেশে কিছু নৃতন নয়, আজও পল্লীগ্রামে অনেকে আপনাপন 
কুলগুরুর নিকট এইরূপ আকুতি করিয়া থাকেন । শতাধিক বর্ষ পূর্বে ইহা 
অহরহ হইত। কিন্তু বিজয়কুষ্ণের নবজাগ্রত নিচারবুদ্দি সমস্ত ঘটনাটির 
মৌলিক অযৌক্তিকতা৷ চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি নিজে কি 
কারয়া ত্রিতাপ জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবেন তাহা জানেন না, তি'ন এ শ্রদ্ধেয় 
বৃদ্ধার মুক্তির কোন উপায় বলিয়৷ দিবেন? নিজের অজ্ঞান আজও তার 
দূরীভূত হয় নাই, পরের চক্ষু তিনি কেমন করিয়া খুলিয়! দিবেন ? গুরু ব্যবসায়ের 
উপর তাহার গভীর অনাস্থা জন্মিল, এ মিথ্যা ব্যবসায় পরিত্যাগের কথাও ভাবিতে 
লাঁগিলেন। এই সময় হঠাৎ একদিন তাহার বোধ হইল কে যেন তাহাকে 
ডাকিয়া বলিল, “পরলোক চিন্তা কর।” কে বলিল দেখিতে পাইলেন না, 
তয়ে তাহার ' জর হইল। তাহার আস্তনিহিত পরলোক বিশ্বাস উদগ্র হইয়া 
উঠিল, আপন পরকাল সম্বন্ধে স্বতাবত:ই সশঙ্কিত হইয়। উঠিলেন তিনি । 

এই সময়ে গুরু ব্যবসায় উপলক্ষে তাহাকে একবার বগুড়া যাইতে হয় 
এবং সেখানে তিনজন সাধু-স্বতাব ব্রাঙ্গের সহিত আলাপ করিয়৷ তিনি অত্যন্ত 
গ্রীতি লাভ করেন। ক্রান্ষদিগের সম্বন্ধে বিজয়রুষের ধারণা বিশেষ অনুকূল ছিল 
না, তাহার৷ যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ুরাপান মাংস ভোজন করে, এইরূপ সাধারণ 
একট! লোকপ্রবাদেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং বগুড়ার তিন জন 
্রাঙ্মের বিশুদ্ধ জীবন, তীহাকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিল। বেদান্ত দর্শন তাহার 
পূজাপ্রবণ হয়ে যে শুম্ততার হৃষ্টি করিয়া ছিল, সে সন্ধে কোন 
আলোচনা হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে বিজয়রুষ্ণ যে আপন পরিজাণের 
উপায় খুঁজিতে ছিলেন তাহা আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি । এই নবলন্ধ বন্ধুগণ 
কলিকাতা ফিরিয়! তাহাকে ব্রাঙ্গসমাজে উপস্থিত হইতে অনুযোধ করিলেন। 
বিজয়-জীবনের গতি পরিবর্তনের ইহা একটা মুল্যবান অঙ্কুর, তবে এই ঘটনাতেই 
পরিষর্তন শুরু হইয়। গেল ভাবিলে ভুল করা হইবে। বিজয় সেই ভুলের 
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নিরসনের জন্য নিজে তাহার 'ক্রাহ্মধর্মের বর্তমান অবস্থা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
“তাঁহাদের সহিত বন্ধুতান্ত্রে আবদ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু তাহার! ব্রাঙ্মই রহিলেন, 
আমি বৈদাস্তিকই রহিলাম ।” 

ই।তমধ্যে তিনি কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন । বগুড়। 
হইতে ফিবিয়। তিনি এক বন্ধুর ছুশ্চেষ্টায় অত্যন্ত কষ্টে পড়েন। বন্ধুটি তাহার 
যথাঁসর্বব্ধ চুরি করিয়া পলাষন কবে। তখন তিনি “কোন দয়াবান” বাবুর 
নিকট স্থানপ্রার্থা হইয়া আবেদন করেন, কিন্তু উক্ত মহাশয় এর পূর্বে কয়েকজন 
ভদ্রসম্তানকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের পববর্তী অশিষ্ট আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন 
এবং আর কাহাকেও এরূপ আশ্রয় ন! দিবার প্রতিজ্ঞা করেন। অনেকে 
এই “দয়াবান বাবু”কে ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়৷ মনে করেন এবং অন্মান অসম্ভব 
নহে। যাহা হউক পরে বিজয়কষ্ণ দেবেন্্রনাথের নিকট আপন আবেদন পেশ 
করেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সে আবেদন পত্র ছিড়িয়া ফেলেন। আশ্চধের 
বিষয় হইতেছে এই যে বিজয়কৃষ্ণ, ধাহাঁর অপেক্ষা যোগ্যপাত্র কল্পনা করা 
যায়, না, তাহার সা'মান্ত প্রার্থনাও সেই সময়ের দুইজন বিখ্যাত বদান্যয ব্যক্তির 
ছার! প্রত্যাখ্যাত হইল। অল্লায়াসে প্রাপ্ত স্থথের জন্য বিজয়ক্কষ কষ্ট হন 
নাই, সারাজীবন ধাহাকে ুকুর্গভ আদর্শের অন্য অভাবনীয় ক্লেশ স্বীকার করিতে 
হইবে, তাঁহার স্ুখপ্রাপ্তি অত সহজে ঘটিলে চলিবে কেন? তাহার চরিত্রের 
স্থায়ী ইম্পাতকে দৃঢ়তর করিবার জন্যই যেন বিধাতার পূর্বকল্পিত বিধানবশেই 
এই দুই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যান । সর্বগুণবরেণ্য এই ছুই ব্যক্তির উপর 
কিঞিৎমাত্র বিরক্ত ন! হইয়া বিজয়কৃষ দিবসে উপবাস, রাত্রিতে গোলদীঘিতে, 
কালেজের বারান্দায় শয়ন, এই অবস্থায় তিন চারি দিবস অতিবাহিত করিলেন । 
তাহার কয়েকদিন আহার হয় নাই জানিতে পারিয়া কোন সহদয় ভদ্রলোক 
তাহাকে একটি সিকি দেন, তিনি এ সিকিটি লইয়া একটি মিষ্টাক্ের দোকানে 
চুকিবেন “এমন সময় দেখেন তাহার সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু তাহাকে পাশ 
কাটাইয়৷ তাহার অলক্ষ্যে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিজয়ন্কফ 
বন্ধুকে দেখিয়া তাহাকে আবেগভরে জড়াইয়! ধরেন এবং চুরির টাকা সব জু 
খেলায় ধোয়। গেছে শুনিয়া এবং তিনিও অভুক্ত জানিয়া তাহার সঙ্গে একত্র 
যথাসম্ভব জলযোগ করেন। এই বিজয়কষ্চ-_ বন্ধু বংদল, ক্ষমালীল, সহিষু ! 

পরে দুই বন্ধৃতে এক ভদ্রলোকের বাটার একাংশে সামান্য ভাড়া! দিয়া 
থাকিতে লাগিলেন। বাঁড়ির মালিক (তিন্গু বন্দ্যোপাধ্যায়) আপন আপন 
বন্ধবান্ধব লইয়। রুধান-কছিতজনী৭119 পর বলাকষপ্রাসন্গ-স্বতাববশে তিনি 
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বিজয়কষ্ণকেও দলে টানিবার চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু বিজয়ক্লষখ তাহার 
দ্বভাবসিদ্ধ তেজের সহিত সেই ঘ্বণিত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। আমি 
অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, আমি স্থ্রাপান করিলে অথবা! কোন পাপাচরণ করিলে 
আমার নির্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে এই সংস্কার বিজয়কৃষ্ণকে সর্ববিধ পাপ 
হইতে ফলদায়ী কবচের মত চিরকাল রক্ষা! করিয়াছে । 

এই সকল ঘটনাপ্রবাহে আন্দোলিত হইয়া বখন স্বভাবতঃ ইতিনি আপনার 
আত্মার যথার্থ হিতলাধনের কথ! চিস্ত। করিতেছেন, সেই সময় হঠাৎ একদিন 
বগুড়ার ব্রাহ্ম বন্ধুদের অনুরোধ তাহার স্মরণ হইল । তীহার৷ তাহাকে ত্রাহ্গলমাজে 
গিয়৷ দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থন! শুনিতে বলিয়াছিলেন। এক বুধবারে দেবেন্দ্রনাথের 
উপদেশ* শুনিতে তিনি ব্রাহ্মঘমাজে উপস্থিত হইলেন । সমাজের শাস্ত গম্ভীর 
পরিবেশ, স্থুমধুর সংগীত ও স্তোত্রপাঠ এবং পরিশেষে “পাপীর ছুর্দশ! ও ঈশ্বরের 
বিশেষ করুণা” বিষয় অবলঙনে স্বগায়ভাবে অন্ধপ্রাণিত ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত 
উপদেশ শ্রবণে বিজয়কৃ্ণ বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন । প্রাচীন হিন্দুধর্মের আরাধনা- 
অর্চনা মূলক বিগ্রহপূজায় শ্রন্জা হারাইয়া তিনি প্রাণে যে শুন্ততা অন্থভব 
করিতেছিলেন, সেই শূন্যতা পুরণের তিনি যেন একটি মনোমত উপায়ের হদিস 
পাইলেন। ব্রাহ্মঘমাজের “ব্রহ্দোপসনা” অর্থাৎ জগতের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
তাহার প্রক্কৃতির বিশেষ অনুকুল হইল । তিনি নিজে লিখিয়াছেন, “যখন পৌত্তলিক 
ধর্মে বিশ্বাস ছিল তখন ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ 
করিতাম, এখন তাহ! হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এইমাত্র শুনিলাম তৃমি অনাথের 
নাথ; প্রভো, আমি তোমার ম্মরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে রাখ, আর আমি 
কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়! রহিলাম ।” প্রার্থনা করিয়া তিনি 
অনেকখানি শান্তি লাভ করিলেন এবং মনে মনে দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মজীবনের গরু 
বলিয়া প্রণাম করিয়। সমাজগৃহ ত্যাগ করিলেন । দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য জানিলেনও 
না যে তার ভগবন্তক্তির বাজ্মায় স্ফুলিঙ্গ অছৈত কুলরড্ব বিজয়ক্ষ্ণের অনুকূল ক্ষে্দ্ে 
পড়িয়া সেখানে এক জ্বলস্ত বহ্ির হৃষ্টি করিয়াছে । এই বহ্ছিতেই ক্রমে ব্রাক্ষমাজ 
তথা সমগ্র জাতীয় প্রয়োজনীয় অগ্রিশুদ্ধি লাভ করিবে । 


* দেবেন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা হয় ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষার্ধে এবং 
শেষ বন্ৃতা ১৮৬০ খুষ্টান্দের জুলাই । বিজয় ১৮৫৯ থুষ্টাবধের শেষের দিকের 
কোন এক বক্তৃতা শুনিয়৷ মোহিত হইয়া থাকিবেন, কারণ ১৮৬০ খুষ্টাব্ের গোড়ায় 
তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ. করেনু। 
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প্রার্থনার কারখকারিত! উপলদ্ধি করিয়! বিজয়কৃষ্ণ সেই দিন হইতে প্রতিদিন 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং প্রাথনাস্তে মনে যে সকল তাবো্য় হইত তাহ! 
লিখিয়া রাখিতেন। সেইগুলি পরে ধম-শিক্ষা নামে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে 
কিছু বিতরণ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট একশত পুস্তকসহ গ্রন্থের স্বত্ব কলিকাতা 
ব্রাহ্মঘমাজে দান করিয়াছিলেন । তাহার একটি উপদেশের সামান্ত একটি বাক্য। 
যদিও পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তথাপি আবার উদ্ধৃত করি; তিনি বলিতেছেন, 
“পরমেশ্বরের প্রতি দু বিশ্বাস না হইলে গ্রীতির উদয় হয় না, প্রীতি না হইলে 
প্রিযকাধ সাধন করা যায় না |” ইহাই তাহার জীবনের মুলশ্ত্র, তাহার নিকাশশীল, 
আপাত বিভিন্ন জীলনধারা এ স্ৃত্রেই বিধৃত। 

এই মানসিক রূপান্তরের পর বগুড়ায় গিয়। তিনি ব্রাহ্মবন্ধ্ুগণের সহিত পুনরায় 
দেখা করেন। তাহার ভাষায়, ত্রাহ্মবন্ধুগণ আমার পরিবর্তন দেখিয়া অপার আনন্দ 
লাভ করিলেন । ইতিমধ্যে কৌলিক গুক্ষব্যবসায় তাহার পক্ষে আর অসম্ভব 
বুঝিয়া, কতক বিকল্প উপজীবিক হিসাবে এবং কতক জনসেবা কামনায় তিনি 
ডাক্তারী পড়িবার মানসে মেডিকেল কলেজের বাংল! বিভাগে প্রবেশ করিবার 
সংকল্প করিয়াছেন। বগুড়ায় কিছুকাল থাকিয়া! তিনি শান্তিপুর গমন করেন। 
সেখানে একদিন আলোচন! প্রসঙ্গে ঈশ্বরের পরম পিতৃত্ব হইতে মাহুষের মধ্যে 
ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুতরাং জাতিভেদদের অসমীচীনতার কথা৷ উঠে । এইরূপ চিস্ত। যে 
বিজয়কুষ্ণের মনকে অধিকার করিয়াছিল তাহা তাহার ধর্মশিক্ষার নিয়বোদ্কৃত 
উপদেশ হইতে বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেছেন, “যেরূপ ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া 
সপ্ধোধন করিবে সেইব্ঈপ প্রত্যেক মন্ুত্তকে ভ্রাত। বলিয়া অক্কঠিম প্রীতি স্থাপন 
করিবে ।” তাহার যুক্তি শুনিয়! একাদশ বর্ধীয় এক বালক তৎক্ষণাৎ বলিয়! উঠে, 
“তুমি যদি জাতিভেদ ন! মান, তবে পৈতা রাখিয়াছ কেন।” বিজয়ক বালকের 
উক্তির যৌক্তিকত। বুঝিয়! তংক্ষণাৎ পৈতা৷ ত্যাগ করিলেন। ঘটন! প্রকাশ 
পাওয়ায় বিজয়জননী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সে যাত্রা! বিজয়কুঘণ 
উপবীত পুনগ্রহণ করেন। শাস্তিপুর হইতে ফিরিয়া বিজয়কুষখ সংকল্পমত 
মেডিকেল কলেজে তাতি হইলেন । যোগেন্্র বিষ্যাভূষণ মহাশয় আক্ষেপ করিয়া 
লিখিয়াছেন, “বিজয় কাব্যের শ্রেণী হইতে আমাদিগকে ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজে 
গিয়। ভর্তি হইলেন । উমেশচন্দ্র বিষ্যারত্ব, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আমি বিদ্যাভৃষণ 
উপাধি পাইলাম। বিজয় ও অঘোর নিম্ন হইতে কলেজ পরিত্যাগ করায় 
সংস্কত কলেজ হইতে কোন উপাধি পান নাই। অথবা সাধু হইবেন বলিয়াই বধি 
ম! তীহার্দিগকে কোন উপাধি তনপে বিভূষিত করেন নাই 1” 
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জোশ 

শাস্তিপুরের অদ্বৈত বংশের সম্তানের পক্ষে তখনকার দিনে ভাক্তারী পড়িবার সংকল্প- 
কম যুগাস্তকারী এবং বাঁধাবহুল ছিল না । তবে বিজয়কুষ্ঞে মনে তখন সংখার 
মুক্তির নবলন্ধ প্রেরণা জাগিয়াছে, কাজেই তাঁহার বলিষ্ঠ হৃদয়ের কাছে কোন বাধাই 
বাধা নয়। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ট ২ ইয়। 
উঠিল। আত্মার উন্নতিব জন্য দীক্ষা প্রয়োজন জানিয়! দেবেন্দ্রণাথেব নিকট দীক্ষিত 
হইলেন (১৮৬১ সালেব মাঝামাকি )। 

উপবীত ত্যাগ কবিতে ন1 পাবায় তাহার মনে শান্তি ছিল না, কারণ বিশ্বাস 
ও আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি তাহার নিকট ভয়ানক কপটাচার বলিয়। মনে হইতে 
লাগিল। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, “বাস্তবিক পৈতা আমাকে কাল তুজঙ্গের ন্যায় 
দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখ! অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহার 
করিলে ঈশ্বর দর্শন হবে না। এই ভয়ে প্রাণ আমার অস্থির হইত।* তিনি 
দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয় উপবীত রাখা উচিত কি না?” 
দেবেন্ত্রনাথের সংরক্ষণশীল উত্তব, “উপবীত রাখা নিতান্ত কর্তব্য । উপবীত ন৷ 
রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি” বিজয়- 
কৃষ্ণের মনঃপৃত হইল না। যিনি ঈশ্বরের অন্বেষণে তাহার আশৈশব আদরেব 
অতিপ্রিয় শ্তামহুন্দরকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কাছে এই উত্তর সত্যের 
অবাঞ্চনীয় আপোস বলিয়া মনে হইল। তিনি ভাক্তভাজন দেবেদ্্রনাথের সহিত 
কোন বাদাহুবাদ না কয়া! ফিরিয়া আসিলেন এবং অচিরেই আপন কলেজের 
“ছিত সধশরিণী” নামীয় এক সভায় “যাহা সত্য বুবিব তাহা পালন না করা 
মহাপাপ ও কপটতা” এই মমে এক আলোচনার পরই উপনীত ত্যাগ করিলেন । 
পত্রে বাড়িতেও সংবাদ পাঠাইলেন ( ১৮৬২ গোড়ার দিকে )। অদ্বৈত বংশের 
সম্তান বিজয়ঙ্ক্। নৃতন যুগকে বরণমাত্র করিলেন মা, একেবারে তাহার পুরোভাগে 
গিয়! ঈাড়াইলেন, কেবল ব্রাহ্মই হইলেন না, সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ব্রাহ্ম হইলেন। 
স্বরণ রাখা কর্তব্য ষে তাহার পূর্বে মাত্র বামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ই প্রথম উপবীত 
ত্যাগ করেন। বিজয়ককষ দ্বিতীয় উপবীত ত্যাগী । তাহার এই অগ্রগাধিত্ব অনেক 
ধ্যাতনামা ব্রাহ্দকেও সন্ত্রাসিত করিল, তাহাবা ঘলিতে চাহিলেন, অত বাড়াবাড়ি 
কেন বাপু স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও ত পৈতা ফেলেন নাই। কেবল “োমপ্রকাশের" 
দ্বারকানাথ বিগ্ভাভূষণ তাহার পত্রে বিজয়ঙ্কষ্ণকে সমর্থন করিয়াছিলেন । অবস্ঠ 
নিন্দান্তুতি বিভ্ঞযক্ষ্কে কখনই আপন আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পায়িত ন1। 
এই একরোথা মনের জন্ত তাহাকে ত্রাসে ও বিরীপতায় ছাড়িয়াছেনও যেমন 
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অনেকে, কিছ্বয়ে ও শ্র্ধায় অনুসরণ করিয়াছেনও তেমনি অনেকে । কিন্তু কোন 
ফিকেই জরক্ষেপ না করিয়া তিনি আগাইয়া চলিয়াছেন আপন লক্ষ্যের পানে । 
অগ্রগামিত্ব ও নেতৃত্ব ছিল তাহার সহজাত | 

কলিকাতা আগমনের তিন বখ্সরের মধ্যে বিজয়-জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন 
হইয়া গেল তাহা অনুধ্যান করিলে অবাক হইতে হয়। মালা তিলক শিখ স্থত্র 
সমম্বিত শাস্তিপুরের অদ্বৈত বংশীয় গৌঁসাই সকল সংস্কারমুক্ত হইয় অগ্রগামী 
্াহ্মদিগের মধ্যেও সর্বাগ্রগামী হইলেন। এখন হইতে পরবর্তী পচিশ বৎসর 
যাবত ব্রাহ্মগবর্মের গতিপথ বহুলাংশে যে বিজয়কষ্নিয়ন্ত্রিত তাহ! যে কোন সত্যসন্ধ 
এঁতিহাসিকই স্বীকার করিবেন। আলোচ্য সময়ের বিজয়ন্কৃ্ণ সন্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “একদিন একজন আসিয়া বলিলেন, ওরে বিজয় গৌসাই নাকি 
বরহ্গজ্ঞানী হয়েছে, চল তাঁকে দেখতে যাই। আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া৷ তাহাকে 
দেখিতে গিয়াছিলাম, সন্ধ্যা হইল বিদ্পকারী বন্ধুগণের সকলেই ফিরিয়া! আঁসিলেন । 
কিন্ত আমি তথায় রছিলাম। বিজয়বাবু আমার বন্ধু, তিনি আমাকে আগ্রহ 
করিয়া রাখিলেন। অবশেষে আমর! ছুই বন্ধুতে যখন আহার করিতে বসিলাম, 
তখন ভোজনপাত্র দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইলাম । উহা আর কিছুই 
নয়, মেটে সান্ুক । আমি বলিলাম, ও বিজয় এ কি? এ যে মেটে সাম্ুক। 
তিনি বলিলেন, যাও, যাঁও কাসাতে আর মাটিতে গ্রভেদ কি? ইহার পর 
একজন বিকে ভাত নিয়া আসিতে দেখিয়া! আমি চমকিয়। উঠিলাম। বলিলাম 
এ কি? বামুনের জাত মারলে? তিনি বলিলেন, ওকি? জাতটাত আবার কি? 
ওসব কিছু নয় এখনও তোমার কুসংস্কার গেল না1” কিঞ্চিদিধিক একশত বৎসর 
পরে আগ্িকার যুক্তিবাদী যুগেও নিয় জাতীয় ঝির ছোয়া ভাত খাইতে আপত্য 
অনেকের 'না থাকিলেও, মাটির ভোজনপান্দ্রে একাধিক বার অন্নগ্রহণ করিবার মত 
সংস্কার শূন্যতা সহজপ্রাপ্য হইবে কিনা সন্দেছ। এইখানে বলিয়া রাখি যে 
কেশবচক্র ১৮৬২ খৃষ্টাব্ধে প্রকাশিত “অনুষ্ঠান” নামক পুস্তকে উপবীত গ্রহণের 
ধিপক্ষে মত জ্ঞাপন করেন । দেষেন্ত্রনাথ তাহা পড়িম্া এবং বিজয়কৃষ্ণের উপবীত 
ত্যাগ দেখিয়া! উপধীত ত্যাগ করেন। “অনুষ্ঠান” পু্ডকে ফেশবচন্দ্রের মত উপবীত 
গ্রহণের প্রতিকূল দেখিয়া বিজয়ক্কষ্ণ স্বভাবতই প্রীত হইলেন এবং কেশবচক্রের 
প্রতিষ্ঠিত সঙ্গত সভার সভ্য হইলেন। এই সভাতেই কেশবের সহিত তিনি 
সখ্যতা স্তরে আঁবন্ধ হন এবং প্রধনি প্রধান ব্রাঙ্গদের সহিত পরিচিত হুন। 
বিজয়ক্ কৌন ফাজই অর্ধেক অন লইয়! (18151১5865015 ) করিতেন না। 
তিনি জীবণে এক নৃতন ত্য পাইয়াছেন, এক নূতন পথের পথিক হইয়াছেন 
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তিনি। তাহার হৃদয় মন তাই এক নৃতন উৎসাহে ভরপুর । এই নৃতন সত্যে আরও 
অনেককে অংশীদার করিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চারিপাশের 
ধর্মহীনতার পরিপ্লাবী বন্যাকে প্রতিহত করিবার স্ণ্ড আকাঙ্ষা জাগিয়! উঠিল 
তাভার করশাগুত হ্বায়ে। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, “এই সময়ে উৎসাহে হৃদয় 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে লোকের অধর্ম পাপ দেখিয়া অশ্রপাত না করিয়া 
থাকিতে পারিতাম না। একদিন মনে হইল পথে দণ্তায়মান হহয়। ব্রাহ্মধর্ম গ্রচার 
করিব। সেই দিন প্রেসিভেঙ্গি কলেজের নিকট দগ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্ম ধর্মের সকল 
সত্যগুলি প্রচার করিতে লাগিলাম। চারি পাঁচশত লোক একাগ্র মনে শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন ।” প্রথম দিনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়। তিনি কয়েকদিন যাবৎ 
এইরূপ করিয়৷ চলিলেন। পূর্বেই দেশের ধর্মভাবের সুস্পষ্ট অবনতিকে বলিয়াছি যে 
কলিকাতা আগমনের পৃবেই প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের 
মানসে হয়ত একটা অস্পষ্ট সঙ্ঞানত! ছিল। তাহা ন! হইলে কলিকাতা আগমনের 
দুই তিন বতসরের মধ্যে কুড়ি একুশ বৎসর বয়সেই' ধর্মপ্রচারের এই তীব্র ব্যাকুলতার 
যেন যথেষ্ট 88121086101) পাওয়া যায় না। সে যাহাই হোক, ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে মূলতঃ বিজয়কৃষ্ণের চেষ্টাতেই ব্রাঙ্গধর্মের বাণী, বেদী এবং সভার 
সীমিত পরিসর হইতে সাধারণের স্প্রশস্ত দরবারে তাহার অমোঘ আবেদন 
জানাইল। প্রধানত: বিজয়কৃষ্ণের উৎ্সাহেই ব্রাঙ্গবর্মের জয়যাত্রা! শুরু হইল । এই সময়ে 
দেবেন্্রনাথের আহ্বানে তাহার সহিত তিনি মেদদিণীপুর গমন করিয়া রাজনারায়ণ 
বন্থ মহাশয়ের কন্যার বিবাহে আচার্ধের কার্য করেন। ( ১৮৬২, জুলাই ) 
এই বিবাহের ফল মনোমোহন, অরবিন্দ, বারীন্দর প্রভৃতি দেশপূজ্য ভ্রাতৃবৃন্দ । 

এ বৎপর হয়ত কোজাগরী লক্ষমীপূজার অবকাশে কিংবা! কোন এক বৃহস্পতিবারে 
তিনি শাস্তিপুরে গিয়! পৌঁছান । তখন বাড়িতে লক্ষমীপূজা হইতেছিল, বিজয়জননী 
পুত্রকে দেবী-সম্মথে ডাকিয়া আকুল কণ্ঠে পুনরায় পৈত। গ্রহণ করিতে জিদ কারতে 
লাগিলেন । মাতৃতক্ত সন্তান বিজয়কষ্ণের নিকট মায়ের আকুতি অগ্রাহা করার ন্যায় 
মর্মন্তদ ব্যাপার কল্পনা করা যাঁয় না। অথচ মাতার অনুরোধ রক্ষা করাও বর্তমান 
ক্ষেত্রে তাহাব পক্ষে অসম্ভব তিনি মাতার অনিবার্য দুঃখের কথা চিন্তা করিয়! মুছিত 
হইয়। পড়িলেন । পরে জ্ঞান ফিরিলে তিনি সাঙ্ুনয়ে বলিলেন, “যদি পুনরায় উপবীত 
গ্রহণ করিতে হয় তাহ! হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রাণ ত্যাগ করিব, আমি আর অসত্যকে 
ধারণ করিব না।” পুত্রের এইরূপ কাতরতা। দেখিয়া বিজয়জননী বলিলেন, 
“তোমায় উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে শা । আমি মনে করিব তোমার উপবীত 
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মা ক্ষমা কর্সিলেও সমাজ তাহাকে ক্ষমা! করিল না) সমাঁজপতিগণের 
প্ররোচনায় জোষ্ট ব্রজগোপাল সভা ডাকিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং 
সাধারণের সক্রিয় বিরূপতার জন্য শাস্তিপুরে তাহার স্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠিল। 
চারিদিক হইতে তাঁহার উপর গালাগালি এমন কি ধুলাবালিও বাধিত হইতে 
লাগিল। কিন্তু বিজয়ক্+ অত সহজে দমিবার পান নন। তিনি জানিতেন 
সত্য তাহার দিকে, তাই তিনি শাস্তিপুর পরিত্যাগ ন! করিয়া সেখানে একটি 
্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্তা উদ্যোগী হইলেন । সংকল্পের দৃঢ়তার ফলে সেই আপাত 
অসম্ভবও সন্ভব হইল। তিনি লিখিয়াছেন, “সেই বারেই শাস্তিপুরে একটি 
্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল ।” বিজয়ক্ক্ণ বার বাঁর বলিতেন বিশ্তুদ্ধ জীবনই ধর্ম- 
প্রচারের প্রধান অবলম্বন। এই বিশুদ্ধ জীবন চিরদিনই তাঁহাকে শক্তি যোগাইয়াছে, 
মতবিরোধ সত্বেও অনেককে চুম্বকের শক্তিতে তাহার কাছে টানিয়াছে। এই 
সময়ে আত্মীয়গণের মধ্যে তাহার ভশ্রীপতি কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয় কেবল 
সন্ত্রীক তাহার পাশে দাড়ান। মৈত্র পরিবারের সহিত বিজয়ের সম্বন্ধ বরাবর 
যেমন নিবিড় তেমনি মধুর ছিল। 
আহ্ুমানিক এই সময়েই মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের কোন অন্ঠায় 
আচরণের প্রতিবাদ করিয়! গোস্বামী মহাশয়ের নেতৃত্বে বাংল! বিভাগের ছান্রগণ 
একযোগে কলেজ ত্যাগ করেন গোলদীঘিতে বক্তৃতা করিয়া বিজয়ক্কষ্ণ বন্ছ 
ইতস্ততকারীকে ম্বমতে আনিয়া ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডত করেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের 
মধ্যবতিতায় ব্যাপারটি ছোটলাট বিডন সাহেবের গোচরে আনা হইলে, তাহারই 
আঙ্ছকৃল্যে ছাত্রগণের নির্দোধিতা প্রমাণিত হয়। কর্তৃপক্ষ তখন বিন! বাধায় 
ধর্মঘটকারী ছাত্রদ্দিগকে পুনঃপ্রবেশ করিতে দেন। বিভন সাহেব ১৮৬২ থুষ্টাবের 
এপ্রিল মাসে কার্ধভার গ্রহণ করেন, সুতরাং ঘটনাঁটি ১৮৬২ থুষ্টাব্ধের শেষের দিকে 
হওয়াই জন্তব, কারণ তাহা হইলেই বিজযরৃষ্ণের মেডিকেল কলেজে তিন 
বৎসরের পাঠ প্রায় সমাপন হইয়াছে বলা যাঁয়। বিজয়কৃষণ দলের নেতা, তাই 
কর্তৃপক্ষের রাগ তাহার উপরই বেশী, স্কৃতরাং কর্তৃপক্ষ তাহার জন্য ভিন্ন কোন 
কাঠোর শান্তির ব্যবস্থা আঁটিতেছিলেন। তবে ব্যাপারটি ধখন বিচারাধীন সেই 
সময় বিজয়ের ক্রন্ধর্ম প্রচারে উৎসাহ দিন দিন বধিত হইতেছিল, এবং 
কলেজের পাঠের প্রতি আকর্ষণও কমিক! আসিতেছিল। বন্ধ কর মহাশয়ের গ্রন্থ 
পড়িয়া মনে হয় যে এই বিক্ষোভের পর তিনি আর বড় একটা কলেজ যান নাহি, 
তবে তাহার শেষ পরীক্ষা নিকটবর্তী এবং সেই পরীক্ষা! না দেওয়ধি কারণ হয়ত 
এই ব্যাপারে কলেজ ত্যাগ নয়, পরস্ধ কয়েকমাস পরের শ্রচারকাধে বাস্তত। | সে 
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যাহাই হোক, ঘটনাঁটিতে বিজয়জীবনে একটি বড় লাভ হুইল, প্রতিবাদকারী 
ছাত্রদের নেতা হিসাবে তিনি সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মান্য ইশ্বরচন্দ্রের সা্গিধ্য- 
লাভ করিবার সষোগ পান। বিজয়কৃষণের তেজস্থিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও ধর্মভাৰ 
দেখিয়া জীশ্বরচন্দ্র বিশেষ আক হন এবং বাংল! বিভাগের উন্নতিকল্পে এক রিপোর্ট 
প্রণয়ন ব্যাপারে ঈশ্বরচন্ত্র বিজয়কষের প্রভৃত সাহায্য গ্রহণ করেন । এই রিপোর্টের 
ফলেই বাংল! বিভাগ স্বতন্ত্র হইয়া! ক্যান্বেল মেডিকেল স্কুলে পরিণত হয়। শ্রনা যায় 
একদিশ বিজয়কৃষের মুখে ঈশ্বর আলোচন। শুনিয়া বিদ্যাসাগরের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। 
বিজয়কৃষচ তাহ! দেখিয়া সবিশ্ময়ে বলেন, “তবে কেন আপনাকে লোকে নাস্তিক 
বলে ?” বিজয়কৃষ্ণের সারল্যমাথা৷ প্রশ্নে কিছুটা কৌতুকবোধ করিয়া তিনি প্রাতি- 
জিজ্ঞাস। করিলেন, “আমাকে কেন নাস্তিক বলে ?” বিজয়ক্ুষ বলিলেন, “আপনার 
বোধোদয়ে সকল বিষয়েই পাঠ আছে কেবল ইশ্বর সঙ্ধদ্ধেই কোন কথ! নাইি।” 
মন্তব্যের অকাট্যত৷ অনুভব করিয়া! জশ্বরচন্ত্র আশ্বাস দিলেন পরের সংস্করণে ঈশ্বর 
বিষয়ে একটি পাঠ থাকিবে । ইশ্বরচন্দ্র সে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছিলেন । নব্য 
বাংলার সর্বাগ্রগণা অষ্টার নিগৃচ জশ্বরপ্রেমের সামান্য প্রকাশের জন্য দেশ 
বিজয়ঙ্কষ্চের নিকট খণী। বিনয় ঘোষ মহাশয় তাহার ঈশ্বরচন্দ্র-জীবনীতে এই 
ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন । 


পাচ 
১৭৮৪ শকের শেষভাগে অর্থাৎ ১৮৬৩ খুষ্টান্ের প্রথমভাগে একদিন এইরূপ 
আলোচনা হইল যে দেশবিদেশের লোকে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিতেছে 
কিন্তু উপযুক্ত উপদেষ্টার একান্ত অভাব। এই আলোচনার পর বিজয়ন্ক 
প্রচারব্রত অবলম্বন করিতে চাহিলেন। আসন্ন ডাক্তারী পরীক্ষা দেবার 
আকাজ্ষাকে তিনি অনায়াসেই পরিত্যাগ করিলেন । অনেক বিজ্ঞ বন্ধু ডাক্তারী 
পাস না করিলে জীবিকা অর্জনে অস্থবিধা হইতে পারে বলিয়! সতর্ক করিলেন ৷ 
কিন্তু বিজয়ক্ষ্ণের মন বলিয়া উঠিল যিনি মরুভূমির তৃশগুল্স রক্ষা! করেন, 
সমুন্রের গভীর নীরষধ্যে প্রাপিপুঞ্জকে| প্রতিপালন করিতেছেন, তিনিই অসহায় 
পরিবারকে অনাহার হইতে রক্ষা করিবেন। কেশবচন্ত্রকে মনোগত অভিপ্রান় 
ব্যক্ত করিলে, তিনি বলিলেন প্রচারক হইতে হইলে রীতিমত পরীক্ষা দিতে হইবে। 
বিজয়কফ্জ তাহাতেও সম্মত হইলেন এবং বনু পরিগ্রমের পর পরীক্ষায় উদ্ভীর্ণ 
হইলেন ও কেশবচজ্জের প্রস্তাবে তব্ববোধিনী পত্রিকার সমগ্র ফাইল পড়িয়া 
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ফেলিলেন। পরে কেশবচন্দ্রের নির্দেশ মত শ্রীরামপুরে দেবেন্দ্রনাথের নিকট 
গিয়া আপনার যোগ্যতায় তাহাকে সন্তষ্ট করেন । দেবেজ্জনাথ তাহাকে প্রচারক 
বলিয়৷ স্বীকার করিয়া কোল্লগর ব্রাহ্মদমাজের ভার প্রদান করিলেন । (১৮৬৩ 
ুষ্টাব্ধের সেপ্টেগর মাসে )। প্রথম প্রচার বিবরণে তিনি তাহার নীতি সম্বন্ধে 
এইরূপ লিখিয়াছেন, “ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রা্ষধর্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।” 
এই নীতি জঙ্গল করিয়া তিনি এই বৎসরের ভিসেগর পধস্ত চারিমাস কাল 
একযোগে কলিকাতা ব্রাঙ্গসমাজের অধ্যেতার কাধ, এবং কোন্নগর, নেবুতলা, 
পটলডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, সাতরাগাছি, শাস্তিপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিয়া এবং 
উপদেশ দিয়া অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিয়া কাটাইলেন। তাহার ধর্মানুরাগ, ব্যাকুলত। 
সংস্কারপ্রিয়তা, উদ্ধম ও উৎসাহ ব্রাহ্ধার্মে সহসা একটা অভূতপূর্ব সজীনতা 
আনয়ন করিল। তত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার স্বনামে প্রকাশিত একটি চিঠিতে 
( ১৮৬৩ পৌষ ) কোন ব্রা্গকে ব্রাহ্ম মতে পিতার শ্রাব্ব-কর্ম করিতে যাওয়ায় যে 
সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহার উল্লেখ আছে । বিজয়কুষ্ণ তাহাকে 
আশন মতে অটল থাকিতে উৎসাহ দেন এবং আপন বাসায় আনিয়। সকল 
বাবস্থা করেন। এই চিঠিটি তাহার এই সময়ের সমাজ সংস্কারপ্রিয়তার একটি 
জাজল্যমান প্রমাণ । 

১৮৬৩ খুষ্টাকের একেবারে শেনের দিকে (১১ই পৌষ ) তিনি বাগর্জীচড়ায় 
যান। যশোহর জেলার এই গ্রামটি কলিকাতা! হইতে মাত্র সত্তর মাইল দুর 
হইলেও সেই সময়ে সেখানে গিয়া! পৌছান বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল। চাকদ পর্যস্ত 
ট্রেনে গিয়া যোল মাইল পায়ে হাটিয়া গোপালপুরে রাত্রি যাপন করিতে হয় 
তাভাকে । পরদিন আবার সাত আট ঘণ্টা হাঁটিয়া বেলা প্রায় ছুইটার সময় 
তিনি গন্ভব্য স্থানে পৌঁছান । প্রচারের জন্য এই কায়িক পরিশ্রম বিজয়-জীবনে 
মোটেই ব্যতিক্রম নয়_-আমরা পরে দেখিব যে পূর্ব বাংলায় প্রচা.রর জন্য এর 
অপেক্ষা অনেক ক্লেশসাধ্য ভ্রমণ তীহাঁকে করিতে তইয়াছে। বাগআীচড়! গ্রামে 
বিজয়কুষখ নয়দিন ছিলেন এবং কয়দিনের মধ্যে এ গ্রামের তেইণটি পরিবারকে 
্রাঙ্মধর্ষমে আনয়ন করেন। বাগর্জাচড়ার সাফল্যে সারা সমাজ বিজয়কুষণের 
প্রশংসায় মুখর হইয়! উঠিল। শিবনাথ শাস্ত্ী মহাশয়ের রচিত ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে 
শিজয়ক্ঞ্ণ তাহার উপযুক্ত স্থান পান নাই, তবে এই বাগআীচড়ার প্রচার 
সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাসে যাহা! আছে তাহা. উল্লেখ করিলেও বিজয়- 
কুষ্ণের কার্ধের কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে। শান্ধী মহাশয় লিথিয়াছেন, 


“410 100000105৬2 03 0015 5687 (1893) 25 006 2010881 


২৪ বিজয়ায়ন 


20001060160 06 81125 00935/8001 35 2. 00155102015 0: 006 
1981781 21501715 51516 00 388 £0010218- 81105105178 10108664 
23 £217011165 1120 31:9701091500 0018 0013 1067000121016 5621০ 
এই বাগর্জীচড়ার ব্রাঙ্গদিগের উপর বিজয়ক্কফের প্রভাব অত্যধিক ছিল। শিবনাথ 
শাস্্রী মহাশয়ের ভাষায়) 175 85 00617 78000 5৪11 0 85 16 61:6১ 20৫ 
1015 1005006 212707656 01600 ৪5 £110101006. বাগর্ীচড়ার একজন 
পত্রপ্রেরক তন্বকৌমুদীতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, “এই ক্ষুত্র পল্লীবাসী জনমণ্ডলীকে 
জ্ঞানে ধর্মে, সামাজিকতায়, শিক্ষায় সর্বপ্রকারে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য গোস্বামী 
মহাশয় পিতৃসম ক্লেশ ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ একাস্তিক 
প্রাণে আমাদের জন্য খাটিয়াছিলেন তাহা যদ্দি আমরা কোনও দিন ভুলি তবে 
আমাদের মন্ধুয্যত্বের হানি হইবে 1” এই বাগর্জীচড়ায় বিজয়কৃষ্চ পরে বহুবার 
আজিয়াছেন এবং ইহার জন্ত তিনি এই যাত্রায় ও পরবর্তীকালে অমানুষিক পরিশ্রম 
করিয়া সত্বর ইহাকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করেন । এ সম্বন্ধে অজিত চক্রবর্তী 
মহাশয় তাহার মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীতে যাহ! লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধার 
করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না । তীহার কথায়, “নৃতন দলের মধ্য 
এই প্রচারের কাজে তখন ভক্ত বিজয়কুষ গোস্বামী মহাশয় সর্বপ্রধান । বাগ- 
আঁচড়া হইতে কতকগুলি পরিবার ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া দেবেন্ত্রনাথের 
কাছে খবর পাঠাইলেন। বিজয়্কষ্জ সেখানে গেলেন, সেই নিরক্ষর লোকদিগের 
মধো ব্রাহ্গবর্ম প্রচার করিয়া তীহাদিগের মন ভক্তিরসে এমন গলাইয়। দিলেন 
যে নয়দিনের মধ্যে তেইশটি পরিবার ব্রাহ্গবর্ম গ্রহণ করিলেন । তন্ববোধিনীতে 
লেখা হইয়াছে যে বাগআচড়া গ্রামে ১৫০টি পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গৃহীত হইয়াছে। 
( ইহা! অবশ্য পরবর্তী চেষ্টার ফল ) ইহার পরে বাগআচড়াতে ইস্কুল, ব্রাহ্মসমাজ্, 
দাতব্য চিকিৎসালয় সমস্ত তিনি নিজের চেষ্টায় তৈরি করিয়াছিলেন। প্রভাতে 
করিতৈন চিকিংসা, দুপুরে স্কুল মাষ্টারি, রাত্বিতে নৈশ বিগ্ভালয়ের শিক্ষকত। 
ও সপ্তাহে একদিন করিয়া ব্রাহ্মমমাজে উপাসনা । সেই নিরক্ষর গ্রামটিকে 
তিনি এক নিজের চেষ্টায় একটা আদর্শ গ্রাম করিয়া তুলিলেন। সেখানকার 
দোকানীরা দরদস্তর কর! ছাড়য়া দিল, মামল! মোকার্দমা গ্রাম হইতে উঠিয়া 
গেল। এক একটি গ্রামের হৃদয় জয় করিয়া গ্রামবাসীদের ভিতর শিক্ষা কর্মনীতি 
ঘমন্তই যে কেমন করিয়! দেওয়। যায়, গ্রামের শ্রী কেমন করিয়া ফেরান যাইতে 
পারে, গোস্বামী মহাশয়ের কর্তৃক এই বাগীচড়া গ্রামের উন্নতিসাধনই তাহার 
হাতে কলমে দৃষ্টান্ত |” 
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বাগর্জাচড়! হইতে ফিরিয়া তিনি বর্ধমান, পাবনা, কুমারধালি, শিয়ালদহ 
প্রভৃতি স্থানে অবিশ্রান্ত প্রচার করিয়া, তাহার প্রাণম্পর্শী বক্তৃতা ও আদর্শ চরিত্র 
মাধূর্ষে মুগ্ধ করিয়া ত্রাহ্মধর্মের দিকে লোকের মন আক্কষ্ট করিতে লাগিলেন । 
চৈত্রের শেষ দিকে শিলাইদহে দেবেন্দ্রনাথের সহিত দেখা! করিলে তিনি তাহাকে 
বলেন, এখন প্রচণ্ড রৌত্র, অতএব এ সময়ে পথে পথে ভ্রমণ করা ভাল নয়, তুমি 
কলিকাত! গমন কর। দেবেন্ত্রনাথের নির্দেশমত তিনি কলিকাতা ফিরিলেন 
বাংল! বত্সরের প্রথম দিকে, ১৮৬৪ খুষ্টান্দের এপ্রিল মাসে । ব্রাহ্মদমাজের 
ইতিবৃত্ত লেখক সত্যই বলিয়াছেন, “প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া! তিনি প্রচারকের 
অতি উচ্চ দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার অগ্নিময় উত্সাহ, পবিজ্ব জীবন, 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শক্তি অনেক লোকের মনকে পরিবতিত করিয়াছে । তাহাকে 
অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হ্ইয়াছিল। তিনি সংসারের সমুদয় আশ! 
পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রচার কার্ষে জীবন উৎসর্ণ করিয়াছিলেন 1” 

তত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ বড় একটা বাহির হইত না, 
তবে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ১৮৬৪ খৃষ্টানদের অক্টোবর মাসে প্রথম প্রকাশিত 
মাসিক ধর্মতত্বে প্রকাশিত বিজয়ক্ুফ্ণের একটি প্রচার বিবরণী হইতে আমর! 
জানিতে পারি যে ৯ই জ্যেষ্ঠ তিনি কলিকাত! ত্যাগ করিয়া ১২ই আপনার প্রিয় 
বাগআচড়ায় পুনরায় গিয়া পৌছান। এ যাত্রায় তিনি সেধানে ৩৯ দিবস 
অবস্থিতি করিয়া বাগর্জীচড়া, কলারোয়া, বগুড়া ও অমৃতবাজার প্রভৃতি নিকটস্থ 
পল্লী গ্রামে ত্রান্ধধর্ম প্রচার করেন। এইবার বাগর্জীচড়ায় গিয়া! তিনি ত্রাহ্মদমাজ 
গৃহস্থাপন করেন, একটি ত্রাঙ্গিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্ত্রীলোকদছিগের 
জ্ঞানোন্নতির জন্য একটি বালিকা বিগ্ালয় ও স্ত্রী বিচ্ভালয় স্থাপন করেন। এ 
ভ্রমণ সম্বন্ধে ধর্মতত্বের মন্তব্য এইরূপ--প্রায় দেড়মাসকাল সেখানে অতিবাহিত 
করিয়া তিনি যে সকল গৃহের শ্থত্রপাত করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে সেই সকল গৃহ 
নির্মাণ করিতে প্রতিত্রাঙ্গেরই স্বাবকাশান্থসারে তথায় যাওয়! কর্তব্য। যদিও 
গোস্বামী মহাশয়ই ঈদৃশ সরল পল্লীগ্রামবাসীদিগের মনে ব্রাহ্ষধর্মের সহজ ভাঁবসকল 
মু্রিত করিবার উপযুক্ত, তথাপি প্রতি ব্রাঙ্ষেরই ত্বাহাকে সাহায্য কর! আবশ্যক ।” 
এইখানে বলিয়া রাধি যে বিজয়কৃষ সুবিধা হইলেই এই গ্রামটিতে মাঝে মাঝে 
গিয়া গ্রামবাসীদিগকে প্রেরণা দিয়া আসিতেন। এই গ্রামে তাহার আরব্ধ 
কাজগুলিকে স্থায়ী করিবার মানসে তিনি সেখানে কয়েকজন আদর্শবাদী যুবককে 
স্থায়ীভাবে বাস করিবার জদ্য প্ররোচিত করেন এবং পর বৎসর (১৮৬৫) শেষের 
্লিকে তীহার আদর্শে অনুপ্রাণিত ভ্রেলোক্যনাথ সাম্তাল (পরে 'চিরজীব শর্ম 
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নান খ্যাত ) এবং গোবিন্দচজ্জ রায় (কত কাল পরে ধল ভারত ওয়ে প্রভৃতি 
সঙ্জীত রচয়িতা ) মহাশয়ছুয়কে এ কর্মে নিয়োজিত করেন। শান্ত্ী মহাশয়ের 
ভাষায় “7০ 500177500০0 081008668 গান 5000 970০০০৫০০০৫ 1 
11001011)4 50006 50101706 1061) 57170 01:60 61967096125 101 0126 
5671০904012 98019] €0 20001701921) [1] (08962701777 0 
0751) ৪. 12৫01810210 0£ 10101551010 ৮701]. 10 [1080 ৮111826. 4১100170856 
00610 61০79017129 06 18110759 90) 98058] 2100 001011702 
(017810019 [২০0 1085 706 57১2018115 002120101060, এই বারের অবস্থিতি- 
কালে, বাগরআ্মচড়ার একজন ব্রান্গ ( প্রাণনাথ মল্লিক ) তাঁভাকে বলিলেন, “যদি 
উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ তবে কলিকাতার ব্রাঙ্গলমাজের 
উপাচার্য বেদাস্তবাগীশ মহাশয়, এবং বেচারামবাবু উপবীত ত্যাগ না করিয়৷ কি 
প্রকারে বেদীর কার্য করিতেছেন? তাহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখ! 
উচিত মনে করিবে ।” বিজয়কৃষ্ণের নিকট এ প্রশ্ন সমীচীন মনে হইল এবং 
২৩শে আষাঢ় কলিকাতায় ফিরিয়। সমাজের সম্পাদক কেশব সেন মহাশয়ের এ 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! তিনি পত্রযোগে জানাইলেন যে কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজ 
যাহা অন্যান্য সমাজের আদর্শ সেখানের উপাচার্ষগণ যদি উপবীতধারী হন, তাহ! 
হইলে তিনি ব্রাহ্গঘমাজকে অসত্যের মলয় বলিয়া ত্যাগ করিবেন । কেশব সেন 
মহাশয় এই ব্যাপার মহথ্ষির গোচরে আনিলে তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকাতে পূর্বাহে 
বিজ্ঞাপন দিয়া, পরিশেষে ১৮৬৪ খুষ্টাব্দের ২১ আগস্ট তাবিখে বিজয়কুষ। ও 
অন্পদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে উপাচার্ধ নিয়োগ করিলেন । বিজয়কুষ্চ 
অবশ্য এই পদ গ্রহণ কবিতে প্রথম সম্মত হন নাই, তবে কেশব সেন মহাশয়ের 
পীড়াপীড়িতে পরে রাজী হন। এই অভিষেক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন 
কবিতে গিয়। তত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেন, “এই ব্রাহ্গদ্বয় যেরূপ উৎসাহ ও নিষ্ঠ 
সহকারে এততকাল পর্যন্ত ত্রাঙ্মধর্মের উপদেশ পালন করিয়াছেন, তাহা আলোচন 
কৰিলে তীহাদিগকেই উক্ত পদের বিশেষ উপযুক্ত বোধ হয়। কাহারও অকারণ 
প্রশংসা! করা তত্ববোধিনী -পত্রিক'র পক্ষে সম্ভবে না । কিন্তু এই দুই ব্যক্তি ধর্মের 
জন্য যেরূপ ক্লেশ, যতদূর অত্যাচার সন করিয়াছেন, তাহা সর্বসাধারণ সকল ব্রাঙ্গের 
অবগত হইয়া তাহাদিগকে দৃষ্াস্তম্বরূপ জ্ঞান করা উচিৎ।” 

অভিষেক উপলক্ষ্যে দেবেন্দ্রনাথ বিজয়রুষকে যে উপদেশ দেন, তাহা 
এইরূপ টু 
“সৌম্য, তুমি অস্ঠ ঈশ্বর গ্রসার্দে উপাচার্য পর্দে অভিষিক্ত হইলে ৷ তৃমি এই 
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ভার ধাযফজোবাফোে বহন করিষে। ব্রন ও কর্তবাজ্ঞান উপার্জনে সঙদ। 
ঘত্বণী্ল থাকিবে; এবং সর্বসাধারণ মধ্যে তাহা বিতরণ করিবে । অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনে ও গৃধর্ম বাজনে নিরলস হইবে । নিয়ত ধাহুষ্ঠানে পবিত্র খক্পপের 
সহবাসে আনন্দ উপভোগ করিবে এবং সদুপদেশ ও সাধুচেষ্টার হারা ঈশ্বরের পথে 
সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে । গুক্জনকে ভক্তি করিবে, বুদ্ধদিপকে সমাদর 
করিষে ও সকলকে যথোপবুক্ত সম্মান দিবে । স্বাধীন হটম্না বিনয়ী হইবে । পরেব 
অস্যযুন্তি সকল সহা করিবে, কাহারও প্রতি দ্বেষ করিবে না । অন্তে যর্দি তোমাব 
প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলম্বন করিয়। তাহাকে শিক্ষা দিবে । 
পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার কবিবে না' কিন্ত সর্বদা সাধুই থাকিবে । সম্পদে 
বিপদে; স্বতি শিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মব্ম চার করিবে । 
ঈশ্বর তোমাকে বক্ষা করুন। তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, অভিপ্রায় মান 
হউক, ধর্ম নি্থার্থ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক, তোমার চক্ষু 
ভদ্ররূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্রকথ শ্রবণ করুক । শাস্তি শাস্তি শীস্ত, হরি 31” 

বিজয়কৃষ্ণের সম গ্রজীবন সাক্ষ্য দিবে যে মহুধির উপদেশের মোল আনাব 
অতিরিক্তই যেন তিনি পালন করিয়াছিলেন । বন্ধুবর যোগেন্দর বিদ্মাভূষণ মহাশয় 
তাহার 'বীরপুজায়' লিখিয়াছেন, বিজয়ের হৃদয় ছিল শোধিত স্বর্ণ । সোনাকে সোনা 
হইতে বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ বড় বেশী দাবী করেন নাই । বিজয়কৃষ্ণ দকলের সকল 
প্রত্যাশার উধ্র উঠিবার জন্ত সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার আদর্শের অচিস্তনীয় 
উচ্চতাই তীহার জীবনের অধিকাংশ সংঘর্ষের কারণ । এই উচ্চাদর্শের জন্তই ছুইটি 
বিষয়ে দ্েবেজ্জনাথের সহিত তাহার সামান্য মতানৈক্য হয়। এই দুইটি বিষয় 
সম্বন্ধে বিজয়রুষ নিজে যেমন লিধিয়াছেন (ত্রাক্গ সমাজের বর্তমান অবস্থা ) 
তাহাই উদ্ধৃত করি। “একদিন ছুই গর বেলায় ব্রাহ্গপমাজের দ্বিতীয় তলে 
বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে এক লাক্তি গরধ্ণের বস্ত্র অঙ্গুরী ও একখানি পত্র 
লইয়। আযার নিকট উপস্থিত হইল । পত্রথানি দেবেন্্রবাবুর হস্তাক্ষরে লিধিত, কিন্তু 
তীহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত। তাহ'তে এইবপ লেখা ছিল যে 'গ্য লায়ংকালে 
আমার পৌত্রের নামকরণ হইবে । আপনি উপাচার্যের কাধ্য করিষেন এবং প্রেরিত 
বন্ত সকল গ্রহণ করিবেন ।” 

“বরণের ভ্রব্যগুলি দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হইতে লাগিল। 
মনে করিলাম এই কল ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে নিশ্চয়ই আাচ্ষসমাজের 
মধ্যে পৌরোহিত্য প্রন্থা প্রচলিত হইবে সনোহ শাই। ইহা ধিবেচন! করিছা 
একখানি পত্র লিখির! ঘরণেয় ভ্রবাগুলি প্রতিগ্রেযণ করিলাম । আমি ধরণ গ্রহণ 
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করিলাম না বলিয়! দেবেন্্রবাবু প্রভৃতি সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইলেন । 
্রাহ্মঘমাজে এই প্রথম বিরক্তির ভাব দর্শন করিলাম । তজ্জন্ত আমার মনে এত ছুখে 
হইয়াছিল যে দেবেন্দ্রধাবুর নিকট ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না 1” 

“একদিন দেবেন্্রবাবু বলিলেন, আমি তোমাকে যেখানে যাইতে বলিব 
সেখানে যাইতে হইবে । সেই কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত ছুঃখ হইল । 
যে জীবন ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়াছি, সে জীবনে কিরূপে মন্তুষ্যের দাসত্ব 
করিব? আমি দোবন্দ্রবাবুকে বলিলাম, ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া! প্রচারক্ষেত্রে 
গমন না করিলে জগতে ক্রাহ্গধর্ম প্রচারিত হইবে না। ম্বাধীনভাবে প্রচার 
করিতে দিন, প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রতৃত্ব প্রবেশ না করে। এই কথা 
শ্রবণ করিয়া দেবেন্্রবাবু লঙ্জিত হইয়! বলিলেন যে “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল 
স্থানে গমন করিতে পারি না। এজন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় 
সেখানে যদি তুমি গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।” 
পরে বলিলেন যে স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর; বীজ বপন কর, 
ঈশ্বরের কপাতে সফল উৎপন্ন হইবে । ফলের চিন্তা করিও না, ফলদাতা৷ ঈশ্বর, 
তিনি তোমার সহায় থাকুন ।” 

বিজয়কৃষ্ণের সহিত দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগতভাবে হৃষ্ঠআার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও, ব্রাক্ষসমাজে প্রাচীন ও নবীনদলের মধ্যে মতানৈক) ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতেই থাকে । দেবেন্দ্রনাথেব নেতৃত্বাধীনে প্রাচীনগণ মূলত হিন্দুসমাজের 
ভিতরে থাকিয়াই ব্রন্মোপাসনায় রত থাকিতে চাহিতেন, কিন্তু কেশবচন্ত্র বিজয়রুষণ 
প্রভৃতি নবীনদের আদর্শ কেবলমাত্র ধর্মসংস্কারেই আবদ্ধ ছিল না, প্রয়োজনীয় 
সমাজসংস্কারেও তাহাদের অভিপ্রায় ছিল সুস্পষ্ট । বিজয়কুষ স্বয়ং তাহার 
'ত্রাঙ্মসমাজের বর্তমান অবস্থায়” এই নবীন প্রবীণের বিরোধটি এইভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন, “এই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম মনে করিলেন যে কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের 
ভার লইয়া যেরূপ কাজ আরম করিয়াছেন ইহাতে পৌঁত্বলিক সমাজে মহা 
গোলযোগ হইবে। সপ্তাহাস্তে ব্রাহ্মমমাজে আসিয়া! উপাসনা! করিলেই হইল, 
পৌত্তলিকত৷ ছাঁড়িবার জন্ত এত ব্যস্ত কেন? মাজচ্যুত হইবার ভয়ে অনেক 
ব্রাহ্ম অগ্রসর হইতে ভীত হইয়া দেবেন্্রবাবুর নিকট যাইয়। বলিতে লাগিলেন যে, 
কেশববাবুর হস্তে ত্রাহ্মলমাজের ভার দেওয়াতে সকলেই অজস্তষ্ট হইয়াছেন । 
তিনি যেরপ হিন্দুদমাজের বিুদ্ধে কার্য করিতে আরঞ্তড করিয়াছেন, আর 
কিছুদিন তাহার হস্তে ক্রাক্মলমাজের ভার থাকিলে ব্রাঙ্গসমাজ লোকশৃন্য হইবে, 
ভারতবর্ষে ত্রাঙ্গধর্ম প্রচারিত হইবে না । এধনও যদি ব্রাহ্মদমাজকে রক্ষা করিতে 
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চান, তবে শীত্র কেশববাবুর নিকট হুইতে ব্রাঙ্মঘমাজের ভার গ্রহণ করুন| 
বিশেষতঃ বেদাস্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবুকে উপা'চার্ধ্য হইতে না দেওয়াতে 
তাহাদের প্রতি নিষ্ঠরতা কর! হইয়াছে । আপনি পুনর্বার তাহাদিগকে উপাচাধ্য 
করুন।” দেবেন্দ্রনাথ বন্ধুগণের রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার ব্যবস্থা যথার্থ মনে করিয়া 
প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । গ্রাতিপক্ষের বক্তব্য ও শক্তির 
পরিমাপ করিলেন না । 

ছুই পক্ষের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় এ বৎসরের বিশে 
আশ্বিনের প্রবল বঞ্ধীবাত কলিকাতা বিধবস্ত করিয়া দিয়া গেল। ব্রাহ্মগসমাজের 
বর্তমান অবস্থা পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন, “কলিকাতা নগরে মহাপ্রলয় 
ঘটিল। প্রকাশ্ঠ পথে বর্ধাকালের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল পথের উভয় পারে 
গৃহ সকল ভগ্ন হইতেছে, আহত ব্যক্তিদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । কার সাধ্য গৃহ হইতে বাহির হইতে পারে? সে দিবস বধুবার, 
এজন্য যতই বেল! অবসান হইতে লাগিল, ততই সমাজে যাইবার জন্য মনের 
ব্যস্ততা বৃদ্ধি হইল। ক্রমে সাঁয়ংকাল উপস্থিত হইলে আর থাকিতে পারিলাম ন]। 
বন্ধুবাদ্ধব সকলেই বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাজে যাইবার জন্য মন 
এত ব্যাকুল হইল যে আর কাল বিলম্ব ন করিয়! ব্রাঙ্মলমাজে গমন করিলাম । 
সমস্ত পথ প্রায় অস্তরণ দিয়! যাইতে হইয়াছিল। সমাজে উপস্থিত হইয়া দেখি 
কেহই উপস্থিত হন নাই।” তখন ভূত্যদ্বারা একখানি পত্র পাঠাইয়। তিনি মহধির 
মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, “আজ প্রকৃতির মধ্যে যে 
ভীষণ ব্যাপার হইতেছে, তুমি তাহাতে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন কর।” তৎপর 
বিজয়ক্ষ্ণ একাকী উপাসনা করিয়াই গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় আচাধ 
কেশবচন্ত্রকে পান্ধী করিয়৷ মন্দিরে যাইতে দেখিয়া, পুনর্বার মন্দিরে গিয়া উভয়ে 
একযোগে উপাসন! করিলেন। অত্যান্গুরক্তি যদি ভক্তি হয়, তবে ইহা অপেক্ষা 
উচ্চস্তরের ভক্তি কোথায় মিলিবে ? ঘটনাটি যেন বিজয়কুষের ঈশ্বরের নিকট হুস্পষ্ট 
নোটিশ যে হে নিভৃত গুহাবাঁসী ঈশ্বর, জানিয়া রাখ তোমার সন্ধানে বিজয় তাহার 
মহাঁন যাত্র! শুরু করিয়াছে, তুমি যতই কেন লুকাইতে চাও, বিজয় তোমায় 
আবিষ্কার করিবেই। 


ছ্ 


আশ্বিনের এই ঝড়ে ব্রাহ্মসমাজ গৃহটি এমনই ভর়দশ! প্রাপ্ত হয় যে সমূহ 
সংস্কার ভিন্ন সেখানে উপাসনা সম্ভব ছিল না। সুতরাং পরবর্তী বুধবার হইতে 
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দেবেজ্রনাথের বাটাতে উপাসন! হইবে এই মত বিজ্ঞাপন দেওয়া! হয়। উপাঁসনার 
দিন দেবেজ্্রনাথ বিজয়ুঞ্ণকে বলিলেন, “অক্ন্লাবাবু পীড়িত আছেন আসিতে 
পারিবেন না, অতএব তুমি ও পাকড়াশী মহাশয় অগ্ বেদীর কাধ্য কর।” এই মর্ে 
কেশবচন্ত্রকেও পত্রদ্বারা জানাইলেন। পাকড়াশী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করেন 
নাই, স্ুতরাং বিজয় ও কেশবচন্দ্রের বুঝিতে বাকী রহিল না যে উপবীতধারী 
্রাহ্মকে বেদীতে আনিয়া, যে সামান্য সংস্কার মাত্র ছুইমাস পূর্বে সাধিত হইয়াছিল 
তাহাও নাকচ হুইতে চলিয়াছে। কেশবচন্দর প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেও মহধি 
পরিচালিত উপাসনায় প্রথম যোগ দেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বিজয়কৃষ্ই 
দেবেন্দ্রনাথের এ কার্ধের প্রধান আপত্যকারী ছিলেন, তিনি অগ্রগামী ব্তরান্ষফিগকে 
এ উপাসনায় যোগ দিতে নিরন্ত করিয়া তাহাদিগকে লইয়া অন্যত্র উপাসন! 
করেন। কেবশচন্দ্রও পরে বিজয়ের উপাসনায় উঠিয়া আসেন । শাস্ত্রী মহাশয় 
এ সন্বদ্ধে তাহার ব্রাহ্গধর্মের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “02. 00৪ 0০০851072 
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চরিত্রের কতথানি দৃঢ়তা থাকিলে মহঘির স্থায় খ্যাতিমান ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক 
সহায়-সম্বলহীন তরুণ এইরূপ সম্মুখ সমর ঘোষণা করিতে পারেন তাহা সহজেই 
অঙ্মেয়। কিন্তু তখন বিজয়কষ্চ ব্রাহ্মসমাজ হইতে জাতিভের্দের শৃঙ্খল দুর 
করিতে কৃতসংকল্প, এবং যাহা তাহার নিকট একবার সত্য বলিয়া মনে হইত 
তাহ! পালনের জন্ত কোন স্বার্থত্যাগই তাঁহার নিকট অধিক মনে হইত না। 
সমাজ হইতে জাতিভেদ দূরীকরণের জন্য অসবর্ণ বিবাহের কথাও তিনিই প্রথষ 
ভাবিতে শুক করেন এবং তাহার ভন্মীপতি কিশোরী মৈত্র মহাশয়ের কন্তা। রাজলক্্রীর 
সহিত প্রসন্ন সেন মহাশয়ের বিবাহও এই সময় বরাবরই হয় । 


* বিজয়-জ্জীবনীতে কেশবচন্ত্র ও শিবনাথ শান্ত্ীর নাম বার বার উল্লিখিত 
হইবে, সুতরাং শেষোক্ত দুই জনের জন্ম তারিখ ছুটি জানিয়া রাখা ভাল। 
কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩ খৃষ্টাকে এবং শিবনাথ ১৮৪৭এ ; অর্থাৎ একজন 
বিজয়কৃষঃ অপেক্ষা তিন বৎসরেক্ বড়, অন্তজন ছয় বৎসরের ছোট। 


বিজল্লায়ন ১ 


প্রাচীন ও নবীন ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে যে বিরোধ এতদিন ধুযায়িত হইতেছিল, 
ভাহা। এক্ষণে বিস্ফোরিত হইয়া উঠিল। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের 
কাধ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিজয়কৃষ্ণ ও অগ্রগামী যুবকদের লইয়া স্বতন্ত্র গ্রচার 
বিভাগ গঠন করিলেন ; ১৮৬৪ খৃষ্টানদের কাততিক মাস হইতে দলের মুখপত্র হিসাবে 
ধর্মতন্ব প্রকাশিত হইতে থাকিল। ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের হুত্রপাত হইল। 
তত্ববোধিনী পত্রিকার পৌম ( ১৮৬৪ ডিসেম্বর ) সংখ্যায় প্রকাশিত নিয়ের বিজ্ঞাপন 
দুইটি এই বিচ্ছেদকে ঘোষিত করিল : 


বিজ্ঞাপন (১) 


কলিকাতা ব্রাহ্মপমাজের কায্যের ভার তাহার ট্রান্ী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করাতে তৎসংক্রাস্ত সম্পত্তির সহিত আমাদের সন্বদ্ধ অগ্ঠাবধি 
শেষ হইল। 
শ্রীতারকনাথ দত্ত 
শ্রীউমানাথ গ্রপ্ত (অধ্যক্ষ) 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন (সম্পাদক) 
শ্প্রতাপচন্দ্র ম্ুমদার (সঃ সম্পাদক) 


১লা পৌম 


১৭৮৬ শক 


(২ ) 


কলিকাতা ব্রাঙ্মসনাজের ট্রাষ্ট ডীভ অন্্যায়ী উপাসন! কার্য জম্পাদনের জন্ম 
যুক্ত দবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্ধ্যে নিযুক্ত করা গেল এবং 
যাবতীয় ট্রাষ্ট সম্পত্তি তাহার হস্তে অপিত হইল । 

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহায়তার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ 
পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিলাম। 


শ্রীদেবেজ্রনাথ ঠাকুর 
কলিকাত। ব্রাহ্মলমাজের ট্রাস্ী 


কলিকাত৷ ব্রান্গমমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। নবীন ব্রাহ্মদলকে যে বথেষ্ট 
অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল তাহা! সহজেই বুঝা যায়। তবে স্বগাঁয় প্রেরণার 
বশবর্তী হইয়া অদম্য উৎসাহে যুবকদল সমগ্র ভারতে ্রাঙ্গধর্ম প্রচারে লাগিয়া 


৩২ বিজয়ায়ন 


গেলেন। বল! বাহুল্য প্রগতিশীল দলের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা অগ্রনী 
ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে বিজয়কষ্কে কেশব সেন মহাশয়ের 00016 
৪7:07): 895০0190৪ বলিয়াছেন তাহাতে এতটুকু অতিরঞ্রন নাই। এ সময়ের 
সকল কাজে বিজয়কৃষ্ণ কেশব সেন মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত এবং সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় 
পরামর্শদাতা ছিলেন । নৃতন সমাজের জন্যও বিজয়ক্কষ্ অমানুষী পরিশ্রম করেন 
এবং তাহার ব্যক্তিগত প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজ দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হয়। 
্রা্মঘমাজের ইতিবুত্রকার লিখিয়াছেন, “বর্ষার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরি তরঙ্গিণী যেমন 
প্রবল বেগে উভয়কুল ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহোৎসাহে সমুচ্কৃসিত প্রাণ বিজয় 
ব্রহ্ধনামে সেইরূপ দেশ দেশাস্তর ভাসাইয়। লইয়া চলিলেন।” তীহার দেহাস্তের 
পরই তবকৌমুদী তাহার প্রচারকাধ সন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিল, “বিজয়: প্রচার 
ক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত ন্বর্গূতের ন্যায়, প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় নামিলেন। 
দেহ মন প্রাণ ঢালিয়! দিয়া ব্রহ্মক্কপাহি কেবলম্‌ মহামন্ত্র সার করিয়া, প্রভুর চরণে 
আত্ম বিসঙ্জন করিয়া, প্রভুর মহাঁকার্্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আপনার 
শরীরের দিকেও দৃক্পাত করিলেন না, পরিজনের স্থৃবিধা অস্থবিধা সুখ শ্চ্ছন্দতার 
পানেও চাহিলেন না এবং নিন্দা প্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন ন!। কিন্ত 
অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধ্যবসায়ে পূর্ণ প্রাণে প্রভুর কাধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। 
তাহার গতি অবারিত এবং বাণী অপরাজ্মখী হইল।” এই কথাগুলি বিজয়কে 
সমস্ত প্রচারক কাল জন্বন্ধেই প্রযোজ্য । তাহাকে ধাহাঁরা শ্বচক্ষে দেখিয়াছেন, 
তাহার কাধের ধাহার৷ প্রত্যক্ষ দর্শক তাহারা তাহার প্রশংসার যেন সমুছিত ভাষ! 
খুঁজিয়া পাইতেন না। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্য বিজয়কৃষ্ণের ক্রমান্বয় ভ্রমণকে 
আজকালের ভাষায় [.20008172 ০৪.07799151) বলা যায় । এই ব্যপদেশে তিনি 
পূর্ববাংলার বহু স্থানে, এবং পরে এলাহাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, মথুরা, গয়াঃ কাশী 
প্রভৃতি স্থানে একাধিকবার গমন করেন এবং প্রত্যেক জায়গায় কিছুদিন কারয়! 
থাকিয়া স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে জলম্ত বক্তৃতা দ্বারা এবং আপনার অন্থুপম 
জীবনাদর্শ ছারা ধর্মাকাজ্ষা জাগরিত করেন | এই সকল ভ্রমণের ঠিক ঠিক তারিথ 
তাহার জীবনী গ্রন্থগুলিতে ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় না । আমার এই গ্রস্থের 
অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্ত তাহার জীবন আলোচনায় যতদুর সম্ভব একটি সাময়িক 
ক্রম আনয়ন করা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি তাহার প্রচাবক পদে বৃত হওয়ার 
পর হইতেই তাহার আত্যস্তিক প্রচারকার্ধ শুরু হয়! ভারতব্ষীয় সমাজ 
প্রতিষ্ঠার পরেই এই সমাজ তাহার প্রচরকাধের উপর কতটি নির্ভরশীল ছিল 
তাহা ১৮৬৫ খুষ্টাব্ডের গ্রথম দিকে ধর্মতত্বে প্রকাশিত নিক়্লিখিত মস্তবা: হইতে 


বিজয়ায়ন ৩৩ 


বুঝ! যাইবে । ধর্মতব লিখিতেছে, যাহার! ধর্মের উন্নতির উপর জীবনের যাবতীয় 
স্থখ নির্ভর করিয়াছেন, ধর্মের উন্নতির বার্তা শ্রবণ করিবার জন্য তাহারা তৃষিত 
চাতকের ন্যায় লালায়িত হইয়া থাকেন। যখন পৃষ্িবীর চতুর্দিকে কেবল 
আপনার জয়, আপনার মহিমা, আপনার ক্ষতিলাভ গণন। করিতে লোকে ব্যতিব্যস্ত 
থাকে, ধাহার! সেই পরম পিতার চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, সেই পিতার জয়, 
পিতার মহিমার প্রতি তাহার! অনিমেষ নয়নে দৃষ্টপাত করিয়া থাকেন। এবং 
যিনি ক্ষুদ্রতম বালকের অর্ধরিস্ফট প্রার্থনা বাক্যের প্রতিও অবঙ্ঞ। প্রকাশ না 
করিয়া তাহার আশ! পূর্ণ করিবার জন্য স্বীয় কোমল হস্ত পরিচালিত করেন, তিনি 
যে পূর্ণ মহিমাতে এ পৃথিবীকে অন্ুরঞ্জিত করিয়া তাহার অনুগত ভূত্যদিগের 
আশা! পূর্ণ করিবেন তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি যদি তাহার স্বর্গায় জ্যোতি 
এ পৃথিবীর একজনের হৃদয়েও বর্ষণ করিয়া থাকেন, তবে সেই এক হৃদয়ের প্রভাবে 
পৃথিবীর এক সীম৷ হইতে সীমাস্তর পর্বস্ত জ্যোতিত্মান হইবে । কিন্তু সতোর জয় 
মাকম্মিক ও অস্থির নহে। দুর্জয় শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে, জটিল কুটিল 
কণ্টকময় ক্ষেত্র সকল অতিক্রম করিতে হইবে, বিশাল পর্বত সকল সমভূমি করিতে 
হইবে। শুদ্ধ এই কারণে আমর! সকল সময়ে সত্যের জয় ব! সত্যের উন্নতির 
সংবাদ শুনিতে পাই না । এই বিস্ব বিপত্তির মধ্যে যিনি শরীরের, পাখিব স্থুখের 
প্রতি দৃক্পাত না করিয়া! সত্যের রণক্ষেত্জে উপস্থিত হইবেন, এ পৃথিবীস্থ সকল 
মন্থষ্কের কৃতজ্ঞতা তাহার নিকট উখ্থিত হউক, তাহার দৃষ্টান্তে প্রতি ব্রাঙ্ছের হৃদয়- 
সুত্র আকষিত হউক; তাহার নাম স্বর্ণাক্ষরে প্রতি ব্রাঙ্দের অস্তরে অস্কিত হউক ।” 
এই দীর্ঘ প্রশস্তি যে বিজয়কুষ্জকে লক্ষ্য করিয়৷ তাহ পরের পরিচ্ছেদে স্পই হইবে। 
তাহ এইরূপ, “অদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী মহাশয় ঈদৃশ বিস্ন রাশির মধ্যে 
ঈশ্বরের মহিম। প্রচার করিবার জন্য নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছেন। বাগর্জ চড়া, শান্তিপুর, 
কষ্চনগর, কাঁলন।, ঢাক। ও কুমিলা প্রদেশে প্রচার করিবার জম্ত তিনি কয়েকমাস 
হইতে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতেছেন । এবং সেই প্রদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে 
যে সকল পত্র আসিতেছে তাহাতে বিশেষরূপে তাহার পরিশ্রমের ফল অবগত 
হওয়া যাইতেছে ! তিনি সম্প্রতি ঢাক! ও কুমিল্লা প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়! 
অন্থগ্রহপূর্বক তাঁভার ম্মরণলিপি আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আমর! 
তাহার সার সংগ্রহ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পাঠে সকলেরই হৃদগত হইবে 
যে এখন অল্প আয়াসে কতদূর ফললাভের সম্ভাবনা! ব্রাহ্মর্ম প্রচারের ক্ষেত্র 
উন্মুক্ত হইয়াছে ।” 

বাগআচড়া ভ্রমণ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই যথাস্থানে লিখিয়াছি। ধমতত্ব 
বিজয়ায়ন-৩ 


৩৪ বিজগ্বায়ন 


অঙ্ছসাঁরে আশ্বিন মাসের বিরোধের পর, কাতিক মাসের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ 
মাসের বিংশতি দিবস পর্বস্ত তিনি শাস্তিপুরে থাকিয়া, শাস্তিপুর, ক(লনা, কৃষ্ণনগরে 
দশটি বক্তৃতা করেন। তারপর পুনর্বার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ২৮শে 
অগ্রহায়ণ দিবসে ঢাক! প্রদেশে যাত্রা! করেন।১ “প্রায় ছুই মাঁস তিনি পূর্ব প্রদেশে 
অবস্থিতি করেম। ইহার মধ্যে একমাসে কুমিল্লায় ২২টি বক্ততা করেন। এই 
সকল বক্তৃতাতে ব্রান্গধর্মেব মত ও বিশ্বাস হুন্দররূপে বিবুত করেন এবং অসাধারণ 
উৎসাহ সহকারে শোডদিগেব উত্সাহ ও অন্ুবাগ বর্ধন করেন। এ সকল বক্তৃতা 
আবালবদ্ধবনিত৷ সকলেবই উপযোগী হইয়াছিল এবং একজন বন্ধুর পরিবারের 
হৃদয়ে বিজয়ের অগ্রিময় বাক্য ও মধুময় গান যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিল 
তাহ! ইগিয়ান মিবার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ।” 

ঢাকায় ব্রাহ্মদমাজেব গোড়াপত্তন করেন ব্রজন্গন্দর মিত্র মহাশয় । তিনি ডেপুটি 
মা]/জিস্টেট ছিলেন এবং আলোচ্য সময়ে তিনি কুশ্ল্লায় ছিলেন । বিজয়রুষ্ণের 
সহিত তাহার প্রথম মিলনটি তাহার কন্টা এইবপ বর্ণনা করিয়াছেন, “শিতৃদেবের 
কুমিল্লায় অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্ন একটার সময় দুইটি ভদ্রলৌক২ আসিয়৷ 
সক্রের ঘরের বাবান্দায় বসিলেন ৷ ভঁতোবা ঘুমাইয়াছিল, কেহ তত্ব লয় নাই। 
অপরাহ্ন চাবটাব সময় পিউদেব তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়। তাহাদের নাম ধাম 
জিজ্ঞাস কবিলেন এবং ভত্যগণকে স্লানের তেল ইত্যাদি দিতে ও বাড়ীব ভিতর 
হইতে জলখাবাব আনিয়া জল খাওয়াইয়া শ্ান্র রান্নার আয়োজন করিয়া দিতে 
বলিলেন। এবং অন্দরে আসিয়া বলিলেন, "শান্তিপুবেব বিজয় গোস্বামী 
আলিয়ারগঞ্জ হইতে হাটিয়া আসিয়া বেল! একটার সময় হইতে বসিয়৷ রহিয়াছেন ; 
বাসার লোকগুল! ঘুমাইয়! ছিল, একবার সংবাদ ও লয় নাই। ইহাতে মনে বড় 
ক্লেশ পাইয়াছি। ইনি সাতশত ঘর শিশ্ত ছাড়িয়! পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন । 
তৎপর গৃহে এব, ব্রাহ্মসমাজে গোম্বামীমহাশয়েব উপাসনায় কুমিল্লা সহর জাগিয়া 
উঠিল। পিতৃদেবেব স্গ হাব অত্যন্ত বন্ধুতা জন্মিল। ইনার স্বার্থত্যাগ, ধর্ম- 

» অর্থাৎ উল্িধিত “বিজ্ঞাপন” প্রকাশের কয়েকদিন পূর্বেই । মনে রাখিতে 
হইবে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরই বিচ্ছেদ পুবাপুরি হয় নাই। ১৭৮৬ শকের মাঘ 
মাসের তত্ববোধিনীতে বিজয়ক্ষ্ধকে পৌষ মাসের প্রচারক বৃত্তিবাবদ ৩২ টাঁক! 
ও ঢাঁক! গমনের পাথেয় হিসাঁবে ১০২ টাক দেওয়ার সংবাদ আছে। --লেখক। 

২ এদফায় অঘোর গ্রপ্ত তাহার সঙ্গে ঢাকায় যান নাই-যাইলে তাহার 
নাও তত্ববোধিনীতে উল্লিখিত হইত -_লেখক। 


বিজয়ায়ম ৩৫ 
পিপাসা ব্যাকুলত৷ দেখিয়া ইহার উপর আমার্দের অত্যন্ত ভক্তির উত্দেক হুইল 1” 
মিত্র মহাশয়ের জন্ম ১৮২০ খুষ্টান্ধে অর্থাৎ তিনি বিজয়কৃ্ অপেক্ষা প্রায় বিশ 
বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে পরে ঘনিষ্ঠ অস্তরঙ্গত! জন্মে এবং 
তাহাকে লিখিত বিজয়কষের পত্রের কথা! আমরা কিছু পরেই বলিব। জম্প্রতি 
বিজয়কৃষ্ণের কুমিল্লা ও ঢাকায় বক্তৃতা সম্বন্ধে ব্রজন্বন্দরবাবুর অভিমত মাজ্জ উল্লেখ 
করিব। তিনি আপন ভায়েরীতে লিখিয়াছেন, “কুমিল্লায় অবস্থান কালে বিজয়- 
কৃষ্ণ প্রতিদিন একবাঁর কখনও কখনও দিনে দুইবার ব্রাঙ্মধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দিতেন । ইহার পর বিজয়কৃ্ ঢাকায় গমন করিয়া সেখানেও এরূপ বন্তৃত। 
করিতে লাগিলেন । তাহার বন্তৃতায় এত লোক লমাগম হইতে যে ঢাক৷ ত্রাঙ্গ- 
সমাজ হলে শ্রোতাদিগের স্থান সঙ্কুলান হইত না, অনেকে বাহিরে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন ।” বঙ্ক কর মহাশয় তাহার বিজয় জীবনীতে 
লিখিয়াছেন “শোতৃমগ্ডলী অত্যন্ত অনুরাগ ও আগ্রহের সহিত ( ঢাকায় ) তাহার 
বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন । ক্রমে তীহাঁর বক্তৃতায় অনেক যুবকের মনে ব্রাহ্গধর্মের 
্বগীয় অগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠে। ইহাঁর ফলম্বরূপ বিখ্যাত গৌরনুন্দর রায় 
মহাশয়ের পুত্র গোবিন্দচন্ত্র রায় জাতিতেদের চিহ্ন উপবীত ত্যাগ করিয়া 
সপরিবারে ব্রাঙ্মসমাজতুক্ত হন ।”*  বিজয়ক্কষ্টের আগমনের পূর্বে ঢাকায় ব্রাহ্ম 
ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের কোন বিরোধের বিশেষ কারণ উপস্থিত হয় নাই, কিন্ত 
উপবীত ত্যাগী ব্রাঞ্চ বিজয়রুষ্ণের অগ্রসর মত প্রচারের ফলে হিন্দুসমাজের শাস্ত বক্ষ 
বাত্যাবিক্ষুষ হইয়া উঠিল। বিজয়কৃষ্ নিজে লিখিয়াছেন, “এমন কি আমি 
উপবীত ত্যাগী বলিয়! অনেক স্থানের ব্রাহ্মগণ আমাকে বাসায় স্থান দিতে কুষ্টিত 
হইতেন। কেহ কেহ বাসায় স্থান দিয়া সমাজচ্যুত হইলেন ।” হিন্দুসমাজের 
নেতৃস্থানীয় কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় পর্যস্ত 
যখন বিজয়রুষ্ণের অভাবনীয় প্রভাবে ব্রাহ্গধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়! পড়িলেন, 
তখন হিন্দুসমাঁজ আত্মরক্ষার্থে সজাগ হইয়া উঠিল এবং হিন্দবর্ম-রক্ষিণী সভার 
প্রতিষ্ঠা করিল। তেইশ বৎসরের যুবক বিজয়কৃষ্ণের এই স্বন্লস্থায়ী স্থিতিতেই ঢাকা! 
শহর জাগিয়া উঠিল, ব্রাক্গধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র সত্যই উন্মুক্ত হইল। বিজয়্কষ্ণে 
সাফল্যে সমগ্র ব্রাঙ্মসমাজ যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছিল তাহা ধর্মতত্বের উদ্ধৃত 


* বাগআীচড়া প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়াছি । ইনি বিজয়ক্কের সহিত 


কলিকাত! গিয়! বিজয়কুষ্ণের শাস্তিপুর বাটাতে কিছুকাল অবস্থান করেন। পরে 
বাগআচড়ায় গিয়৷ বিজয়কুফের আরন্ধ কার্ষে সহায়তা ফরেন । "লেখক। 


৩৬ বিজয়ায়ন 


অংশই প্রমাণ হ্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! বিজয়ককে 
পত্র লিখিলেন, 
“জয় জগদীশ” 

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার, 

জয় জয় বিজয়ের জয়! তুমি যে জয় পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা 
এখান হুইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আসিয়া আমার 
মনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জলস্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, 
তন্বার৷ তুমি যে ভ্রম ও কুসংগ্কার একেবারে ভম্মীভূত করিয়৷ ফেলিবে তাহার 
আর আশ্তর্ধ্য কি? আবার বলি জয় জয়! ব্রান্ধর্মের মহিমা এতদিন সত্য- 
পরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মহিম! প্রকাশিত হইতেছে । 
আর আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমাত্র নেত! জানিয়! উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম 
কীন্তন কর। বৈরাগী হইয়া সংসারকে পদানত কব । উৎসাহের ছারা সকলকে 
জাগ্রত কর। গ্রীতিহ্ছত্রে সকলকে বদ্ধ কর, এবং দেশ বিদেশ জয় করিয়। 
আমাদের রাজ্য বিস্তুত কব , এবং তোমার সঙ্গতের দরিদ্র ভ্রাতাদ্দিগকে সম্রাট 
অপেক্ষা ধনবান কর। আমবা আশাপুর্ণ হৃদয়ে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ কৰিয়। 
বহিয়াছি। তুমি যত প্রচার করিবে, ততই আমাদের এশ্বরধ্য ও সৌভাগ্য বৃদি 
পাইবে। ভাল একটি কথা জিজ্ঞাস! করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি কি 
একা সমুদায় সুখ ভোগ করিবে? ঢাকাতে যে সকল অমূল্য রত্ব ঢাক! ছিল তাহ 
কি কেবল আপনি গ্রহণ করিবে? আমাকে কি একবারও ডাকিতে নাই? 
নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে পড়িয়া আছি। তোমার উত্সবে কি আমাকে অংশী 
হইতে দিবে না? আমার কি ঢাকায় যাইবার কোন সুবিধা নাই? তুমি না 
পথ দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসব হইবার যো নাই। 


কলিকাতা কলুটোল! 
২৪শে মাঘ, ১৭৮৬শক ই ০৮ 
( ১৮৬৫ ফেব্রুয়ারী ) শ্রীকিশবচন্দ্র সেন। 


এই উদ্দার এবং অন্তবঙ্গ চিঠিখানি এই দুই বিখ্যাত বাঁঙীলীর মধ্যে আলোচ্য- 
কালে যে মধুব সম্পর্ক ছিল, তাহা প্রকাশ করিক্ছে। তবে এটুকু জানিয়া 
রাখিতে হইবে যে সেন মহাশয়ের উচ্জ্বীসময় এই প্রশংসার সবটুকুই বিজয়কুণের 
ন্যুনতম প্রাপ্য ছিল। ব্রান্গবর্মের জগ্ত তাহার গ্রাণভোল! আত্ম-খিনিয়োগের সম্যক 
প্রশংসাব জগ্ত উপযোগী ভাষাই বোধ করি নাই। শুধু কেশব মেন মহাশয় বলিয়াই 
নন তাহাব সমসাময়িকগণ সকলেই একবাক্যে বিজয়কষ্ণের প্রচার প্রচেষ্টার 
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অস্থরূপ আবেগময় প্রশংসাই করিয়াছেন । বন্ধ কর মহাশয় ঠিকই লিধিয়াছেন, 
“প্রচার কাধ্যে তাহার বিশ্রাম ছিল না, যেন ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিয়াছেন। 
কোথাও এক সপ্তাহ, কোথাও ছুই সপ্তাহ, কোথাও বা ততোধিক জময় অবস্থান 
করিয়া বক্তৃতা! উপাসনাদি করিয়াছেন, এবং কাধ্যাবসানে পুনরায় স্থানাস্তরে চলিয়া 
গিয়াছেন। পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই, আহার নিদ্রার প্রতি দৃষ্টি নাই, অথচ কোন 
কোন দিন ছুইবার তিনবার উপাসন! বক্তৃতা করিতে হইয়াছে । এইবপ ক্লাস্তি- 
বিহীন পরিশ্রম ও বিশ্রামবিহীন পর্যটন কখনও কেবল মানুষের ইচ্ছায় হইতে 
পারে না।” প্ররুত প্রস্তাবে ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়াই বিজয় এরূপ 
দৈবী উত্সাহের সহিত তাহার নাম কীর্তন করিতেছিলেন। তাই “দেশ বিদেশ 
জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তার কর” কেশবচন্ত্রের পত্রের এই স্থানটি পড়িয়া 
বিজয়রুষ্ণের অস্তরপুরুষ বোধ হয় ঈষৎ হাঁসিয়। ছিলেন,_কারণ বিজয়ের আগমন 
ত “আমাদের” রাজ্য বিস্তার করার জন্য নয়, তাহার আগমন “ঈশ্বরের” রাজ্য 
বিস্তার করার জন্য । যাক সে অবশ্ঠ পরের কথা-_এখন বলিবার প্রয়োজন নাই । 


তত 


এই দফায় বিজয়কচ কেশবচন্ত্রের পত্র পাবার কিছুদিন পরই ঢাকা হইতে 
কলিকাত৷ আসিয়! থাকিবেন। মাঘের শেষ হইতে পর বৎসরের প্রথম কয়েকমাস 
আমর! বিজয়কুষ্ণের কার্ধাবলীর বিশেষ কোন লিখিত প্রমাণ পাই না। কারণ 
তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত প্রচারবিমুখ ছিলেন । এই কয়মাস তিনি কলিকাতা ও 
নিকটবর্তী স্থানে বক্তৃতা! ও উপদেশাদি দিয়া থাকিবেন, তবে ঢাকায় থাকা কালে 
অত্যধিক পরিশ্রম ফলে কলিকাতায় ফিরিয়া যে তিনি অনুস্থ হইয়া পড়েন তাছা 
মনে করিবার হেতু আছে। 

আমর ব্রজন্ুন্দর মিত্র মহাশয়ের সহিত বিজয়কৃষ্ণের নবাজিত ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে 
উল্লেধ করিয়াছি। হেমলত দেবী প্রণীত ব্রজন্নন্দর মিজ্র মহাশয়ের জীবনীতে 
বিজয়ক্কষ্খ লিখিত মোট একুশটি পত্র প্রকাঁশিত আছে। বিজয়কৃষঃ লিখিত পত্র 
খুব বেশী পাওয়! যায় না, স্থৃতরাং বিজয়কৃষ্ণকে জানিবার পক্ষে এই পত্রগুলি বিশেষ 
মৃল্যান। বিজয়কষ্চের কোন চরিত্র লেখকই এই পত্রগুলিতে কিছু সময় ন! দিয়া 
পারিবেন না । আমরাও এই পত্রগুলি হইতে প্রয়োজনীয় অংশাদি উদ্ধার করিয়া 
আমাদের আলোচনা চালাইব। এই পত্রগুলির রচনাকালে ১৮৬৫ খৃষ্টান্ধের 
আগস্ট হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টান্জের মার্চ এপ্রিল প্রথম পত্রধানির রচনা কাল ১৭৮৭ 
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শক ২৩শে শ্রাবপ, অর্থাৎ ১৮৬৫ থৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট । এই পত্র হইতে জানি যে 
বিজয়কক্ণ অন্থুথে পড়িয়া ছিলেন, এবং পত্র রচন! কালেও সম্পূর্ণ নীরোগ হন নাই। 
১ল! ভাদ্রে লেখা দ্বিতীয় পত্রেও দেখি, “এখনও শরীরে জ্বর আছে, বমন উদ্রেক 
হইতেছে ।” এই পত্র হইতে আরও জানা যায় কবি গোবিক্দ্রচন্ত্র রায় বিজয়কুষেরর 
শাস্তিপুরস্থ বাটাতে বহিয়াছেন। নিজেব অসচ্ছল অবস্থার মধ্যেও বন্ধুরদিগকে 
সাহায্য করিতে তিনি সর্বদাই ব্যাকুল থাঁকিতেন। তৃতীয় পত্রধানি বিশেষ 
মূল্যবান । ইহার তারিখ ১২ই ভাব্র। এই পত্রে বুঝা যায় যে মিত্র মহাশয় 
বিজয়কৃষ্ণের অন্থখের কথা শুনিয়া তাহাকে 'মর্থসাহায্য করিতে আকাজ্ঞা প্রকাশ 
করিয়। থাঁকিবেন, কাবণ বিজয়ক্কষ্ণ লিখিয়াছেন, “আমার গীড়ার ওষধ ব্যয় অধিক 
নয়, বিশেষতঃ এইক্ষণ গীড়া নাই। আপনি আমাকে যে অমূল্য ম্েহবত্ব দান 
কবিয়াছেন, তত্ভিন্ন আমি অন্ত দানের অভিলাষধী নই। আপনার অর্থ আমাকে 
চিরকাল সুখী করিবে না, কিন্তু আপনার স্রেহ ছ্বাব! চিরকাল স্ুখভোগ করিব। 
মাপনার পত্র পাইলে এবং আপনাকে পত্র লিখিতে আমার যে আনন্দ হয়, অর্থেব 
সহিত তাহার বিনিময় হয় না। আমি যদি আমাব পাষাঁণ হৃদয়কে ঈশ্ববেব প্রেমে 
বিগলিত করিতে পারি এবং বন্ধুর্দিগের অমূল্য স্েহরত্ব উপভোগ করি, তাহ হইলে 
দাবিদ্র্য যন্ত্রণা আমার নিকটেও আসিবে না। তখন ছিন্নবস্্ পষ্টবস্তর বোঁধ হইবে, 
তৃণশূন্ত পর্ণকুটির রাজপ্রাসাদকে তিরঞ্কার কবিবে। বলিতে কি এই অবস্থাই এই 
অধমের প্রার্থনীয়।” অযাচিত অর্থ সাহায্যের এই অতি বিনীত প্রত্যাখ্যান, 
পাথিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, টাকা কড়ি প্রভৃতির প্রতি তার একান্ত অনাসক্ভি নিঃসংশয়রূপে 
বিখাষিত করে। তিনি বিশ্বাস কবিতেন যে দারিদ্র্য মানুষকে ঈশ্বরের নৈকট্য 
দেয়, নতুবা তিনি অগণিত শিহ্যুবাড়ির স্তায়ী আয় পরিত্যাগ কবিয়া এই অনশন, 
অর্ধাশনেব পথ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবেন কেন? পয়লা সেপ্টেম্বরের পত্রে 
বুঝিতে পাবি যে তিনি প্রচারক বৃত্তি না লইয়া স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করিয়। 
প্রচার কাধ চাঁলাইতে সংকল্প করিয়াছেন, তিনি লিখিতেছেন, “আমি কাহারও 
সাহায্য না লইয়! জীবনযাত্র! নির্বাহপূর্বক ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিতে অভিলাষ 
কবিয়াছি, এজন্য কলিকাত। ব্রাহ্মদমাজ হইতে মাসিক যে সাহায্য পাইতাম তাহা 
ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হুইয়াছি।* ধর্মের কাধ্য করিয়। অর্থ গ্রহণ কর! কর্তব৷ বোধ 
হয়না। ধরনের জন্য যদি অল্মাভাবে শুক হইয়! মরিতে হয়, 'তজ্জন্ত কি ধর্মপথ 
* ১৭৮৬ শকের পৌষের স্ৃক্কির পর আর তবৰবোধিনীতে তাহাকে বৃতি দেওয়ার 
উল্লেখ নাই। মনে হয় তখন হইতেই বৃত্তি বন্ধন। হইলেও অনিয়মিত হইয়া! 
থাকিবে । --লেখক। 
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পরিত্যাগ করিতে হইবে? কখনই নয়। যদ্দিও আমি ধনহীন দরিদ্র কিন্তু 
দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্য, তাহার উদ্দার সদাত্রতে কেহই উপবাসী থাকে না । আমি 
মনে করিয়াছি যে কোন স্থানে কমি কাধ্য করিব এবং সেখানে ভাত্তপারি শিক্ষা 
করিব। ৮ % ১৮ কোন মন্ুষ্বের অধীনতায় থাকিতে পারিব না” ৩০শে 
ভাত্রের পত্রে দেখি ব্রজহন্দরের পবামর্শে তিনি ঢাকা শহরে চিকিৎস! করিবেন এই 
সংকল্প করিতেছেন কিন্তু ঢাকার মত শহবে তাহার মত পাস না কর! ডাক্তারের 
মোটেই চাহিদা হইবে কি না সে সম্বন্ধে তাঠার জিঞ্জানা! উঠিতেছে । তাহার 
ভাষায়, “কিন্তু দেখা কর্তব্য আমার ছার! ঢাকার লোকের চিকিৎসা করাইতে সম্মত 
হইবে কি না। আমার বিষয় আমি এই পয্যস্ত জানি যে মেডিকেল কলেজে 
বাংলা ক্লাশে যতদুর শিক্ষা হয় তছিষয়ে আমার অপরিপকতা নাই। তবে আমার 
ডিপ্লোম! নাই, সেইজন্য লোকে শ্রঙ্গ না করিতে পারে । যাহা হৌক আপনি 
মগ্ঠপি ঢাকায় থাক! উচিৎ বোধ করেন, সেখানে একটা বাস! হির করিয়। 
বাখিবেন |” 

পরের কয়েকখানি পরে বুঝা যায় যে বিজয়রুষ্ণের প্রাথমিক মতিপ্রায় ছিল 
কলিকাতা হইতে সঙ্গে করিয়। কিছু ওঁসধ লইয়। যাওয়া! এবং ররজন্রন্দর মিত্র মহাশিয় 
সে বিষয়ে সাহায্য করিতেও প্রস্তত ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত “ঢাকার বসা শুনিয়! 
ওমধ লইয়া যাইতে সাহসী হইলাম না! । যদি রোগী পাওয়! যায় তবে অল্প মাত্র 
ভিজিট লইয়। প্রেসক্রিপসন দিব ।” এই পত্রের শেষের অংশটুকু গ্রয়োজনীয় । 
বিজয়কৃষ) লিখিলেন, “আপনি এই পত্রখানি পাইয়াই অগ্রগ্রহপূরক কোন মন্থান্ত 
হিতৈমীলোকেব নিকট পত্র লিখিবেন যেন আমি উপস্থিত হইলে প্রচার ও 
চিকিংদার হুবিধ! হইতে পারে । তাহাকে বিশেন করিয়। লিখবেন যে চিকিৎস। 
দ্বারা ধনী ওমান্য হওয়া! কিছুমাত্র উদ্দেশ্ট নহে, কোনরূপ বষ্টে পরিবাৰ ভরণ- 
পোবণপৃবক প্রাণসম ক্রাহ্গবর্ম প্রচার করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য 1” 

এরপর কেশবচন্দ্রের পূর্বলিধিত আকাজ্ষা অনুসারে বিজয়কৃষণ তাহাকে ও ব্ধু 
অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা অভিমুখে যা করেন। (৩*শে আশ্বিন, 
১৮৬৫ অক্টোবর ) ভার্ধা! যোগমায়া ও শশ্রমাতা ুক্তকেণী দেবীকে কলিকাতায় 
রাখিয়া গেলেন । ১৭৮৭ শকের ( ১৮৬৬ মর্চি) চৈত্র সংখ্যায় ধর্মতত্ব এই প্রচার 
বিবরণী প্রকাশ করে। আমর! মূলতঃ সেই বিবরণী হইতেই এই কয়মাসের খবর 
দিব। মুখবন্ধরূপে ধর্মতৰ্ এইরূপ লিখিয়া ছিল, “কিছুদিন পূর্বে শ্র্াম্পন শ্রীযুক্ত 
কেশবচন্ত্র সেন ও শন্ধাম্পন শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্ণ গোস্বামী ব্রান্গধর্ম প্রচারের নিমিত্ত 
পূর্বাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন । স্ীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন তথায় ছুই মাঁসবাঙ্জ 
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অবস্থিতি করিয়া বিগত পৌষ মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন । কিন্তু গোস্বামী 
মহাশয় তৎপ্রদেশে প্রায় ছয়মাস ভ্রমণ করিয়। অন্প্রতি ( ১৮৬৬ মার্চ) এখানে 
পুনরাগমন করিয়াছেন 7; এবং আমরা বহু অস্থরোধ সহকারে তাহার কাধ্য বিবরণ 
সাধারণের গোচর করিবার জম্মতিলাভে কৃতকার্ধ্য হইয়াছি। গোস্বামী মহাশয়ের 
মহৎ চরিত্র ও প্রচার কাধ্য বিষয়ে তাহার অসামান্ত হ্বগীয় উৎদাহ বোধ হয় 
পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নাই। তাহার গ্তায় একাগ্রচিত্ব ব্রহ্গনিষ্ঠ প্রচারকের 
সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে ততই ত্রাঙ্গদমাজের মুখোজ্জল হইবে এবং ভারতবর্ষের প্রক্কৃত 
কল্যাণ সংসাধিত হইবে । ১ » তাহার স্বকীয় স্বাধীন চেষ্টায় বজদেশে ক্রাঙ্গবর্ম 
ও ব্রাঙ্মপমাজের কিদৃশী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহা! আমাদিগের অপেক্ষা 
মফঃম্বলঙ্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ উত্তমরূপে অবগত আছেন । ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামস্থ নিস্তব্ধ 
গিরিশিখর অবধি নবদ্ীপস্থ পৌভ্তলিকতার দুর্গম দুর্ন্বরূপ চতুষ্পাঠী পর্যস্ত তাহার 
চরণদ্বয় নিরবধি ভ্রমণ করিয়াছে। তিনি বঙ্গদেশের পূর্বসীমা হইতে অকৃল 
বঙ্গোপসাগরের ঘন নীলান্ুরাশি মধ্যে স্্য্ের সন্ধ্যাবগাহন দর্শন করিয়াছেন, তিনি 
শত শত তবঙ্গাস্ফালিত নদনদীর ভ্রকুটি অতিক্রম করিয়াছেন এবং একখানি ক্ষুতর 
তরণীযোগে বিশাল বক্ষ ভীষণ পল্মার বিষম আবর্তের সন্নিহিত হইয়াছেন, যে তরণী 
সংকীর্ণ ভাগীরঘীর সামান্য আন্দোলনেও সহজে জলসাঁং হইতে পারে । তিনি 
অনেক ব্রাঙ্মঘমাজে গমন করিয়াছেন, অনেক ব্রা্গব্রা্মিকার হৃদয়ে স্বাস্থ্য বিধান 
করয়াছেন ।” 

উল্লিখিত প্রচার বিবরণীতে বিজয়রু্ণ লিখিতেছেন, “বিগত ৩০শে আশ্বিন 
শর্নাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের সমভিব্যাহারে আমি এবং যু 
অখোরনাথ গুপ্ত কলিকাত্তা হুইত্ছে যাত্রা করিয়া ১২ই কাষ্ঠিক ফরিদপুরে উপস্থিত 
হই।” ফরিদপুরে কয়েকদিনব্যাপী কেশবচন্ত্রের বক্তৃতার পর, তাহারা ১৯শে 
বাতিক ঢাকায় উপস্থিত হন। টাকায় পৌঁছিয়া ব্রজহুন্দরকে বিজয়ক্ষ্ লিখিতেছেন 
“কছুতেই অন্থবিধা নাই কিন্ত ভৃত্যাভাবে রন্ধন করিতে করিতে দিন দিন অথুস্থ 
হইতেছি। এই যে ভৃত্য না পাওয়া, ঈশ্বরের সমীপে ইহাঁও একটা ত্যাগ হ্বীকারের 
মধো পরিগণিত ।” কেশবচন্দ্র প্রায় একমাসকাল ঢাকায় ইংরাজি ও বাংলায় 
বক্তৃতা করিয়া, ১১ই অগ্রহায়ণ অঘোরনাথকে জঙ্গে লইয়! ময়মনসিংহ গযন 
করেন। পরে ব্রিপুরার পথে অন্থস্থ হইয়। পড়ায় ঢাকা হইয়! পৌধ মাসে 
কলিকাতায় ফিরেন। বিজয়কষণ ব্রজহুন্দরবাবুর আরমানিটোলাস্থ গৃহে অবস্থান 
করিয়। চিকিৎসা ও প্রচার কার্ধে রত রহিলেন। জনন্দরবাবুকে পত্রযোগে 
বিজয় এ দিনই জানাইলেন, “আমি আপনার প্রকাণ্ড ভবনে একাকী নহি, 
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ধাহার সহিত কোন কালেই বিচ্ছেদ হইবে ন! সেই চিরজীবন সখাই আমার সী ।” 
ঢাকার ব্রাঙ্মদমাজের দুরবস্থা দেখিয়! বিজয়কৃষ বন্ধুদের সঙ্গে ময়মনসিংহ না গিয়া 
ঢাকাতে অবস্থিতি করাই কর্তব্য মনে করিলেন। ৮ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র- 
খানিতে এই সম্বন্ধে আরও বিশদ করিয়া জানাইলেন, “এক্ষণ ঢাকাতে ব্রাহ্গধর্মের 
প্রভাব এত শ্নান হইয়াছে যে কেবলমান্্র নামমাত্র শ্রবণ করিতেছি । এখনও 
্রাহ্মধর্ম এখানকার নিদ্দিত জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। 
বস্তুতঃ ঢাকাতে ব্রান্ধধর্ষের প্রভাব নাই বলিলেই হয়। যাহা হৌক এই অধম 
পাগীর হৃদয় ঢাকার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছে । ঢাকায় অনিত্য শরীর রক্ষার জন্য 
বহুসংখ্যক চিকিৎসক আছেন কিন্তু চিরস্থায়ী আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য কাহারও 
যত্ব নাই এই ভয়ানক মারী ভয়ে একজন বিকাঁরী চিকিৎসকের ছার! কি উপকার 
হইতে পারে? বিশেষতঃ আমাকে অর্থের জন্য অনেক সময় ক্ষেপণ করিতে 
হইতেছে । এইজন্ঠ অনেক সময় বোধ হইতেছে যে অর্থোপার্জন ও ধর্মগ্রচার এক 
সঙ্গে হওয়া স্বকঠিন।” এই পত্রে বিজয়কৃষ্ণের নিরাসক্ত মনটিকে পরিফার বুঝা 
যায়। তিনি চিকিৎসাকার্ষে প্রবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, স্বাধীন হইয়া ধর্ম প্রচার 
করিবার জন্ত। অর্থোপার্জন তাহার উদ্দেশ্য ত ছিলই না বরং নিতাস্ত অনিচ্ছা 
সত্বেই উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কার্ধ আরম্ভ করিয়া, নামমাত্র ভিজিট লইয়াও 
যখন দেখিলেন চিকিৎসা কার্ধেই জড়াইয়া পড়িতেছেন তখন উহা! ত্যাগ করিতে 
পারিলেই যেন বাচেন এই ভাব। )১লা! পৌষের চিঠিতে দেখিতে পাই বিজয়কুষঃ 
তাহার ক্রমবর্ধমান পসার ও অর্থাগমে আশঙ্কিত হইয়া! উঠিয়াছেন। তিনি 
লিখিতেছেন, “বোধহয় আমাকে পুনর্বার ত্রান্ধ ভ্রাতাদদিগের নিকট হইতে অর্থ-সাহাষ্য 
গ্রহণ করিতে হইবে । এখানে মাসে ৬* টাকা উপার্জন করিতেছি । এত অধিক স্বীয় 
উপাজিত অর্থ আমার নিকট বিষতুল্য বোধ হইতেছে । এক্ষণে একস্থানে বসিয়া 
প্রাণসম ব্রান্গধর্মের দুর্দিশ দর্শন করিতে নিতাস্তই অক্ষম হইতেছি। ওষধ আনাইয়াই 
বিপদ হইয়াছে । এক্ষণে কোন সদুপায় আছে কিনা! লিখিয়া শাস্ত করিবেন ।” 
বিজয়কৃষ্ণের বৈরাগ্যের ছবি এই কয়টি ছত্রে উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে । উপার্জনের 
বৃদ্িতি আনন্দিত হওয়া দুরে থাকুক, তিনি শঙ্কিত হইয়! উঠিয়াছেন এই ভাবিয়া! ষে 
এভাবে চলিলে তিনি সাধারণ সংসারীর মত অর্থোপার্জনেই আবদ্ধ হইয়! পড়িবেন, 
ঈশ্বরের নাম প্রচার যাহা তাহার আঁসল লক্ষ্য তাহ! করিবেন কখন এবং কি করিয়া ? 
অর্থোপার্জন ত তাহার মূল লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য উশ্বরান্বেষণ, অর্থোপার্জন দেহ ধারণের 
উপায় মাত্র। উপায় ষঙ্চি উপায় মাত্র না থাকিয়া লক্ষ্যের বাঁধা হইয়া উঠে তবে 
সে উপায় ত্যাগ করাই বিধেয় | বিজয়কুষ্ণ ব্যাপারটিকে আর এক দিক হুইতে 
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বিচার করিয়! থাফিবেন। নিজে উপার্জন করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার করিব। 
এই সংকল্পের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন অহমিকা রহিয়াছে-_বিজয়কৃষ্ণের অতি সুক্ষ 
আত্ম-বিষ্লেমণে তাহাও যেন ধর! পড়িয়াছিল--স্বেচ্ছায় পরের উপর নির্ভর অন্তরের 
অমানিত্বের পরিপোষক এবং ঈশ্বরে নির্ভরশীলতারই নামান্তর । বৈরাগ্য কতদূর 
অক্কত্রিম এবং গভীর হইলে চিন্তাধারা এইরূপ হয়, তাহ! প্রণিধানযোগ্য । পরবর্তী 
অর্থাৎ ৫ই পৌষের চিঠিতে দেখি বিজয়কষ্ণ নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। 
চিঠিখানি এতে তেজব্যপ্নক এবং সুন্দর যে সমগ্রটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ 
করিতে পারিলাম না। তান লিখিতেছেন, “অধমের নিবেদন, আমি ভিখারীর 
গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্যবসা আমার কাধ্য নহে । আমি পুনর্বার ভিক্ষার ঝুলি 
কন্ধে লইলাম। বোধ হয় অল্প দিন মধ্যেই আপনার গৃহ শূন্ত থাকিবে । ব্রাঙ্ 
ভ্রাতারা৷ আমায় সাহায্য করেন ভালই, না করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের 
চবণে শরীর মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ 
করিবেন না । আমাঁকে অনেকে অব্যবস্থিত চিত্ত বলিতেছেন ও বলিবেন ; অন্তধামী 
ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন। ব্রাঙ্গবর্মের জয় হউক, আমার 
শোণিত ব্রাঙ্গবর্মকে পোষণ করুক।” এই যে ত্যাগ ইহ! অক্ষমের ত্যাগ নহে, 
বীরের ত্যাগ । আউ,র পাইলাম না, তাই টক বলিয়া অন্বেষণ পরিত্যাগ করিলাম! 
ইহা! অক্ষমের ত্যাগ । ইহাকে 55০8152 বা! পলায়ন বুত্তি বল! যায় । আঙুর 
আমার মুঠার মধ্যে কিন্তু আঙুরে আমার লোভ নাই, তাই পরিত্যাগ করিলাম, 
ইহা! বীরের ত্যাগ, সত্যকার বৈরাগ্য। বিজয়কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই অর্থোপার্জন 
করিতে পারিতেন, সাধারণের অপেক্ষা বেশীই । ইহা অন্রমান নহে-আমরা 
দেখিলাম যে ইহা! প্রমাণিত সত্য । একমাসের মধ্যেই যে ভাত্তশরের আয় মাসিব 
৬০২ টাঁকায় উঠে, তিনি ইচ্ছা করিলে সংসারে বিত্তশালী হইতে পারিতেন, তাহা 
নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়! যায়, কিন্তু আজন্ম সন্ন্যাসী বিজয়কৃষ্ণের ভাবনা অন্তরূপ 
তিনি গীতায় পুরুষোভ্তমের যোগক্ষেম বহন করিবার অঙ্গীকারে দুঢ়-প্রত্যয় হইয়া 
ঈশ্বরের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিলেন, অপ্পূর্ণবূপে আমিত্বকে বিসর্জন দিয়া । 
বিজয়ক্কষ্ণকে যাহারা বুঝিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদের পক্ষে এই মূল সত্যটিকে 
তুলিলে চলিবে না । তাহার কার্য বিবরণীতেও তিনি লিখিয়াছেন, “চিকিৎসা ও 
প্রচার একসঙ্গে অবলম্বন করাতে প্রচার বিষয়ে সময়ের অনটন হইতে লাগিল 
এজগ্ত আমি চিকিৎসা কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া কেধল প্রচার কাধ্যে নিযুক্ত 
রহিলাম |” | 

তিনি ঢাক! ছাড়িয়া অন্তাত্র প্রচারকাধে গমন করিবার স্বাধীনতা পাইলেন 
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১২ই পৌধ, অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর তিনি ঢাকা ছাড়িয়া, তিন দিন পর বরিশালে 
উপস্থিত হইলেন । বরিশালে লক্বপ্রতিষ্ঠ উকীল, স্বনামখ্যাত দুর্গামোহন দাসের 
বাড়িতে থাকিয়! তিনি প্রচার কাধ নিবাহ করিতে থাকেন। সেখানে বার তের 
দিন বক্তৃতাক্ির পর তিনি নোয়াখালি যান, নোয়াখালি হইতে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, 
বাহ্গণবেড়িয়। প্রত্ৃতি স্থানে প্রচার করিয়। ১৪ই ফাস্তন তারিখে পুনবায় বরিশালে 
ফিরিয়া "আসেন । বিজয়কৃষ্ের চেষ্টায় এবং দাস মহাশয়েব সাহায্যে এই সময় 
কয়েকটি পতিতা! নারীব এবং কয়েকটি বিধবা মহিলার বিবাহ হয়। বিজয়রুষেঞর 
এই সময়ের কার্ধকলাপকে বুঝিতে হইলে একটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখিতে 
হইবে । বহুদিন ধবিয়া প্রথা ও অনুশাসন চালিত বঙ্গসমাঁজ, যুক্তিবাদী শিক্ষায় 
আলোকে উদ্ধদ্ধ হইয়া একটা দুর্বার স্বাধীনতা কামনায় অতি হইয়া উঠিয়াছিল। 
এন স্বাধীনতা-কামনাকে সংযম ও নীতির নিয়ন্ত্রিত খাতে তিনিই চালিত করিবার 
উপযুক্ত নেতা, যিনি নিজে সকল প্রথা ও অন্থুশাসন মুক্ত, যুক্তিবাদী, স্বাধীন, 
কিন্তু সংযমী, নীতিমান, ঈশ্বর বিশ্বাসী । এই বিচারে বিজয়কুষ্ই সেই সময়ের 
খেন শ্রেষ্ঠ নেতা ; তীহার নায় সংযমী, নীতিমান এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী সকল যুগেই 
নিবল, কিন্তু তাহার এই সকল গুণ সব্ডেও যদি তিনি সম্পূর্ণ সংগ্চার মুক্ত না হইতেন 
তাহা হইলে সেই সময়ের স্বাধীন চিন্তার আবেগের সহিত একাত্ীয়তার দাবী 
বরিতে পারিতেন না, সুতরাং নেতৃত্বের অধিকারও পাইতেন না। বিজয়কৃষ্ের 
এই সময়ের এই অভাবনীয় সংক্ষাব-মুক্তি কোন প্রচ্ছন্ন শক্তির নিগুট অভিপ্রায় 
কিনা বলিতে পারি না, তবে তাহার মাধ্যমে যে জাতি একটি ঘোরতর দুবিপাকের 
হাত হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছে, তাহ! স্বীকার করিতেই হয়। বিজয় তথা ত্রাঙ্গ- 
ধর্ম যদি স্বাধীন চিন্তার মাবাত্মক উত্তাপকে মুক্তি দিয়া, তাকে নীতির খাতে চালিত 
ন! করিত, তবে দেশ অনেক বেশী উচ্ছৃঙ্খল ও স্বধর্মচ্যুত হইয়া পড়িত। বিজয়- 
কৃষ্ণ যে তখন হইতেই যথেষ্ট সঙ্জানতার সহিত আপনার দায়িত্ব পালন করিতে- 
ছিলেন তাহা! বুঝি প্রচার বিবরণীতে তাহার নিম্নলিখিত মস্তব্যটুকৃতে? তিনি 
লিধিতেছেন, “বরিশালে ৪1৫টি ব্রাহ্ম পরিবার একত্রিত হইয়াছেন । ঈশ্বরের প্রসাদে 
৫৬ জন ব্রাঙ্গিক! স্বাধীনতা! লাভ করিয়াছেন ৷ দুঃখিনী বঙ্গবাসিনী ভগ্নিগণ কারা- 
মুক্ত হইলে কোন পাষাণ হৃদয় আনন্দ প্রকাশ ন। করিয়। থাঁকিতে পারে? ধার! 
স্বাধীনতা লাভ করিতেছেন ত্াহাদিগের জানা কর্তব্য যে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের 
অধীন হওয়া অর্থাৎ ধর্মপথে চলাই স্বাধীনতা । ন্বীয় ইচ্ছা অর্থাৎ স্বার্থপরত! 
চরিতার্থ করিলে স্বেচ্ছাচারী হওয়া যায়, হ্বেচ্ছাচারিতাই অধর্ধের প্রস্থুতি, অতএব 
কেহ যেন স্বাধীনতা লইতে গিয়! স্বেচ্ছাচারিত। গ্রহণ না করেন।” এইখানে 
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বলিয়া বাঁধি লাখুটিয়ার জমিদার রাখাঁলচন্্র রায় এই সময় সস্ত্রীক ত্রাঙ্ষধর্মে দীক্ষিত 
হন এবং উপবীত ত্যাগ করেন । এই পরিবার আমরণ বিজয়কুষ্ণকে অনুসরণ করিয়া 
গিয়াছেন এবং তীহাদের কথা আমাদিগকে পরেও অনেকবার বলিতে হইবে । 
ব্রজমন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিত চিঠিগুলির বাঁকী কয়েকখানিতে উপরিউক্ত 
স্থানসমূহে বিজয়রুষ্ণের মহা! উৎসাহে ত্রান্ষধর্ম প্রচারের কিছু কিছ আভাষ আছে। 
তাহার বক্তৃতায় এত লোক সমাগম হইত যে, “স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেককে চিত্র 
পুত্বলিকার গ্ঠায় দণ্ডায়মান থাকিতে হইত 1” তাঁহার অগ্রসর মতামত এবং সমাজ 
সংস্কার চেষ্টা যে বহু সংস্কার বিমুখ ব্রাহ্মের ত্রাসের ও ক্রোধের কারণ হইয়াছিল, 
তাহা বিজয়রুষণ “তরাহ্গবর্মের বর্তমান অবস্থায়” এইরূপ লিখিয়াছেন, “পূর্ব বাংলার 
্রাহ্মগণ যতই দিন দিন ব্রাহ্মধর্মে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হিন্দুসমাজ ততই 
তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন । অনেক ব্রাহ্ম পরিবার হইতে 
বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন । আবার অনেক দুর্বল ত্রাঙ্গ অত্যাচার সহা করিতে না 
পারিয়া হিন্দুসমাঁজের শাসনাহ্থপারে মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । সেই 
সকল দুর্বল ভ্রাতার জন্য নির্জনে কত অশ্রপাঁত করিয়াছি তাহা অন্তর্যামীই জানেন । 
কিন্তু তাহারা গালি দিয়া পদদাঘাত করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি করেন নাই। ধাহারা 
পূর্বে আমার নাম শুনিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এখন সেই সকল হাদয়- 
বন্ধ ত্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! কঠোরবপে নির্যাতন করিতে লাগিলেন ।” 
আজকালের পাঠকগণ বিবৃত ভ্রমণের ক্লেশ ও বিপদাশঙ্কা ভাঁবিতেও পারিবেন 
না। এই সমস্ত ভ্রমণ হয় পায়ে হাঁটিয়া, নতুবা ক্ষুত্র নৌকাযোগে করিতে 
হইয়াছে । রেল বা! স্টীমারের সাহায্য তখন এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে, 
অন্ত আধুনিক যানবাহন ত তখন স্বপ্রেয় অগোঁচর । উল্লিখিত প্রচার বিবরণীতে 
বিজয়কষ্ণ পথের কষ্ট বা তয়ের কথা মোটেই লেখেন নাই, তবে বরিশাল হইতে 
নোয়াখালি যাত্রার বর্ণনায় বিপদ সম্ভাবনার সামান্ত ইঙ্গিত আছে মাত্র। তিনি 
লিখিতেছেন, “২৯শে পৌষ বরিশাল হইতে নোয়াখালি যাজ্জ! করিলাম । পথিমধ্যে 
একটি বিস্তৃত নদী দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম । ইহার এক পার হইতে অপর পার 
দর্শন করা সুকঠিন। হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলে সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইতে 
পারে। অবগত হইলাম এখান হইতে এক ভাটায় সমুত্রে যাওয়া খায়। 
মাঁঝিদের ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর দেখিয়। চমত্কুত হইলাম । তাহারা পুনঃপুনঃ ঈশ্বয়ের 
নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে সেই ক্ষুদ্র জীণ' তরীধানি অল্লে অল্পে 
পরপারে লইয়া গেল। ইহাদের বিশ্বাস দেখিয়া নিশ্চয় জান! গেল যে সরল বিশ্বাস 
বিপদকালের অকৃত্রিম বন্ধু।” এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াছি বিজয়কৃফজ সকল 
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ব্যক্তিগত বিপদ্দাশঙ্কাকে অগ্রাহা করিয়৷ পরম প্রিয় পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিয়। 
চলিতেন। চট্টগ্রামের পার্বত্য জঙ্গলাকীর্ণ পথে বহুবার বন্য অন্তর হস্তে তাহার 
জীবন বিপন্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর কুপায় রক্ষ! পাইয়াছে, প্রমত! নদী পদ্মার মধ্য- 
পথে নিমজ্জিত হইয়! জীবনাশঙ্কা হইয়াছে, কিন্তু সে সকল বিপদকে কখনও তিনি 
প্রাধান্য দেন নাই, এমন কি প্রচার বিবরণীতে উল্লেখ মাত্র করা গ্রয়োজন মনে 
করেন নাই। তিনি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কুগডার্দির বর্ণনা করিয়াছেন, আর মন্তব্য 
করিয়াছেন, “এই সকল চিত্ত চমৎকারিণী শোভা! দর্শন করিতে করিতে আমার 
নীচ মনও ঈশ্বরের দিকে উন্নত হইতে লাগিল ।” কিন্তু পথে ব্যান্রাদি হিংম্র জন্তুর 
কতবার সম্মুখীন হইয়াছেন সে সম্থন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন। বঙ্ক কর মহাশয়ের 
গ্রন্থে এই সকল বিপদের কিছু কিছু বিবরণ আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা আর তাহ। 
লিখিলাম না। জীবনধারণোপযোগী আহারের অভাবও কম ভূগিতে হয় নাই। 
্রাহ্ম-সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক, বিজয়কুষ্ণের অভিন্নহৃদ্য় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধায় 
মহাশয় বলিয়াছেন, প্রচারার্থে ভ্রমণকালে বিজয়রুষ্জ অনেক সময় থাগ্ঠাভাবে কাম 
ছাঁকিয়া উহা খাইয়! জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আমর! সাধু জীবনে অলৌকিকের 
আভাষ দেখামাত্রই অবিশ্বাসে নাসিক! কুঞ্চন করি, কিন্তু ধর্মের জন্য স্বেচ্ছায় এই 
অমানুষিক দুর্ভোস অপেক্ষা অলৌকিক ঘটন! কি আছে, এবং যে জীবনে ইহা সম্ভব 
হুইতে পারে সেই জীবনে কিই বা সম্ভব নয়? 

এই যে অবিশ্বান্ত ঈশ্বরানুরাগ ইহার মূল জানিতে হইলে, বণিত ভ্রমণে বাহির 
হইবার পূর্বে বিজয়কষণ লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন । বিজয়- 
কুষ্ণ প্রচারব্রতকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! এই প্রবন্ধে অতি সুন্দর- 
ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে । প্রবন্ধটি ১৮৬৫ খুষ্টাব্ধের আশ্বিনের ধর্মতত্বে বাহির হয়। 
বঙ্ক কর মহাশয় ইহাকে সামান্ত সংক্ষিপ্ত করিয়৷ আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও আমি ইহার সমগ্রটিই উদ্ধার করিলাম, কারণ অন্যথায় এই 
মূল্যবান রচনাটি আপন সমগ্রতায় কখনই সাধারণ পাঠকের গোচরে 
আঁসিবে না । অথচ ইহাই বিজয়কুষ্ের জীবন দর্শন, তাহার জীবনব্যাপী প্রয়াসের 
উৎস-পরিচয়। তিনি লিধিতেছেন, “আমি একজন ত্রান্ষধর্ম প্রচারক । ব্রান্গধর্ 
প্রচারক এই শব্দ ব্যবহার করিলে যেন একটু গঠিত শুনায়। আমি একজন 
্রাহ্মধর্মের অধম প্রচারক | ত্রাহ্গধর্ম গ্রচারক বলিলেই লোকে ত্বভাবতঃ যে সকল 
মহদগুণ প্রত্যাশ! করিয়া থাকেন আমার হৃদয়ে তাহার অত্যন্পই আছে। একথ' 
বলিলে আপনি অবশ্ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে তুমি প্রচারকের নাম ও ব্রত 
গ্রহণ করিলে কেন? প্রচার কার্যে অনুপযুক্ত হইয়া! প্রচারক নাম গ্রহণ করাছে 
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ব্রাহ্ম ধর্মকে কলঙ্কিত করাই কি তোমার উদ্দেশ্ঠ, ন! তুমি যৌবন সথলত উষ্ণ মস্তিকত। 
প্রভাবে অবলবিত ব্রতের মহত্ব বিচাঁর না করিয়া কেবল নামের ও গৌরবের জন্য, 
অথব! হৃদিস্থিত কতকগুলি কাল্পনিক অপ্রকৃত ভাবের চরিতার্থতার জন্য প্রচারক 
বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে সাহসী হইয়াছি? এপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আপনার 
অধিকার আছে, আমি বিনীতভাবে স্বীকার করি । 

আমি নামের ও গৌরবের জন্য প্রচার ব্রত গ্রহণ করি নাই, ব্রাক্ষবর্মকে কলঙ্কিত 
করা আমার উদ্দেশ্ঠ আমি ইহাঁও বলিতে পারি না । স্বকল্পিত অস্বাভাবিক ভাব বহুল 
পরিমাণে আমার হৃদয়ে থাকিতে পারে এবং সে সকল ভাবকে হয়ত আমি যথার্থ 
ধর্মভাব বলিয়াও মনে করি। কিন্তু ইহার কিছুরই জন্য আমি প্রচারক নাম অবলম্বন 
করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটি আশ্চ্ধ শক্তি আছে । এ শক্তি 
আমার নহে, ইহা আমার যত্ব সাপেক্ষ নহে, ইহার উপর আমার কোন প্রতুত্ব নাই, 
আমার ইচ্ছার সঙ্গে প্রায় কোন সন্বন্ধই দৃষ্ট হয় না । এই শক্তি আমাকে অন্ধের শ্ঠায় 
পরিচালন করে এবং ভবিষ্যতে ইহা! আমাকে কোথায় পরিচালন করিবে আমি 
বলিতে পারি না। ইহাই আমার প্রবুত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্বদা পরিশ্রম 
করিতে আদেশ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছান্ুমত কার্য সম্পাদনে ইহাই আমাকে সর্বদা 
উত্তেজিত করে এবং নিজ আত্মার মহোন্নতি সাধন করিতেও ব্যাকুল করে। ইহার 
আদেশ এরূপ পরিষ্ষার ও বোধগম্য যে আমি কখনই তাহ! বিস্বৃত হইতে ও অগ্রাহ 
করিতে পারি না। ইহাই আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে । 

আমি “বাধ্য” শব্দ ব্যবহার করিলাম, আর কোন শব্দ আমার মনের অনুরূপ 
ভাবকে প্রকাশ করে না। আমি সর্বদাই মনকে বুঝাই, বলি হৃদয়, তুমি কি 
জানিতেছ না যে তোমার দুর্বলতা, তোমার অজ্ঞানতা ভয়ানক। কি সাহসে 
দয়, তুমি গ্রচার কাধের গুরুভার আপনার মন্তকে লইতে সাহসী হইলে, তোমার 
টচিত যে এখনই তুমি সরলভাবে সাধারণ সমক্ষে প্রচারকের নাম ও কার্য পরিত্যাগ 
চর, নতুবা লোকের হান্তাম্পদ হইবে, কপটত! আসিয়া তোমার যথ। কিঞ্চিৎ ধর্ম- 
হাবকেও বিনষ্ট করিবে, তুমি পরিণামে ঈশ্বরহীন ও লোকহীন হইয়া মহাঁসঙ্কটে 
নপতিত হইবে। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় এক একবার বিলক্ষণ 
যাকুল হয় এবং কি করিতে হইবে কিছুই বুঝিতে পারি নাঁ। কিন্তু পরক্ষণেই 
টপরোল্লিধিত শক্তি আমার অস্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং বলে, “তুমি 
গ্রসর হও” | ইহাতে এক একবার আমার হৃদয় অত্যন্ত বিষঞ্স হয়। আমি 
নে করিহা! এন্লুপ দুর্দশাপর সততই হইয়া থাকি, সর্বদা! আমার অস্তরে এ 
কার অন্ধকার, আমি কোথায় অগ্রসর হইব? কিন্তু আমি সততই এ শক্তির 
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আদেশ 'গ্রাহ করিতে চেষ্টা করি। শীপ্রই হউক আর একটু বিলম্বেই হউক 
তাহা প্রতিপালন করি এবং যখনই প্রতিপালন করিতে সাহসী হই তখনই সফলতা! 
লাভ করি। তখন আমার আত্মাতে আলোক আইসে, বিশুদ্ধতা আইসে, আমার 
কর্ণে শব্দ আইসে এবং আমার জিহ্বায় সত্য আইসে। আমি যাহা বলি, 
লোকে তাহাতে আক্ষ্ট হয়। আমি যাহা বলি, যাহা করি তাহাতে আমার 
অনুমাত্র গৌরব নাই, কারণ আমি নিঃসন্দেহ জানিতে পারি যে ইহা আমার শক্তি 
হইতে নহে । যদি আমার শক্তি ও ক্ষমতার উপর নিভর করিতে হয় তাহা হইলে 
লোকের নিকট এরপ হাণ্তাস্পদ ও বিফল হই যে তাহা আমি ব্যক্ত করিতে পারি 
না। কাধ্যের সময় আপনার উপর নিতর করিতে হইবে ইহা! মনে হইলে যথার্থ 
বলিতেছি, আমার শরীর কম্পিত হয় । 

আমি মূঢতা এবং স্বভাবগত দুবৃত্ততা হেতু অনেক সময় গবিত হট বটে, 
ঈশ্বরের কার্ধকে আমার কাধ, তাহার গৌরবকে আমার গৌরব বলিতে যাই, কিন্ত 
আমি নিশ্চয় জানি কাহার শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছি, এবং তাহার প্রশংসাভাগী 
কে। আমি অন্তের নিকট আপনার তাব ও কথা গোপন করিতে পারি ও করি, 
কিন্ত নিজের নিকট আর কি গোপন করিব ? আমি নিশ্চয় জানিতেছি আমার দ্বারা 
কোন মহৎকার্য সম্ভবে না এবং কোন কার্ধের গৌরবেই আমার অধিকার নাই। 

সেযাহা হোক, এই প্রকার একটি ঈশ্বর প্রেরিত শক্তিই আমার প্রচারক নাম 
গ্রহণ করিবার কারণ । আমি জানি আমার জীবনে বনু বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, 
আমি নিশ্চয় জানি সংসার সহশ্্র প্রকারে আমার নিরুৎসাহের উপায় প্রস্তুত 
করিতেছে । এই সমস্ত জানিয়! শুনিয়া আমি বারবার হতাশ হইয়া পড়ি, কিন্ত 
তত্রাপি হৃদিস্থিত শক্তি বলিতে থাকে, “তুমি অগ্রসর হও !” পাপ পুণো, সুখ 
অন্্খে, সম্পদে দারিদ্র্যে আমি এ অদ্ভুত শক্তির আদেশ শুনিতে পাই। নি্চলঙ্ক 
নীল আকাশ দেখিয়া হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রশস্ত হয়, তখন ইহা আমাকে বলে, তুমি 
এমত সুন্দর জগতের একস্থানে বসিয়া কি করিবে? এই উজ্জল আকাশ যতদুর 
বিস্তৃত, ততদুর তোমার কীত্তি বিস্তৃত কর, ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর, লোকের মণস্তাঁপ 
দূর কর, “অগ্রসর হও” | শীঘ্র গৃহ পরিত্যাগ কর, ঈশ্বরের কার্ধে গমন কর, 
বিলম্বে কোন প্রয়োজন নাই । যখন সুমন্দ সুমিষ্ট মারুৎ আমার তাবৎ শরীরকে 
হুথী করে তখন ইহা বলে তুমি কি স্থুখে গৃহে বসিয়া! আছ, এই অনিল হিল্লোল 
কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইবে বিবেচনা! কর এবং তুমিও সেইন্ঈপ 
সর্বস্থানে ভ্রমণ কর। ইহার রমণীয়তা যেরূপ দেশভেদে কালভেদে অসমান নহে, 
তোমার অন্থরাগ ও তোমার চেষ্টা! সেইরূপ মধুবাহিনী হইবে, “অগ্রসর হও” । 


৪৮ বিজয়ায়ন 


অমনি আমার শরীর মন ব্যাকুলিত হইয়! উঠে এবং যেখানে তাহার কার্য 
সেইথানেই যাইতে ব্যস্ত হয়। “অগ্রসর হও”__উক্ত শক্তির এই আদেশ শুনিলে 
আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, ভয়ে দুঃখে, বিশ্বাসে, বিস্ময়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয় । আমি 
কোন ক্রমেই এ আদেশ না শুনিয় ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, ইহা আমার গৌরব 
নহে, কিন্ত মনের কথ! এবং কেনই যে একথ। লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে ন! তাহা 
আমি বুঝতে পারি না। আমার সকল অবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্তা হইয়াছি, 
এবং সকল অবস্থাতেই হইব । ইহার বশবর্তাঁ হইয়া আমার আশার অতীত ফল 
লাভ করিয়াছি । অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও নিরাশ] ইহারই জন্য আমাকে গতাস্ করিতে 
পারে না, নতুবা আমি যেরূপ অসদ্বত্তি সম্পন্ন, এতদিনে আমার আত্মার সর্বনাশ 
হইত । আমার বিশ্বাস এই শক্তির আদেশ- ঈশ্বরের বাক্য, ইহ! প্রচারকের জীবন, 
ইহাই ভয় বিপদের সন্বল,_নিরাশার ওষধ, প্রার্থনার ইন্ধন | ইহা ব্যতীত আমি অন্ধ 
অপেক্ষাঁও অসহায় হইয়া যাই, মুমৃষূ অপেক্ষাও নিজীব হইয়া যাই। যে কার্য আমি 
অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে যদি কিছুমাত্র সফলতার আশ! থাকে তবে ইহাই সেই 
আশা, আমি আশাস্তর দেখি না। গল্পে শুনিয়াছি পূর্বকালে ইহুদিরা মিশর হইতে 
স্বদেশে গমনের সময়ে ঘোর অরণ্য মধ্যে এক জ্যোতিযস্তস্ত দেখিয়! নিভয়ে নিবিদ্ে 
সেই ভয়াকীর্ণ বন অতিক্রম করত তীর্থস্থানে গিয়া উপনীত হইয়াছিল, আমার মনে 
হয় যে আমিও সেইরূপ তাহার এই জ্যোতির্ময় অখণ্ড শক্তির ইঙ্গিতে এই ভয়ানক 
পৃথিবী-অরণ্যে নিস্তার পাইব, আপনার দুর্বলতা! সত্বে তাহার কার্ধ সাধন করিতে 
সক্ষম হইব, এবং যে তীর্থস্থান গমন করিবার আমার এত আশা, যেখাঁনকার কথ! 
শ্তনিলে আমার নয়নবারি বিস্ষুরিত হয় এবং যেখানে যাইবার জন্য সততই আমার 
দুর্বল চরণ ব্যস্ত হইয়াছে, পরিণামে নিখিদ্গে আমি সেই প্রাণসম প্রিয় তীর্থস্থানে 
উপনীত হইতে পারিব। পরমেশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করুন । কি কারণে আমি 
প্রচারক হইয়ীছি, এবং কেনই যে আমি অগ্যাবধি প্রচারক নাম ধারণ করিতেছি 
তাহাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম 1” 
প্রবন্ধটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহার আতন্তরিকতায় ও সত্যতায় 
আবিষ্ট ন! হুইয়াই পারা যায় না । চব্বিশ বৎসরের এক যুবক কেবল মাত্র কথার 
জাল বুনিয়াছেন, এইরূপ মনে করিতে বিজয়কৃষ্ণ প্রবন্ধেই আমাদের ইঙ্গিতে নিষেধ 
করিয়াছেন, এবং এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বে এবং পরে তাহার কার্য বলাপও প্রবন্ধে 
বণিত মনোভাবের সত্যতার অকাট্য সাক্ষ্য দেয়। বন্তত এই প্রবন্ধটি পাঠ 
করিবার পরই যেন প্রচার কার্ধে তার অ্বন্থুধী উৎসাহ এবং সর্বপ্রকার বাধাবিস্ব 
বিপদের প্রতি অনন্যসীধারণ নিরু্িম্নতার মূল কোথায় বুঝিতে পারি। এক অনুষ্ঠ 
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শক্তি যে তাহাকে কোন গুঢ় জাতীয় অভিপ্রায় সাধনের জন্য ( বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে 
ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের কথাই উঠিতে পারে না ) নানা! পরিবতন এবং নান! অবস্থা 
সঙ্কটের মধ্য দিয়! ছুনিবার্ধকূপে চালিত করিতেছে, এই বিশ্বাস এই অপেক্ষার্কত 
অল্প বয়স হইতেই তাহার কত দৃঢ় ছিল তাহ! এই প্রবন্ধটি হইতেই বুঝা যায়৷ 
বিজয়ক্ষ্ণের সমগ্র জীবনের প্রক্কৃত মূল্যায়ন করিতে হইলে এই নিগুঢ জাতীয় অভি- 
প্রায়টির সত্রদ্ধ অনুসন্ধান করিতে হইবে । তাহার সময় অবশ্ঠ পরে আসিবে, এখন 
তাহার জীবন অন্থসরণ করা যাউক। 


তবাউ 


কলিকাতায় ফিরিয়া (২৪শে মার্চ ১৮৬৬) বিজয়কৃষখ আথিক অনটনের 
পরাকাার মধ্যে পড়েন । কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের সহিত যে ক্ষীণ যোগম্ঙ্জ 
এতদিন ছিল, তাহাঁও কেশবচন্ত্র বিজয়কৃষণ প্রভৃতির সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে 
ছিন্ন হইতে চলিল। ব্রজঙ্ুন্দর মিত্র মহাশয়ের জীবনীতে প্রকাশিত বিজয়কৃষ, 
লিখিত পক্তগুলির শেষখানির তারিখ ১৮৬৬ খুষ্টান্দের ৪51 এপ্রিল । পত্রখানি 
বিজয়রুষ্ণ কলিকাতা৷ হইতে লিখেন। কলিকাতা ব্রাহ্গলমাজের সহিত কেশব ও 
তাহার অঙ্থগামীর্দিগের বিরোধ যে তখন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এই চিঠি- 
খানিতে তাহার আভাষ রহিয়াছে । বিজয়কুষ্খ লিখিতেছেন, “কলিকাতা 
ব্রাঙ্গদমাজের সভ্যগণ আর বিদ্বেষানল প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, যাহাতে প্রচার 
কার্য্যালয় বিলুপ্ত হয় ইহাই তাহাদের দৃঢ় সংকল্প । যাহাতে কেশববাবুর প্রতি 
সাধারণের দ্বণা হয় সেই জন্ত তাহাকে থুষ্টান বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইতেছে ।”% 
অপেক্ষান্কৃত সঙ্গতি-সম্পন্ন কলিকাত! সমাজের প্রতিকূলতা এবং আধিক অনটনের 
মধ্যেও বিজয়কুষ্ণের উৎসাহের এতটুকু কমতি নাই। বঙ্ক কর মহাশয় ব্রজনুন্দর 
মিত্র মহাশয়কে লিখিত অতিরিক্ত যে একখানি চিঠি আপন গ্রস্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখি বিজয়কৃষ্ণ ডাকটিকিট ক্রয়েও অসমর্থ। তিনি লিখিতেছেন, 
“পয়সার অনটন বশতঃ আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। এবার বেয়ারিং 
লিখিতে হইল। আমার স্ত্রীর শরীর অনুস্থ আছে। রীতিমত ওঁষধপত্র দিলে সুস্থ 
হইতে পারিতেন। ব্রাঙ্গধর্মের মজলের জন্য এইরূপে শরীর নাশও ঈশ্বরের আশীর্বাদ 1 
কেবল আমার নহে । প্রত্যেক প্রচারক পরিবারেরই এইরূপ দুর্্শ! । মরুক সকলে 


* কেশব সেন মহাশয়ের ৃষ্ট বিষয়ক বক্তৃতা এই সময়েই প্রদত্ত হয়__-তাহার 
58 006 প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ থুষ্টাবের সেপ্টে্বর মাসে--লেখক। 


বিজয়ায়ন-৪ 


৫০ বিজয়ায়ন 


গু কণঠায়, অনাহারে রোগ-বিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যই প্রাণত্যাগ করুক; তবু 
€ষন কেহ ব্রাহ্গবর্মের জয় ঘোষণা করিতে বিরত না হন। এই আমার আতস্তরিক 
বাসন11” (১৯ মে, ১৮৬৬) এই সময়েরই অন্য এক পঞজজে তিনি ব্রজন্ুন্দর 
বাবুকে লিখিয়াছিলেন, “অনাথ-নাঁথ ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের দীড়াইবার স্থনি নাই। 
ক্রমে ক্রমে সকল বন্ধু বান্ধবই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কোন দিন শরীরও 
ত্যাগ করিবে; ঈশ্বরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হউক, যিনি ছুঃখীদিগের বন্ধু।” শুধু 
আপনি নন, নবাগত অন্যান্ত প্রচারক্গণের মধ্যেও আপনার ঈশ্বর নির্ভরতা এবং 
আদর্শে দূচতা সংক্রামিত করার দায়িত্বও তাহার। তিনি তাহার “ব্রাহ্গধর্মেব 
বর্তমান অবস্থায়” এই কল ধর্মবন্ধুদের প্রশস্তি গাহিয়াছেন এইরূপে, "প্রচার বিভাগ 
পৃথকরূপে সংস্থাপিত হইলে কতিপয় ব্রাহ্ম-ভ্রাতা বিষয়কর্ষের প্রলোভন পরিত্যাগ 
করিয়া সাংসাবিক স্থখ-ছুঃখের মন্তকে পদাঘাত করিয়া, অভয়দ্বাতা৷ ঈশ্বরের চবণে 
সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হইয়! প্রচারকের অনন্ত ব্রত গ্রহণ করিলেন। যে ব্রত অবলম্বন 
করিলে প্রাণাস্তেও আর পরিত্যাগ কর! যায় না, এই ছেবপ্রক্কতি মহাত্মাগণ সেই 
প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে ব্রহ্মনাম ঘোষণা! করিতে লাগিলেন ৮* এই 
গময়ে বিজয়কৃষ্ণ প্রচার আশ্রমের একটি 'প্রকোষ্ঠে সন্ত্রীক বাস করিতেন এবং 
একবপ ভিক্ষা করিয়া তাহার উপজীবিকার অর্থ সংগৃহীত হইত | বঙ্ক কর মহাশয় 
লিখিয়াছেন, ধর্মোৎসাহ তীহাকে সকলপ্রকার পাথিব চিন্তা হইতে নিমুক্ত 
রাখিয়াছিল। তাহার ধর্মভাঁব দর্শনে অনেকের উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে । 
ক্রমে মারও কতিপয় ব্যক্তি চাকুরী ছাড়িয়! প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। এক সময়ে 
তাহার কয়েকটি বন্ধুতে মিলিয়! রাধানাথ মল্লিকের গলির ভিতর একটি বাসাতে 
বাস করিতেন । এই বাষাটা ক্রাঙ্গদিশের মধ্যবিন্দু ছিল। কোন দিন আহার 
জুটিত, কোন দিন জুটিত না; আহার কোনরূপে জুটিলেও, ব্যঞ্জন বলিতে 
অধিকাংশ দিনই মাত্র কাটানটে শাক বা সামান্ত তেতুলগোল।। তাহার এই 
এই দারিদ্যবরণ যখন স্বেস্ছাপ্রণোদিত, তখন এই সকল কষ্টকে যে তিনি ঈশ্বরের 
আশীরাদ মনে করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। অতভুক্তাবস্থাতেই তিনি একাস্ত 
অন্দ্িপ্ন মনে অনন্ত উৎসাহে আপনার দৈনন্দিন ধর্মসাধন, ধর্মপ্রচার, অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা, প্রচারপত্রাদির জন্য প্রবন্ধ রচন! প্রভৃতি ব্যাপারে মগ্র থাকিতেন। 


* ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে সাত জন প্রচারকের মধ্যে কেশব সেন, 
বিজয়রুষ্ণ ব্যতিরেকে ছিলেন উমানাঁথ গুধ, মহেন্দ্র বহু, অবূদ! চট্টোপাধ্যায়, যছুনাথ 
চক্রবর্তী ও অদবোরনাথ গুপ্ত ।--লেখক। 


বিজয্বায়ন ৫১ 


পত্তী ফোগমায়া এবং শাশুড়ি যুক্ধরেলী দেবীও সানন্দে তাহার সহিত উপবাস 
করিয়া চলিতেন। 

অবশেষে প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে মতভেদ যখন চরমে উঠিল তখন 
নবীন দল কলিকাতা সমাজ হইতে অন্পূর্ণ পৃথক হইয়া! কেশবচন্ত্রের নেতৃত্বে 
ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন ( ১০৬৬ খুষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর )। এ 
দিনের অধিষ্টিত সভায় বিজয় প্রস্তাব করেন, যে সকল নরনারী ব্রান্গধর্মের মূল 
সত্যে বিশ্বাম করিবেন তীাহারাই ভারতবধীয় ব্রাহ্মঘমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে 
পারিবেন । প্রস্তাব গৃহীত হয়; ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্ষধর্মের 
প্রচারের ভার অবশ্যন্তাবী রূপে বিজয়ক্ষ্ণের উপরই পড়িল । 


ইহার অব্যবহিত পরেই বিজয়ুষ্ণ ঢাকায় ফিরিয়া তাহার আরদ কার্ধ নৃতন 
উৎসাহে চালাইতে লাগিলেন । অনেক ক্লৃতবিছ/ যুবক ব্রাহ্মবর্ম গ্রহণ করিলেন 
এবং যথারীতি উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত এবং সমাজ কতৃক নিরধাতিত হইতে 
লাগিলেন। বিজয়ক্ক্খ নিজেও পাধিব সখের কাঙাল ছিলেন না, অনুগামীদ্দিগকেও 
সথ স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্গীকার দিতে অপারগ ছিলেন ৷ যীত্ুধুষ্টের ন্যায়ই যেন তাহার 
অঙ্গীকার, "72 0596 9150261) 1315 1165 517911 10956 16 8100 176 0091. 
10566 1015 116 007 105 5810 51581] 0100 10 জীবনের দ্বাচ্ছন্দ্যকে যিনি 
কামা বলিয়া! বরণ করিবেন, তিনিই সত্যকার জীবন হইতে বঞ্চিত হইবেন, যিনি 
স্বাচ্ছন্দ্যকে ঈশ্বরের জন্য পদদলিত করিতে পারিবেন, তিনিই সত্যকার জীবন লাভ 
করিবেন। সর্বন্থ ত্যাগ করিয়া ধর্মকে অস্সরণ কর, এই ছিল বিজয়কুষ্ণের মূলমন্ত্র 
এবং তাহার আহ্বান এমনই প্রেরণা-স্পৃষ্ট ছিল যে বহু ব্যক্তিই আকৃষ্ট হইয়া! 
তাহাকে অন্থুগমন করিতে প্রস্তত হইলেন। ঢাকায় অবস্থান কালেই তিনি 
ময়মনসিংহ গমন করেন । সুখের বিষয় যে প্রীনাথ চন্দ মহাশয় তাহার “ত্রাঙ্গ- 
সমাজে চলিশ বৎসর" গ্রন্থে এই ভ্রমণের প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়াছেন; সমসাময়িক 
ঘটনার অপক্ষপাত বিবরণ হিসাবে ইহার মূল্য সমধিক । তিনি লিখিতেছেন, “১৮৬৫ 
সালে কেশবচন্দ্র এখানে ব্রাহ্ষধর্মের যে অগ্নি প্রধূমিত রাখিয়া যান, ১৮৬৭ সালের 
প্রথম ভাগে মহাতেজন্বী প্রচারক বিজয়কৃ্চ এখানে আসিয়া সেই অগ্নি প্রজ্জলিত 
করিয়! তুলিলেন। তাহার বক্তৃতায় যেন অগ্নিবৃষ্টি হইত। উহাতে মৃত জীবনে 
নব চেতনার সঞ্চার হইত। স্থানীয় বিজ্ঞাপনী নামক সংবাদপজে তাহার প্রচার 
কার্ধ্যের বিবরণ প্রকাশিত হয় । তিনি নগরের নানা স্থানে, ৩*শে মাঘ “ভারতবধীঁয় 
বাহ্মদমাজ”, ৫ই ফাস্ভন “উপাসনা”, ৭ই “মুক্তি” ১১ই “পবিত্রতা”, ১৪ই “সংসার” 
/৮ই “পৌত্বলিকতা” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাহার বক্তৃতা শ্রোতার শ্রুতিন্থধ 


৫২ বিজয়ায়ন 


উৎপাদন করিয়াই বিরত হইত না, হয়ে অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া দিত। সত্যসত্যই 
বিজয়ক্কষণের বিজয়ভেরীতে নগর কম্পিত হইতে লাগিল ।” বহু লোকের উপবীত্ 
পরিত্যাগ, তাহার সহিত আহার, হিন্দুসমাজে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ও নিাতনে 
অনেকের আবার উপবীত পুনঃগ্রহণ ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া চন্দ মহাশিয় ময়মন 
সিংহের তৎকালীন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশ সেন মহাশয়ের স্বকীয় বিবরণ উদ্ধা, 
করিয়াছেন । সেন মহাশয় লিখিতেছেন, “মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমার ম্যায় পতিত 
সন্তানকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্গধর্ম প্রচারক ভক্তিভাজ, 
বিজয়কৃষ্ণজ গোস্বামী মহাশয়কে ময়মনসিংহ প্রেরণ করেন । তখন আমি তাহা, 
সংসর্গে থাকিয়া জীবন্ত ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া নিজের পাপ ও অভাব অনেব 
বুঝিতে পারিলাম ও তাহা মোচন করিয়া আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিতে যত্ববা, 
হইলাম ।” এইবারের ময়মনসিংহে প্রচারের উল্লেখ আছে ভেপুটি পার্বতীচরণ বা: 
মহাশয়ের 0000, [317)00150 €0 [710.0015 গ্রন্থে। আলোচ্য সময়ে তি? 
ময়মনসিংহে শিক্ষাকার্ধে রত ছিলেন এবং আর আর বনু যুবকের ন্যায় তা 
বিজয়কৃষ্ণের তেজশ্থিনী বক্তৃতায় ও পৈতা ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া নিজেও পৈতা! ত্যা' 
করিয়া (তিনি জাতিতে বৈচ্য ছিলেন ) ইতর জাতির সহিত আহার করিতে আর 
করেন। গ্রশ্থখানি দুপ্রাপ্য কাজেই 29610781 1.1515[5তে রক্ষিত কপি হইতে 
প্রয়োজনীয় খানিক অংশ তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না 
তিনি লিখিতেছেন, 4006 ০: 076 10155107081165 7818010 9819 [27157 
(305578101 1791067)60 0০ ৬1516 17 1867 01১০ 101) 0 1৬] 57361051196] 
1১16 [ 729 2, 501)001179958661. ৬৬101) 131185 17015178. 30952 
ড/1)0 1090 1)15 08,506 1707 00105/17)6 1315 78108. 0: 580:20. (1১168 
8100 01060 101) 00196175০0৫ 10৯7 589069 081006 0০ 51510 1৬050605106 
17 010০ 50100156 0£ 1115 10155101975 00025) [510 61580 1 ০০10 0 
1077601 01096056006 08566 1010 8100 66052 €0 01716 101) 00612) 
পরে অবশ্ঠ রায় মহাশয় অন্যান্ত কয়েকজনের সহিত সামাজিক অত্যাচার স 
করিতে না পারিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং আরও পরে হিনুধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বা 
হারাইয়া পালহীন নৌকার মত এদিক ওদিক ঘুরিয়! বেড়াইয়৷ অবশেষে একপ্রক' 
বিজয়কষেররই ইঙ্গিতে পুনরায় হিন্দুধর্মে গ্ত্যাবর্তন করেন। সে কথ! আমাদের প 
উল্লেখ করিতে হইবে । 


মনে হয় ময়মনসিংহ হইতে বিজয়কৃষ্ঃ কলিকাতায় ফিরিয়া! তারপর সপরিবা। 
বরিশাল গমন করেন। সঙ্গে এবার অখোয়নাথ ও যছুনাথ চক্রবতাঁ ছিলেন 


বিজয়ায়ন ৫৩ 


যথারীতি তাহারা ছুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া প্রচারকার্ধ 
চালাইতেন। দাস মহাশয় আপন গৃহের প্রাঙ্গণে প্রচারক মহাশয়দিগের জন্তু 
কয়েকটি কুটির নির্মাণ করিয়! দিয়াছিলেন এবং সন্ত্রীক তিনি ইহাদিগকে অত্যন্ত 
সমার্দর করিতেন, এবং নগেন্দ্র চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্কিমত, বাটার ভূত্যগণ 
ইহাঁদিগকে বাবুর গুরুঠাকুর মনে করিয়া অত্যন্ত মনোযোগ দিয়! ইহাদের পরিচর্যা 
করিত। এখানে গ্রচারকগণ ফাল্তনের মধ্যেই পৌছাইয়! থাঁকিবেন নতুবা! বন্ধ কর 
মহাশয় লিখিত নিয়লিখিত ঘটনাটির সামঞ্জম্ত থাকে না। কর মহাশয় লিখিতেছেন, 
এই সময় একদিন ছুর্গাযোহন বাবু বিজয়কষ্কে একখানি উৎকষ্ট শীতবস্ত্র ক্রয় 
করিয়া দ্রিয়াছিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় পথের একটি দুঃখী লোককে শীতে 
কাতর দেখিয়া তাহাকে এ বস্ত্র দান করেন। দাস মহাঁশয় আর একখানি কিনিয়। 
দিলেন। দ্বিতীয়খানিও এঁরূপে বিতরিত হইল। তখন দাস মহাশয় একখানি 
মোটা! কাপড় কিনিয়৷ দ্িলেন। চৈত্র মাসের বেশী ভিতরে আর শীতবস্ত্রের 
প্রয়োজনীয়তা থাকে না । 

এই সময় বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া বিজয়কৃষখ আমদিয়া, পাচদোনা। 
কালিকচ্ছ প্রভৃতি স্থানে যান। এই সময়েই কালিকচ্ছের (ত্রিপুরা ) বিখ্যাত 
আনন নন্দী মহাশয় ত্রাহ্ষধর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন । 

বরিশাল হইতে বিজয়ঙ্কষ্জ চৈত্র মাসের মধ্যেই কলিকাতা ফিরিয়া থাকিবেন। 
এই ধারণা করার কারণ শীপ্রই প্রকাশ পাইবে । কলিকাত৷ ফিরিয়৷ বিজয়ক্কষচ 
দেধিলেন কলিকাতায় ব্রাঞ্গদিগের ছুই দলের মধ্যে মত ও অনুষ্ঠান লইয়া আন্দোলন 
তীব্রতর আকার ধারণ করিয়াছে । তাহা ছাড়া কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
পূর্বোল্লিখিত বন্তৃতাগুলিতে খৃষ্টবর্মের প্রতি তাহার অন্্রাগের আভাস পাইয়৷ যে 
বাদান্ুবাদের ঝড় উঠিয়াছিল তাহা ক্রমেই বেগ সঞ্চয় করিতে থাকে। “বরাহ্মসমাজের 
বর্তমান অবস্থায়” বিজম্বুষ্ণ লিখিয়াছেন, “বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, জাতকর্ম, 
নামকরণ, শ্রান্ধ, ব্রাহ্মধর্ম মতে এই সকল কার্য যতই হইতে লাগিল, ততই, 
্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল । ছূর্বল ব্রাঙ্মগণ কলিকাতা 
্রাহ্মদমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহার মধ্যে কেশববাবু 'যিশুধৃষ্--ইউরোপ ও 
আসিয়া” ( ১৯৬৬ 2085.) এবং 'গ্রেটম্যান' (১৮৬৬ 9800570061) এই ছুইটি 
বিষয়ে বক্তৃতা! করিলেন । এই বক্তৃতাদয়ের গূঢ় ভাব হৃদয়ঙম করিতে অসমর্থ হইয়। 
কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের স্ত্রাক্মগণ কেশববাবুকে খৃষ্টান বলিয়! গালি দিতে লাগিলেন । 
তাহাদের অসস্ভাব এতদুর প্রবল হুইযা উঠিল যে হারা. মিথ্যা কথা বলিতে 
কিছুমাত্র কুষ্টিত, না হুইয়! কেশববাবু খৃষ্টান, হইয়াছেন বলিয়া! ঘোবণ! করিতে 


৫৪ বিজয়ায়ন 


লাগিলেন।” আজ কালের পাঠকগণের পক্ষে এই বিতগ্ডার তাপ পরিমাপ কর! 
দুরূুহঃ তবে বিজয়ক্ৃষ্ণের মন্তব্য, “যদি ইংরাজ রাজ্যের প্রবল শাসন না থাকিত তবে 
কলিকাত। ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্গগণ কেবল গালি দিয়! যে নিরন্ত হইতেন এরূপ বোধ 
হয় না,--অবস্থার বিশেষ গুরুত্বকে স্ুচিত করে। ধর্মের নামে এই সকল 
অবাস্তর বিষয় লইয়! ঝগড়া দেখিয়! বিজয়কৃষ্ণের শাস্তিকামী মন ব্যথিত হইয়া 
উঠিল। আমরা বিজয় জীবনে বারংবার দেখিয়াছি যে জীবনের সেই সব সন্ধিক্ষণে 
যখন সম্মুখের পথ সমধিক কুয়াশাচ্ছন্ন ও অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তিনি 
নগরের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া শাস্ত পরিবেশে নূতন আলোকের সন্ধান 
করিয়াছেন। শাস্তির খোজে এবার তিনি শাস্তিপুর গমন করিলেন ( ১৮৬৭ মার্চ 
এপ্রিল ) এবং বসস্তকালে শাস্তিপুরের গঙ্গার চড়ার হৃদয়গ্রাহিণী শোভা দেখিয়! 
তাহার অন্তরের অশান্তি যেন তুলনায় আরও বেশী মনে হইল। শাস্তিপুরে যে 
তিনি বসস্তকালে উপস্থিত ছিলেন তাহ তিনি নিজে ব্রাহ্গধর্মের বর্তমান অবস্থায় 
লিখিয়াছেন। চৈত্র শেষ হইয়া গেলে আর বসস্তকাল আছে বলা যায় না। 
তাই বরিশাল হইতে চৈত্র মাসেই প্রত্যাবর্তন অনুমান করিয়াছি । তিনি শাস্তিপুর 
নিবাসী বিখ্যাত বৈষ্ণব হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়কে আপনার দুরশার কথা 
বলিলে তিনি বিজয়ককষ্তকে 'চৈতন্ত চরিতামূত গ্রন্থ পাঠ করিতে বলেন। চৈতন্য 
চরিতামৃত পাঠ করিয়া বিজয়ুষ্ণের নিকট যেন একটি নৃতন হুয়ার খুলিয়৷ গেল। 
চৈতন্তদেবের জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মাধ্যমে, “জীবে দয়া নামে ভক্তি এই তত 
তাহার মনে গভীর অঙ্কপাত করিল। প্রামাণিক মহাশয়ের সহিত তিনি কালনায় 
গিয়! ভগবান দাস বঁবাজীকে দর্শন করিতে গেলেন । বাবাজীর আশ্রমে ৬নাম 
বন্ধের পূজ! সন্দর্শন করায় অস্কপাত গাঢ়তর হইল। পাঠকগণকে ম্মরণ করাইয়া 
দিই যে এই তগবান দাস বাবাজীর নিকট পরমহংসদেবও একবার গিয়াছিলেন 
১৮৭০-৭১ খুষ্টাবকে। সেযাহা হৌক, এখান হইতে বিজয়কষ্ণ চৈতন্য দাঁস বাবাজীর 
শিকট গিয়া ভক্তিলাভের উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী বিজয়কৃে কি 
দেখিলেন তিনিই জানেন, তিনি তেজের সহিত বলিলেন, সে কি প্রভু! তুমি কি 
আমাকে প্রতারণা করিতে আদিয়াছ? ভক্তির ভাণ্ডারী হইয়! তুমি আমার মত 
জীবাধমের নিকট তক্তিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমি তোমার ললাটে 
তিলক, যস্তুকে জটাভার ও গলদেশে মালা সন্দর্শন করিতেছি । পরে ভাবাবেশ 
কমিলে উপদ্দেশ দিলেন, “যঙ্ি প্রেম ভক্তি লাভ করিতে চাও তবে দীন হীন 
অকিঞ্চন হও। অন্তরে একবিপু অহস্কার থাকিলেও ভক্তিলাভ হইবে না। 
জলজ্োত যেমন উত্ধগামী হয় না, ভক্তিও তদ্রপ অক্ষত মনে উদ্দিত হয় নাঁ।” 
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বিজয়কষ্ণের শাস্তিপুর আগমন ব্যর্থ হইল না,-তিনি ঈশ্বরের কপাশ্রয়ী একাস্ত 
নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তির সন্ধান পাইলেন। 


এই ঘটনাগুলি হইতে আমর! দেখিতে পাই যে গ্রথম যৌবনেই বাংলাদেশের 
শ্ন্ততম নেতৃস্থানীয় হিসাবে গণ্য হইলেও বিজয়রু্ণ অনার প্রস্থৃতি সন্দ্ধে কখনষ্ট 
এতটুকু অবহেলা করেন নাই। সমপামমিক ভারত যাবতীয় ধর্মভাব-ধারাঁৰ 
্রে্টাংশটুক্ু আহরণ করিয়া একটা বিরাট সমন্বয়ের চে্টা বিদ্যায় জীবনের গোড়া 
হইতেই লক্ষিত হয়। মাঞ্রিন মনীষী এমারসন লিখিয়াছিলেন যে এমন কোন দিক- 
নির্ণয় যন্ত্র যদি পাওয়া যায়, যাঁর দ্বারা পৃথিবীর যাব'ভীর চিম্তানায়কদিগেব নিকট 
উপস্থিত হওয়া স্থকর হইবে, তবে তিনি ম্পর্শমণি ফেল্মা তাহাই আনন্দে বাছিয়! 
লইবেন। ঈশ্বর্ক অন্বেষণ করিতেছেন এমন স$ল ব্যক্তির সংসর্গ বিজয়কৃষ্ণের 
নিকটও পরম আকর্ষণের বস্তু ছিল এবং তাহা জীবনে তিনি অগণিত সানু 
মহাপুরষের সঙ্গলাত করিয়াছেন এবং একান্ত উদর সার্বভৌমিক ধর্মেব উদগাতা 
যে বিজয়ক্ষ্ণকে আমর! জানি তাহার হ্থজনে কোন্‌ মহাত্মার কতখানি প্রভাৰ 
ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । তবে সম্প্রতি বাণিত ঘটনাগুাল হইতে বুঝা যাইবে 
যে এই সময় হইতেই বিজয়কুষ্ের মধ্যে কৈবীয় ভক্তি আপনাকে জাপান দিতে 
আরম্ত করিয়াছে। এই ভক্তিবাদ কেশ সেন মহাশয়ের ভক্ভিবাদের সগোজ্জ 
হইলেও বিভিন্ন; কেশবের ভক্তির মু' উৎস খুষ্টায় ধম, স্তরাং এ দেশে সহজে 
গ্রাহ্ন নহে । কিন্ত বিজয়ক্ষ্ের ভঙ্লি মূলে ছিল আমাদের একাস্ত আপনার বস্তু 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ। সে যা: হৌক. বিজয়ক্খ ভত্তি, এবং নাম মাহাত্মা 
রাহ্মধর্মে অনুগ্বিষ্ট করাইবার এন্ত কলিকাতায় আগমন করিলেন ।* তাহ্াব 
অগ্রজ ব্রঙ্গগোঁপাল গোস্বামী হ্াশয় এবং পরে বিখ্যাত কীতনীয়া মনোহর দা] 
বাবাজী দ্বার! কীর্তন গা ওয়হয়া তিনি কেশবচন্ত্র প্রমুখ সকল ব্রাঙ্গবন্ধুকে মোিত 
করেন, এবং সেই হইজেীত্রাহ্মলমাজে কীর্তন প্রচলিত হইয়া গেল ( ১৮১৭ খু্াবের 
১২ই অক্টোবর বা ২৪শ আশ্বিন ১২৭২ )। শিবনাথ শান্ী মহাশয়ের ইতিহাসে 
ইহার ইঙ্গিত মার গাছে । বৈষ্ঞবীয় ভক্তিবাদ এবং সংকীতন প্রবর্তন সমন্ধে [৩পি 
লিখিয়াছেন, “891580০8000 1605০ 0 07০08005204 





* তির্দ ২*শে অক্টোবর ১৮৬৭ কলিকাতায় এক সভায় উপস্থিত হইয়া! 
ভারতবর্ষ; ব্রাঙ্মদমাজের ভারতব্যাপী বিস্তারের জন্য পথের ইঙ্গিত দিয়া এক 
দীর্ঘ প্রন্তাব উত্থাপন করেন। তাহার পূর্বে ৯ই অক্টোবরও তিনি কলিকাতায় 


ছিলেন ।--লেখক | 
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810 17) 0081006 0133 02192120600. অর্থাৎ প্রস্তাবও বিজয়কষ্ণের রূপদান ও 
বিজয়কষেণের । বিজয়ক্* নিজেই পাপে মলিন মোরা চল ভাই, পিতার চরণে 
ধরি কাদিয়! লুটাইবে' এবং “পতিত পাবন ভকত জীবন অখিল তারণ বলরে সবাই" 
এই ছুইটি বিখ্যাত ব্রহ্মদংগীত্ রচনা করিয়া সংকীর্তনের শ্থচনা করেন । কেশব 
চবিত রচয়িতা গৌবগোবিন্দ, বায় মহাশয় লিখিয়াছেন, “বিজয়কষ্ণের স্বভাবতঃ 
বৈষ্ণব ভাব, তিনি তৎকালী সংকীর্ভনের প্রধান সহায় হইলেন এবং ছুইটা 
সংকীর্তন গীত প্রস্তুত করিয়া গান করিলেন” উহারই দেড় মাস পরে ৯ই 
অগ্র্থায়ণ তারিখে ব্রন্মোখসব উপধক্ষ কলিকাতায় মহাউৎসাহে কীর্তন অনুষ্ঠিত 
হয়। এঁ সময়ে রচিত এক সঙ্গীতে 'ঘবজয়রুষ ব্রাহ্মবর্মে এই ভক্তিবাদের প্রবর্তনাকে 
লক্ষ্য কবিয়া লিখিয়াছেন, “এতদিনে স্হোইল ভাবতের ছুঃখ রজনী |” 


ঈ 


নন 


্রাঙ্মসমাজের কীর্তন প্রচলন যে সকই প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহ 
শহে। এ সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ তাহার 'ত্রাঙ্গাজের বর্তমান অবস্থা” পুস্তিকায় 
এইরূপ লিখিয়াছেন, “ব্রন্মোৎ্সবের পব সংকীর্তনেংবিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। 
কলিকাতায় যেমন কীর্তন হইতে লাগিল, তর অন্ঠান্ঠি স্থানের ব্রাহ্মদমাজের 
শীর্ভন আরম্ভ হইল । পরিশেষে পূর্ববাঙ্গলায় ঢাক মগরে বিশেষরূপে কীর্ডনের 
উঠতি হইল। সঙ্গতের ব্রাঙ্গভ্রাতাগণ বিশেষ উৎ্»হর সহিত কীত্তন আরম্ত 
কবিলেন। পূর্ব বাঙ্গলাব, বিশেষতঃ ববিশালের ও ঢাখর সভ্যতাতিমানী কত- 
বিদ্বাম্ন্ট ব্রাঙ্ঈগণ কীর্তনকে খ্বণা কবিতে লাগিলেন । সোমক্ষাশ সম্পাদক কীর্তন 
অন্গমোদন কবেন না, অতএব কীন্তন ভাল নহে, অনেকের মূ এইরূপ যুক্তি শবণ 
করিয়াছি। ঢাকাব ছু” একজন প্রাচীন ব্রাহ্ধ কীর্তন দেবেন্ত্রবাবু১মত নাই বলিয়া 
কীতনে অস্রন্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন” সে যাহা হোক, মুখ্য বিজয়রষ্ণেরই 
চেষ্টায় কীর্তন চলিয়া গেল এব' চৈতন্যের ভক্তিভাবও যেন কিছুটা বেশ করিল ! 
সন আঙ্মদমাজে কীর্তন প্রচলিত করিবার জন্ত বিজয়কফণ যে গুভৃত চেষ্ 
করেন তাহা সহজেই অন্থমেয়। এবিষয়ে আমরা ভ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের 'রানষ- 
সমাজে চল্লিশ বৎলর" গ্রন্থে কিছুটা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাই। তিনি লিখিতেছেন, 
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৮৬৯ সালের শীতখতুতে ভারতবীয় ত্রা্গসমাজের প্রচারক ভক্তিভাজন বিজয়কষ। 
গান্বামী পুনরায় এখানে আগমন করিলেন । তখন ব্রাঙ্গসমাজে ভক্তির সঞ্চার 
ারস্ত হইয়াছে । আমর দুরে থাকিয়া ধর্মতত্বে সে বিবরণ পাঠ করিতাম। 
নামাদদেরও সংকীর্তন করিতে সাধ হইত। গোস্বামী মহাশয়ের মুখে সংকীর্তন 
নিয়া আমাদের অনেকের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। আমর! তাহার 
নকট সংকীর্তন শিক্ষা করিলাম । ১৫৮ ৯ শ্্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার 
গীর নাচে এই গানের হ্থুরে "অখিল তারণ বলে একবার ডাক তারে --এই 
কীর্তন রচন! করিয়! গোস্বামী মহাশয় গাইলেন । আমরা আমাদের চিরপরিচিত 
বে ব্রহ্মসংকীর্তন করিয়া বড়ই তৃপ্রি ও আনন্দলাভ করিতাম। ব্রহ্গজ্ঞানীরা 
বঞ্চবদের ম্যায় খোল করতাল বাজাইয়া সংকীর্তন আরস্ত করিয়াছে, এ সংবাদে 
[রে খুব আন্দোলন উপস্থিত হইল, লোকে কত ঠাট্র! বিদ্রুপ করিতে লাগিল, 
কহ কেহ প্রশংসাও করিল। সমাজ ঘরে আর লোক ধরিত না। বস্তুতঃ তখন 
বজয়্কষ্জের অগ্নিময়ী বক্তৃতা সুমধুর উপাসন! ও তক্তিরসপুণ সংকীর্তনে এই নগর 
যন টলমল করিতেছিল ।” 
“কিশোরীমোহন বক্পী নামে একজন মোক্তার ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলী 
বং সংকীত্তন প্রিয় ছিলেন 1 ব্রাঙ্গদমাজে তিনি খোল বাজাইতেন । গোস্বামী 
শয়ের সঙ্গগুণে ইহার চিত্তে ব্যাকুলতার সঞ্চার হইয়াছিল, ভাবোচ্ছাসে ক্রন্দন 
বিতেন। ইঞার মুখে একটি প্রাচীন সংকীর্তন শুনিয়া! গোস্বামী মহাশয় একটা 
1কুলভাবের নৃতন সংকীর্তন রচনা করিম্লাছিলেন । আমর! বহু বৎসর সেই কীর্তনটি 
হয়াছিলাম । এই কীর্তনটি সঙ্গীত পুস্তকে উঠে নাই বলিয়া! অন্যত্র প্রচারিত 
য় নাই, কিন্তু উহা? তৎকালের বিশেষ ভাব প্রকাশক বলিয়! এখানে লিপিবদ্ধ 
বিয়া রাধিলাম,__- 
কীর্তন 
সকল শৃন্যময় হেরি, ন! হেরিয়ে বিভূ নয়নে । 
আমার হৃদয় শুখায়ে গেল হে (এ) 
শুনেছি সাধু সদনে, চায় যে তারে 
তাহারে দেখিতে পায় নিজ অস্তরে; 
আমি ডাঁকিতে পারি না মোহে, পাইব কেমনে ॥ 
পড়েছি অগাধ কৃপে না দেখি উপায় 
বিনা সেই করুণ! সিন্ধু প্রভু দয়াময় ; 
সার নামের গুণে পাপী তরে শুমেছি শ্রবণ 1” 
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পূর্ব পৃষ্ঠায় লিখিত ঘটন! অবশ্ত পরের, তবে বিষয়ের এঁক্য বোধে এইখানে। 
উহা সংস্থাপিত করিলাম । পাঠকগণ দেখিবেন ষে বিজয়কুষ্ণের অকপট একাস্তি 
ব্যাকুলতা! এবং ব্যক্তিত্বের আশ্্য আকর্ষণী শক্তি জনসাধারণকে তাহার দিকে স্বত 
টানিয়া লইত ও তাহার কার্য সাফল্যমণ্তিত করিত। ঢাকার কীর্তন প্রচার জম্বযে 
বঙ্ক কর মহাশয় লিবিযাছেন, “গোস্বামী মহাশয় পূর্ব হইতেই ঢাকা! ব্রাহ্মসমা্ছে 
আচার্ধপদে নিযুক্ত থাকিয়া তথাকার উপাসকদের মধ্যে কীর্তনের খুব উন্নতিসাধ, 
করিয়াছিলেন। যদিও প্রাচীন ব্রাঙ্গদূল এই সময় কীর্তনের পক্ষপাক্ষী ছিলেন না 
কিন্ত তাহারা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে কীর্তনে সহজে হৃদয় দ্র 
হয়। তাহারা প্রকাশ্তে কীর্তনের পক্ষ সমর্থন না! করিলেও কীর্তনের প্রি 
তাহার্দেরও যে অন্গরাগ আছে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন । “তোর! আয়রে ভাই 
এতদিনে দুখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্গনাম” এই উন্মা্দকাৰ 
সংকীর্তনে সহর মাতাইয়া ধখন গায়কদল সমাজপ্রাঙ্গণে উপনীত হইয়াছিলেণ 
( ১২৭৬ অগ্রহায়ণ, ১৮৬৯ ডিসেম্বর ) তখন সেই মঙ্তো্সব দর্শনার্থ ধনী, দবিদ 
জ্ঞানী মূর্থ নান! শ্রেণীর লোকের সমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ ও গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । 
্রাহ্মধর্মে ভক্তিআ্রোত প্রবাহিত করান, এবং সংকীর্তন প্রবর্তনে বিজযক্কঞ্ণ যে মুখ 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্বেচ্ছায় কেহ কেহ বিশ্বৃত হইতে চাছেন বলি 
এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। চিরপ্রীব শর্মা অর্থাৎ ত্রৈলোক 
সান্যাল মহাশয় যিনি মূলতঃ বিজয়কষ্রর ব্যক্তিত্বে আরৃষ্ট হইয়াই ব্রাঙ্গধর্মে পপ্রবে, 
কবিয়াছিলেন, তিনি তাহার “কেশব চরিতে" তক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে বিজয়কৃষে! 
নামোল্পেখও করেন নাই। অবশ্বা পতাপ মজুমদার মহাশয় তার ইংরাজি কেশ 
চরিত্রে ট্রিলোক্য সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত বিজয়কৃষ্ণের নামটাও লইয়াছেন । তাহা, 
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দ্স্শ 

১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাঘোংসব উপলক্ষেও কীর্তন কলিকাতায় 
বিশেষ উৎসাহের স্থষ্টি করে। এ বারের মাঘোৎসব একটি বিশেষ কারণে ব্রাহ্গধর্ম 
তথা বাংলার ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া 
থাকিবে, কারণ এঁ মাঘোত্সব দ্িবসেই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গ 
সমাজে যোগ দেন। শিবনাথ দুহিতা হেমলতা! দেবীর উীক্ত হইতে জানিতে 
পারি যে ১৮৬৮ সালের ১১ই মাঘ শিবনাথ প্রথম আদি ত্রাঙ্গমমাজে গিয়াছিলেন। 
এদিকে কেশব পেন মহাঁশয় সহর মাতাইয়! কীর্তন বাহির করিয়াছেন এবং গান 
শুনিয়া শিবনাথের প্রাণে অদ্ভুত সাড়া জাগে । তিনি উৎসবে যোগ দিবার মানসে 
কেশব সেন মহাশয়ের বাড়ি গিয়। বিজয়ক্ৃষ্ণকে দেখেন। বিজয়কৃষ্ণ “শিবনাথকে 
দেখিয়া দৌড়িয়! আসিয়া! গল! জড়াইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন, যেন প্রাণের 
ভিতর পুরিয়া! লইলেন'। শিবনাথ নিজেও লিখিয়াছেন, “গোসাইজী আমাকে 
দেখিয়াই “ক ভাই” বলিয়া আসিয়। আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন । সেই আমাকে 
উন্নতিশীলদলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিল।” ভাক্তবাদের নবোখিত জোয়ারে, 
এবং কেশব বিজয়কৃষ্ণের মিলিত আকর্ষণে কলিকাতা! তথ সার বাংলা যেন আনন্দ 

ও উৎসাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। 
কিন্তু এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হইল, কারণ অচিরেই কুস্থমে কীট প্রবেশ করিল, 
এই ভক্তিবাদের সুত্র ধরিয়া ব্রাঙ্ষধর্মে নরপূজার সুচনা দেখা দিল। ১৮৬৮ খৃষ্টানদের 
মার্চ মাসে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিজয়ক্ুষ্ণচ গোস্বামী এবং যছুনাথ চক্রবর্তী 
প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম যাত্র। করেন এবং মুঙ্গেরে কিছুকাল অবস্থিতি করেন । 
মুঙ্গেরে অবস্থিতিকালে দলের কেহ কেহ কেশববাবুকে অবতার এবং পরিভ্রাত! 
মনে করিয়া তাঁহার পদধুলি গ্রহণ, পাদ-প্রক্ষালন দ্বারা ভক্তির বাড়াবাড়ি দেখাইতে 
আরম্ত করেন । এই সকল কার্য ব্রাঙ্মোচিত নহে বলিয়া বিজয়কুষ্ণ প্রথমে ঘরোয়া- 
ভাবে প্রতিবাদ করেন এবং পরে কলিকাতা! খবরের কাঁগজে (ডেলি নিউজ এবং 
সোমপ্রকাশ ) নরপুজা নাম দিয়! প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করেন। এই ব্যাপারে 
কলিকাতায় তথা সারা বাংলায় একটা তুমুল আন্দোলন উিত হয় এবং বিজয়কুষঃ 
ও যছুনাথ চক্রবতীঁ মহাশয়ঘয়কে নান! বাদ প্রতিবাদের সম্মুধীন হইতে হয়। 
'আশ্চর্ষের বিষয় যে, যে চিঠিখানি লইয়া! এতবড় গোলযোগের সৃষ্টি হয়, তাহার না 
ংলা না ইংরাজি রূপটি বিজয়কৃষ্ণ বা! কেশবচন্ত্র কাহারও জীবনী গ্রন্থে এ 
যাবৎ প্রকাশিত হয় লাই। '্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত” নামক গ্রন্থ যাহাতে এই আন্দোলন 
বিষয়ে অনেক গষ্ঠাব্যাপী আলোচনা আছে, তাহাতেও মুল চিঠির উদ্ধৃতি নাই! 


৬০ বিজয়ায়ন 


সোমপ্রকাশের সকল কপি আজ আর সর্বন্র পাওয়া যায় না--সাহিত্য পরিষদ 
লাইব্রেরীতে দুর্ভাগাবশতঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি নাই। অস্থসন্ধান করিয়া জানি যে 
চাংড়িপোতার বিষ্ভাভূষণ লাইব্রেরীতে সোমপ্রকাশের বিশেষ কপিখানি আছে এবং 
আমিই প্রথম সেই চিঠিখানির নকল আনাইয়! দরবেশজীর মন্দির কাগজ মারফৎ 
সাধারণ্যে প্রকাশ করি। প্রয়োজন বোধে নিয়ে চিঠিখানির পুনরায় নকল দিলাম । 

[ সোমপ্রকাঁশ ১ম ভাগ, ৫* সংখ্যা ] সন ১২৭৫, ১৮ই কাত্িক, ১৮৬৮ হর! 
নভেম্বর | ] 

আমরা দেখিয়া অতিশয় বিম্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে কতিপয় ব্রাহ্গ শ্রীযুক্ত 
কেশবচন্দ্র সেন মহাঁশয়কে ঈশ্বর প্রেরিত মুকিদাতা জ্ঞান করিয়া তাহাব চরণে 
পতিত হইয়া তাহার নিকট পরিত্রাণের জন্থ প্রার্থনা এবং কেহ কেহ তাহার 
চরণধুলি লেহন করেন। তাহাদের বিশ্বাস যে এক্ষণে এই ভারতবর্ষে তাহার 
চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও মুক্তি হইবে না, তিনি একজন ঈশ্বরাবতার। এ সকল 
্রাঙ্গের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের পত্রে কেশববাবুকে দয়াল প্রতু', 'পাপীর গতি' 
প্রভৃতি শবে সম্বোধন করিয়া থাকেন। কখনও কখনও তাহারা কেশববাবুকে 
লইয়া কোন বিশেষ সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপথে পরিভ্রমণ করেন। 
ব্রন্মোপাসনাকেও তীহারা৷ এমনি সঙ্কচিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহাতে আস্ঘো- 
পাস্ত যোগদান করা স্ুকঠিন হইয়াছে। কেশববাবুকে মধ্যবতাঁ করিয়! ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থন। ব্রন্মোপাসনার এক রূপঅক্জ কর হইয়াছে । আমব! 'কদিবস একজন 
ব্রাহ্গকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে শ্রবণ করিলাম, "প্রত ! আমি অত্যন্ত পাপী, 
ঈশ্বর আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন শা, অতএব আপনি আমার জন্ত তাহার নিকট 
প্রার্থনা করুন”। পত্রে কেহ কেহ এইভাবে তাহাকে লিখিয়। থাকেন, “আপনার 
দয়াল পিতাকে এই কথা! বলিবেন ।” 

কেশববাবুকে এইরূপ অযথা অধিকার প্রদান করা, তাহার চরণ লেহন করা, 
তাহার নামে বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া পথে পথে অথবা! অমাজে প্রচার করা 
্রাহ্মধমের সম্পূর্ণ বিকদ্ধ কার্য । যে সকল ব্রাঙ্ম এইরূপ আচরণ করেন, আমরা 
তাহাদিগকে সত্যের ও ভ্রাতৃভাবের অনুরোধে সাহুনয় বাক্যে কহিতেছি যে ত্তাহার৷ 
তদ্রপ আচরণ করিয়া আপনাদেব ও কেশববাবুর মঙ্গলের পথে কণ্টকারোপ 
নাকরেন। যাহার নিকট আমর! উপকার লাঁত করিতেছি, তাহাকে মনুষ্যোচিত 
পরদ্ধাভক্তি করা! অবশ্থাই কর্তব্য কিন্ত হাহাকে পরিভ্্রাতা” 'ঈশ্বরাবতার' বল৷ বা 
নীচভাবে তাহার চরণ লেহন কর! ঈশ্বর ও সত্যের অবমাননা বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস হইতেছে । 
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'. স্্াঙ্গধর্ম ফেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র পরমেশ্বরকে মুক্তিদাত বলিয়। হ্বীকার 
করেন। মন্ুস্তের উপলন] করা ত্রান্ষধর্মের সম্পূর্ণ অনন্থমোদিত কার্য। যে ব্যক্তি 
অনন্যগতি হইয়া ভক্তির সহিত সেই সত্যন্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ পবিত্র করুণাময়, 
পাগীর গতি ও আশ্রয় পরমেশ্বরের ম্মরণাপন্ন হইবেন এবং তীহার নিকট ক্রন্দন ও 
প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাকে মুক্তিদান করিবেন। প্রতে)ক মন্গুস্তের অস্তরে 
তিনি তাহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা নিহিত করিয়া রাধিয়াছেন। কোন মাহ্ুস্ত বা 
পুস্তককে তিনি ঈশ্বর ও মুক্তিলাভের জন্ত নিয়োগ করেন নাই। 

উপসংহার কালে কেশববাবু নিকট আমাদের নিবেদন যে উক্ত ব্রাহ্মগণ 
তাহার সন্বদ্ধে যেরূপ আচরণ করিতেছেন তাহ! য্দি তাহার গহিত বলিয়া বোধ 
হয়, তাহা হইলে এ শ্রোত বন্ধ করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন ; নতৃব! 
সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবে যে তিনি উক্ত কার্ধ অচ্ছমোদন করেন । 


্রীযহুনাথ চক্রবর্তী 
শাস্তিপুর ৫ শ্রীবিজয়ক্ক্ণ গোস্বামী 
নিন 5কা শ্রীনীলকমল দেব। 


প্রথমেই লক্ষ্য করিবার কথা যে উদ্ধৃত পত্রের স্বাক্ষরকারী বিজয়কৃষ্ণ এবং 
ষছুনাথ মাত্র নহেন, নীলকমল দেব মহাশয়ও ছিলেন অথচ স্বাক্ষরকারী হিসাবে 
তাহার উল্লেখ, পত্রটি আমার ছার! পুনঃ প্রকাশের পূর্ব পর্বস্ত কোথাও দেখি নাই। 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত বলিয়! হয়ত ইহাকে লইয়। আর বিশেষ বাকবিতণ্ডা 
হয় নাই। 

চিঠি ছুইখানি যে কিরূপ আলোড়ন তুলে তাহা “ত্রাঙ্ষঘমাজের ইতিবৃত্ত" 
হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিলেই বুঝ! যাইবে । ইতিবৃত্তের ভাষায়, "যেই ডেলি 
নিউসে প্রচারকছয়ের স্বাক্ষরিত পন্র বাহির হইল অমনি সপ্তাহ কাল মধ্যে অগ্নির 
ন্যায় পক্্রিকা হইতে পত্রিকাস্তরে তাহ! প্রকাশিত হইয়া চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইল; 
শেষে মহাসমুত্র পার হইয়া ইংলণ্ড এমেরিক! পর্যস্ত গমন করিয়াছিল। এমনি 
হইল যে সংবাদপত্রে কেশববাবুর নিন্দাগ্লীনি আর ধরে না1।” সোমপ্রকাশের 
সম্পাদকীয় মস্তব্যও কম জালাময়ী ছিল না। সোমপ্রকাশ মস্তব্য করিয়াছিল, 
“কেশববাবু যেদিন ব্রাহ্ম সংকীর্তন "আরম্ভ করিয়াছেন সেইদিনই তাহা হইতে 
আমার্দিগের দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া যে কিছু আশ! জন্মিয়াছিল, তাহা! আমর! 
পরিত্যাগ করিয়াছি। আমর! সেই সময় ক্ফুটাক্ষরে কহিয়াছিলাম কেশববাবু চৈতন্য 
ও ধুষ্ঠাদির স্যায় অবতার মধ্যে পরিগণিত হইবার বাসনায় ব্যগ্র হইয়াছেন ।*****" 
এক্ষণে ফল দ্বারা তাহার পরিচয় হইল । কেশবের অহুচর ব্রাঙ্গেরা তাহাকে 
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পরিক্রাণকর্তা বলিয়। স্থির করিয়াছেন । তাহার। তাহার চরণে পতিত হইয়া প্রণিপা 
ও চরণরেখু লেহন করিতেছেন, তিনিও কুসংস্কার ও দুর্ব্যবহার অপনয়নে চে 
পাইতেছেন না, শুনিলাম বরং উহ! অনুমোদন করিতেছেন। এখন খালি "চার 
উৎকট গীড়া আরোগ্য করা৷ কার্ধটি বাকী আছে, তাহা হইলেই পুর্ণ অবতার হন 
এখন আমাদের জিজ্ঞান্ত যে তাহার শিষোরা তাহাকে কোন অবতার বলি; 
গণন। কবিবেন ? তিনি চৈতন্টের মুদ্গ, সংকীর্তন লইয়াছেন, এবং খুষ্টের ভ্রা 
কর্তৃত্ব লইলেন,***-**উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া ঈশ্বর কি তাঁহাকে অদ্ভুত অবতা 
বলিয়া ভূমগুলে প্রেরণ করিয়াছেন ?” 

সম্পাদক মহাশয়েব কীর্তনের উপর তীব্র গ্লেষ লক্ষ্য করিবাব বিষয় । কীর্ত' 
সঙ্গন্ধে তাহার প্রন্কিলত৷ বিজয়কৃষ্ণের যে জান! ছিল তাহ! আমব! দেখিয়াছি 
কাজেই এই প্লেষ বিজয়কৃষ্ণের নিকট অবাঞ্চিত হইলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। 
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হইতে জানিতে পারি যে বিজয়কুষ্ণ নরপূজা ব্যাপারে কেশবচন্দ্রকে যে পত্র দেন 
তা প্রয়াগ হইতে ২৭শে আশ্বিন লেখা হয়। কেশবচন্দের উত্তরে ন্তষ্ট না 
হুইয়৷ তিনি শাস্তিপুবে ফিবিয়া আসেন জন্তবতঃ কাঁতিকেব গোড়াতেই কারণ 
সোমপ্রকাশে মুদ্রিত পত্র ৬ই কাত্তিক শাস্তিপুর হইতে লেখা । পতিবাদের 
প্রতিকার না হইলে ব্রাঙ্গদমাজে আর যোগ দিবেন ন! এই স্থিব কবিয়া তিনি 
শাস্তিপুরে আসিয়া! এই সময়ে পুনরায় ডাক্তারি করিতে শুক করেন। সকল কাজেই 
তাহার অনাধারণত্বের ছাপ, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দরিদ্রের 
নিকট কোন কপ ভিজিট না লইয়া! এবং অন্যের নিকট নামমাত্র ভিজিট লইয়া, 
তিনি আপন প্রশস্ত হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়! আতুরের সেবায় মাঁতিয়া উঠিলেন 
দেখিতে দেখিতে তাহ! পসার অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল। হাতের রোগীদের সম্বন্ধে 
ভাঁবিতে ভাবিতে অনেক সময় তিনি স্বপ্নে সেকালেব বিখ্যাত চিকিৎসক দুর্গাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । স্থরেন্্রনাথেব পিতা ) মহাশয়ের নিকট ওধধের ইঙ্গিত পাইতেন । 
রোগীদের প্রতি তাহার এমনই সহৃদয়তা ছিল যে “তিনি একদিন রোগীব বিপজ্জনক 
অবস্থায় জল-ঝড় অতিক্রম করিয়া, নৌকাব অভাবে গঙ্গানদী সম্ভরণ দ্বারা উত্তীর্ণ 
হইয়া! তাহার চিকিৎসা করিয়া! ছিলেন ।১ ( বঙ্ক কর) চিকিৎস! ব্যবসায়ের ইতিহাসে 
ইহার তুল্য ঘটন! নিশ্চয় বেশী নাই, কিন্তু কয়জন বাঙালী এই আত্মভোলা আতুর 
সেবার কাহিনী শ্তনিয়াছে 

এদিকে সংবাদপত্রে শ্রতিবাদ পত্রখানি ছাঁপ! হইলে কেশবচন্ত্রের নিন্দীপবাদের 
যে সোর উঠে তাহাতে বিক্ষুব্ধ হুইয়া কেশধচন্দ্রের অন্ুচরগণ পত্র প্রেরকর্দিগকে 
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নির্মমভাবে আঘাত করিতে এবং ধিক্কার দিতে আরম্ত করিল। বিজয়ের 
সরলতা ও সত্যান্রাগের প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়া! কেহ কেহ তাহাকে অবিশ্বাসী, 
নাস্তিক, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড বলিয়। গালি দিতে আরম্ভ করিলেন । বিজয়কুষ্ের 
নিজের কথায়, “কোন কোন ব্রাঙ্গত্রাত। এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়া ছিলেন যে আমাকে 
প্রহার পর্যন্ত করিতে প্রস্তত ছিলেন।* বোধ হয় আমিযে এখনও কোন কোন 
দ্রাত্তার নিকট ঘ্বণিত ও অবিশ্বাসের পাত্র রহিয়াছি, এই ঘটনাই তাহার মূল 
কারণ ।” কিন্তু তাহাকে গালি দিলে কি হইবে, তিনি যে ত্রাঙ্ষলমাজের অন্ততম 
প্রধান আকর্ষণ ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদ্দিত ছিল না, এবং স্বয়ং কেশব সেন 
মৃহাশয়ও জানিতেন যে বিজয়ই তীহার দক্ষিণ হস্তশ্বরূপ। তাই বিজয়ের 
অসহযোগিতায় সন্ত্রাসিত হইয়া তিনি বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য স্বয়ং 
শান্তিগুরে গিয়। বিজয়কুঞ্ণকে অন্গুরোধ করেন । এই ব্যপদেশে শিবনাথ শাস্ত্রীও 
শাস্তিপুরে গিয়াছিলেন; তাহার ভাষায়, তিনি আমার সহাধ্যায়ী, তাহার মুখে 
সমুদয় শ্রবণ কর! উদ্দেশ্টট ছিল। বল! বাহুব্য, কেশবচন্দ্রের প্রতি বিজয়কুষ্ণের মনে 
কোনরূপ ব্যক্তিগত বিরূপতার উদয় হয় নাই, এবং কেশবচন্ত্র ও অন্যান্ত বন্ধুর 
অনুরোধে তিনি ১৮৬৯ সালের জুনের শেষে ধর্মতত্বে এক পত্রপ্রকাশ করিয়! 
বিক্ষোভের অবসান ঘটান । পত্রধানি দীর্ঘ এবং অধিকাংশ জীবনীতেই উদ্ধৃত, 
তাই বাহুল্য ভয়ে এখানে আর সমগ্র উদ্ধৃত করিলাম না| । 

মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে নরপুজ। ব্যাপারে আন্দোলন তুলায় দোষ কাহার, 
ধাহাদের ব্যবহারের বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহাদের, ন! ষাহারা 
প্রতিবাদ করিলেন তাহাদের । গৌরগোবিন্দ রাঁয় মহাশয় তাহাঁর কেশব চরিত্রে 
মস্ত দোষ বিজয়কৃঞ্জচ গোম্বামী এবং যছুনাথ চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়ের উপর 
াঁপাইয়াছেন এবং বিজয়কৃষণ ব্রাহ্গধর্মের মধ্যে শাস্তি আনিবার জন্ত যে পত্র ছাপান, 
উহাকে স্তাহার দোষ স্বীকৃতির প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । ক্রাহ্গধর্মের 
ইতিবৃত্ত লেখক ব্যাপারটিকে তাহারই মধ্যে কতকটা অপক্ষপাতে দেখিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহার মতে “বস্ততঃ ইহাতে দুই পক্ষেরই কিছু কিছু ত্রুটি হুর্বলতা 
মামর! দেখিতে পাই । -*.**ঁ দুইজন ( অর্থাৎ বিজয়রুষ ও যছুনাথ ) অতি পবিজ্র- 


* বিজয়কৃ্চের পরবর্তী কোন বন্ৃত৷ হইতে জানিতে পারি যে মুঙ্গেরে প্রথম 
মীধিক প্রতিবাদের ফলে ব্রাঙ্গবন্ধুগণ তাহাকে কটুকাটব্য করিতে থাকিলে তিনি 
মাপনাকে নিরপায় দেখিয়া! বারাণসী গমনপূর্বক দণ্ীছিগের নিকটে কিছুদিন বাঁস 
চরেন। পরে শিমলা হইতে কেশবচন্্র এলাহাবাছদে ফিরিলে সেখানে তাহার 
1হিত দেখা কয়েন ও প্রতিবাদ করেন। --লেখক। 
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চরিত্র ব্রাহ্ম, তাহারাও ব্রাক্মধর্মের উন্নতির জন্য অনেক ত্যাগ শ্বীকার ও যন্ত্র 
ভোগ করিয়াছেন। ব্রাহ্গধর্মে কোন প্রকার কলঙ্ক দেখিলে যথার্থ ই তাহাদের 
ব্যথিত হইতে পারে। নরপুজা এবং পৌত্লিকতার কোন সুস্পষ্ট কারণ তাহার 
ব্যক্তি বিশেষে জন্দর্শন করিয়াই তাহারা তদ্রপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন ।-.'প্রচারকদ্া 
ব্যতীত আরও কতকগুলি নিরপেক্ষ সরল হৃদয় ব্রাহ্ম বিদেশে থাকিয়াও সমস্ত খব; 
পরস্পরের মুখে শ্রবণ করতঃ অনিষ্ট গণন! করিয়াছিলেন । ফলত: বাহালক্ষণ যের' 
প্রকাশ হইয়াছিল তাহা! দর্শনে কতকটা৷ সন্দেহ অসম্ভব বোধ হয় না।-.-তাহাদে। 
উদ্দেশ্ঠ সাধুতার সহিত যুক্ত থাকিলেও উপস্থিত দোষ সংশোধন বিষয়ে যে উপা 
অবলঘ্িত হইয়াছিল তাহ! অতি নিক্ষ্ট।” অর্থাৎ অভিযোগ করিবার যথেষ্ট কার 
ছিল, কিন্তু সংবাদপত্র মারফত অভিযোগ প্রচার কর! উচিত হয় নাই । অভিযোগে 
ভিত্তি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহ! কেশব জীবনী লেখক প্রতাপচন্ত্র ম 
মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন । তাহার কথায়, 7165 [15 6172 7ত551)01 
£01107619] 70916625960 00001012001) 16৮616190০2 101 1170, 107170 
[71056260250 208520 0106101561৮695 09016 1017) 1009 00021]5 
095 ০০280. 60 9911 01£ 101] 17 0য08,8.5810)0 01018580105 910] 
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[70101010205 115 ৯25৪. 1২1101)1 01 01091621058, 210 7251)80 ০ 
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সোমপ্রকাশে মুদ্রিত পত্রধানি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে অভিযোগের মধে 
অতিরঞ্জন এতটুকু নাই। এখন প্রশ্ন অভিযোগ কোথায় করা উচিত ছিল 
কেশব সেন মহাশয়কেও অভিযোগ কর! হইয়াছিল কিন্তু তিনি অভিযোগে 
যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই এবং স্পষ্টই পরের ভাবে আঘাত করিতে তি 
অস্বীকার করিয়াছিলেন । এই অবস্থায় ধাহার! আচরণটিকে দুষণীয় বলিয়। মনে 
করিলেন তাহারা যান কোথায়? প্রয়াগ হইতে বিজয়ক্ষ্চ কেশবচজ্জ সকাশে 
পত্রে এই মর্মে প্রশ্ণে তুলেন, “শরদ্ধাম্পদ প্রতাপবাবু গত রজনীতে উত্সবের ৭. 
বলিয়াছেন, যে আপনার চরণ আশ্রয় না করিলে পরিভ্রাণ নাই। ইহা] ব্রাহ্মধর্মের 
বিরুদ্ধ কথা । প্রতাপবাবু প্রকারাস্তরে মন্থস্ত পূজা প্রচার করিয়াছেন । আমি 
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্রান্মার্মে শিক্ষা করিয়াছি, অনন্য করণাশূর্ণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ মা্ষের 
পরিত্রাত! নাই । ঈশ্বর করুণা করিতে অক্ষম হইয়া, মন্তুষ্বের প্রতি পরিত্রাণের ভার 
দেন নাই! মনুষ্কে পরিত্রাতা বল যদি এখানকার মত হয় তবে আমি বাধ্য 
হইয়া আপনাদ্গিগের পমাজে যোগ দিতে অক্ষম হইব ।” আচার্য কেশবচন্ত্ 
বিজয়কৃষের ন্যায় দলের একজন অতি প্রধানের নিকট এরূপ চরম পক্ত্র পাইয়াও 
বিশেষ কিছু করিলেন না, তিনি মাত্র লিখিলেন, “আমি যর্দি আমাকে কখনও 
পরিত্রাতা বলিয়া! থাকি তবে আমাকে উৎপীড়ন কর, পরের কথার জন্য আমি 
দায়ী নহি।” অর্থাৎ তিনি ভক্ত অন্চরদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে নিক্ধে কিছুই 
করিতে চাহিলেন না। এ অবস্থায় আপনাদের কাগজ অর্থাৎ ধর্মতকে প্রতিবাদ 
পাঠানর কথাই উঠে না, সুতরাং অন্ত পন্থা ন! দ্েখিয়াই বিজয়কুষ্ণকে সাধারণ 
সংবাদপান্র্রের আশ্রয় নিতে হয়। বিজয়কুষ্ণ তাড়াতাড়ি কিছুই করেন নাই-_ 
পূর্বে যথেষ্ট সতর্ক করিয়া, ফল না! পাইয়া তবে সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হইয়াছেন । 
পরে মিটমাঁটের জন্য তিনি ধর্মতত্বে যে পত্র প্রকাশ করেন, ভাল করিয়া পড়িয়। 
দেখিলে বেশ বুঝ| যাইবে তাহা মোটেই দোষ স্বীকৃতি নহে । তিনি বলিতেছেন, 
ধে অনুসন্ধানে জান! গিয়াছে যে কেশব শভ্তদ্দীগের কেবল বাহ্যিক কাধ ও বাক্যে 
মাতিশয্য দোষ আছে, তাহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাহারা এইরূপ 
ব্যবহার করেন তাহাদের মধ্য কেহই মনুষ্য উপাসনা করেন না, এবং ঈশ্বরের 
অবতার অথবা মুক্তিদাতা অথবা পাপীও ঈশ্বরের মধ্যবর্তীজ্ঞানে কোন মনুষ্বের 
নিকট প্রার্থম। করেন না ।” ইহার অথ এই যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিবাদ পক্ঞ 
প্রকাশিত হইবার পর তাহার্দের মত যে কার্য হইতে ভিন্ন তাহ। বিঘোসিত 
করিয়াছেন । এই বিঘোষণ, পত্র প্রশ্কাশের পরের ঘটনা এবং নিজয়কষ্চ সত্যের 
খাতিরে, সেই ঘটনাকেও সাধারণ্যে উপস্থিত করিয়াছেন ধর্মতত্বে প্রকাশিত পত্রে 
বিজয়কুষেের ভাষায়, “তাহারা যখন স্পট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কাহারও পুজা করেন না, তখন তাহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়” “তবে ইহা ও 
তিশি বলিয়াছেন যে “এইরূপ বাহক ব্যবহার মনুষ্বের প্রতি যতই অল্প হয় তত্রই 
ভাল। কেনন! তদ্বারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা । অভএব আমি 
ভাতাদিগকে বিনীত অনুরোধ করি যে তাহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাহারা 
দুল ভ্রাতাঙ্দিগের মঙ্গলের জন্য যেন ভাক্তর এমন সকল বাহা লক্ষণ রহিত করেন 
যদ্বারা এ সকল ব্যক্তিদ্দিগের অপকার হইতে পারে ।” বাহা লক্ষণের অনুরূপ যে 
ভক্তদিগের মত নহে এই ঘোষণা স্বতই প্রতিবাদ প্রকাশের পূর্বে হয় নাই, সুতরাং 
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বিশ্বান করিতেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আযাঢ় মাসে তাহার 'ত্রাহ্মবর্মের বর্তীমান অবস্থা” 
প্রথম প্রকাশিত হয়) তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, “কেশববাবুর উপদেশ এবং 
চেষ্টায় যে অসত্য লইয়! বিবাদ হইতেছিল, তাহা তিরোহিত হুইল । বিশেষতঃ 
যে দুইঞ্জন কেশববাবুকে অবতার মনে করিতেন, তাহারা কেশববাবুকে ভগ্ড 
বলিয়া ব্রাহ্মপমাঁজ ত্যাগ করিলেন । এই কারণে সকলে বিশেষ সাবধান হইলেন | 
ধাহারা অসত্য বাবহার করিতেন তাহারা আর করিবেন না বলিয়া! প্রতিজ্ঞা 
করিলেন ।” ব্রান্বর্ষধ হইতে যে এতটা গ্লানি দূর হইল তাহা কম লাত নয়! 
যাহা হোক তাহার ধর্মতত্বে এই পত্র প্রকাশ করায় অবাঞ্িত কোলাহলে শাস্তিবাঁরি 
নিক্ষিপ্ত হইল এবং সেন মহাশয়ের সহিত তাহার পুনথিলন সাধিত হইল। এই 
গুনমিলনকে ০516016 করিবার জন্য কেশব সেন মহাশয় সদলবলে রাণাঘাটের 
সন্নিকটে বিজয়ক্কষ্ণের আবাসে গিয়া তাহার পুত্র ফোগজীবনের নামকরণ অন্ষ্ঠানে 
যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন । শিবনাঁথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
ভানায়। £5 211 ৪০ 06100910031 15001001118.0101) 101) 1910 ৪ 08105 
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এগাল্রো 
কেশব বিজয়ের পুনখিলনের কিছু পরেই বিজয়ক্কষঃ ঢাকায় যান কারণ বন্ধ 
কর মহাশয়ের 'পূর্ববাংল! ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত আছে যে “১৮৬৯ খুষ্টাব্দের 


* যোগ জীবনের জন্ম যদ্দি বাংলা ১২৭৬ অর্থাৎ খুষ্টায় ১৮৬৯ নভেম্বর 
ডিসেম্বরে বলিয়া মূল জন্মপত্রিকা ইত্যাদি প্রমাণ ছারা স্থিরীকৃত হয়, তবে এই 
উত্সবের উপলক্ষ্য যোগজীবনের নামকরণ নহে বলিতে হইবে এবং ইহা যোগ- 
জীবনের জন্মের পূর্বে বলিয়া! গণন! করিতে হইবে । সেই চূড়ান্ত প্রমাণ না পাওয়া 
অবধি আমর! শিবনাথের উক্তিই নিল ভাবিয়া যোগজীবনের জল্স ১৮৬৮ নভেম্বর 
অর্থাৎ ১২৭৫ অগ্রহায়ণই সস্তব মনে কবি। পরে গ্রকাশ পাইবে যে ১২৭৬ সালের 
ভান্র হইতে বিজয়ের কর্ম বাস্তত! 'খবং ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন ১২৭৬ সালের 
অগ্রহায়ণে যোগজীবনের জন্মকে সন্দেহযুক্ত করে। লেখক । 
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লাই মাসে বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় ঢাকার আসিয়া আরমানিটোল! ব্রাঙ্মসমাজের 
ড়ীতে বাস করিয়। ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাহার আগমনে সঙ্গতের 
'ভাগণের উৎসাহ নবীভূত হয়।” এঁ বৎসরেরই আগষ্ট মাসে (৭ইভান্্র) 
ঢারতব্ীয়, ব্রাহ্মদমাজের মন্দিরে সামাজিক উপাসনার প্রতিষ্ঠা হয় । ব্রাঙ্মসমাজের 
তমান অবস্থা পাঠে মনে হয় বিজয়কুষখ এ সময় কলিকাতায় ছিলেন; কর 
হাশয়ের ইতিবৃত্ততেও দেখি “বাংল! ১.৭৬ জালের ভাব্র অর্থাৎ ১৮৬৯ খুষ্টান্দের 
প্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ঢাকা ব্রাহ্মঘমাজের গৃহে ঢাকা ব্রাঙ্মঘমাজ ও 
ববালা ব্রাহ্মদমাঞ্জকে একীভূত করিবার জন্য একটি বিশেষ সভা! হয়। এই 
ভায় স্থির হয়, যে পযন্ত না সমাজের গৃহ প্রস্তুত হয়, সে পর্যস্ত সর্বসম্মতি ক্রমে 
যুক্ত বিজয়রুষঃ গোম্বামী উপাচাের পদে নিযুক্ত হইলেন। বিজয়কে 
স্থপস্থিতিকালে দুইমাসের জন্য বঙ্গচন্দ্র রায় উপাচার্ধ মনোনীত হন।” অর্থাৎ 
' সময়ে তিনি অস্কপস্থিত ছিলেন, কলিকাতার উৎসবে যোগ দিবার জন্য । 
লিকাতার উৎসব কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ব্রাহ্গধা্ম দীক্ষ। গ্রহণ করেন, 
চাদের মধ্যে শিবদাথ শান্ধী, আনন্দমোহন বস, কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের 
ম উল্লেখযোগ্য ' আশ্বিন মাসের শেষের দিকে বিজয় ঢাকায় ফিরিয়া 
চন্দ্র রাঁয় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া কালিকচ্ছ প্রভৃতি গ্রামে 
দ্ধধর্ম প্রচারে গমন করেন । তথাকার নন্দী পরিবারে বিজয়কষ্ সদ্দলবলে 
তন আরম্ভ করিলে, বিরুদ্ধবাদীরা শতাধিক লোক লইয়া তাহাদের উপর 
ত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হন। বিজয়কৃষ্ণের দল ইহাদের বিরুদ্ধতার 
ক জ্রক্ষেপ না করিয়া এমন তন্ময়ভাবে এবং ভক্তিভরে ঈশ্বরের নামকীর্তন 
রতেছিলেন যে বিপক্ষদল বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া আবিষ্ট হইয়। নাম গান 
নতে থাকে । অহিংসা ও নিক্কিয় প্রতিরোধ দ্বার! শত্রুপক্ষের হৃদয় জয়ের 
স্ত বিজয়কুষ্ের জীবনে এইরূপ বহু দেখ! যায় ! 

১৮৬৯ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র ঢাকায় যান এবং নবনিগিত 
জগৃহে প্রবেশের দিন ষে কীর্তন সমারোহ হয় তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
দিন বঙ্গচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র নন্দী, নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায়, রজনীকাস্ত ঘোষ 
খ বহু কৃতবিগ্ঠ ব্যক্তি ব্রাঙ্গবর্মে দীক্ষিত হন । বিজয়ের আবেগময় উপদেশে 
২ আদর্শ জীবন যাপনে আকুষ্ট হইগ্রাই যে ইহাদের অর্ধিকাংশ ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ 
বন তাহা অবিসংবাঁদিত। মূলতঃ বিজয়ের চেষ্টাতেই পূর্ববাংলায় ব্রান্মধর্ 
শঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে । শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার ইতিবৃতে 
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১৮৬৯ থুষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে তাহার ময়মনসিংহ গমনের কথা আগেই বলিয়াছি 
পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়। মাঘোৎসবে যোগ দেন । ১৮৭০ খুষ্টাবের ১৭ 
ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র বিলাত রওন! হন, খুব সম্ভব তথনও বিজয়কষং কলিকাতায় 
তৎপরে তিনি মুঙ্গের, বৃন্দাবন, লক্ষৌ, মথুরা, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয় 
প্রচার করেন । মুঙ্সেরে তিনি ব্রান্গধর্মের উদারতা” নামে একটি বক্তৃতা দেন 
সংবাদটি ১৭৯১ শকের ১লা চৈত্রের ধর্মতত্বে এইক্নপভাবে বাহির হয়, “আমাদে 
শ্রদ্ধাম্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কুষখ গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম 

পাঞ্জাবে গমন করিয়াছেন । অল্পদিন হইল তিনি মুঙ্গেরে ব্রাহ্গধর্মের উদারত! বিমঃ 
একটি বক্তৃতা করিয়াছেন ।” এই বক্তৃতা ১৮৭০ থুষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমা; 
বাহির হইয়। থাকিবে এবং ইহাতে বিলাত প্রবাসী বন্ধু কেশবচন্দ্রের মতের কি 
সমর্থন আছে। তিনি বলিতেছেন, “ব্রাহ্মধর্ম বঙ্গদেশ, ক্রমে ভারতবর্ষ, এক্ষ 
ইতলগ্ড মধ্যে আপনার কিরণ বিকীরণ করিতে চলিল 1” আবার, কেশবচন্ত্রে 
বাইবেল প্রশংসার সমর্থন করিয়! তিনি বলিতেছেন, “বিলাতস্থিত ব্রাহ্গভ্রাত। ? 
প্রকারে এপ্রকার বলিতে সাহসী হইলেন যে..." ভারতবর্ষ কখনও বাইবেল ভি 
চলিতে পারে ন1। ব্রাঙ্গভ্রাতাগণ দ্বার! এ বাক্য ব্রাহ্গধর্মের উদারতার অন্থুবৎ 
হইয়াই বিনির্গত হইয়াছে । এইরূপ বাক্য ব্রাঙ্গধর্ম ভিন্ন সরলভাবে আর কেহ 
বলিতে পারে ন1।” প্রবন্ধের শেষে বিজয়কু্জ বলিতেছেন, “করুণ! করিয়া ( 
ধর্মে পিতা আমার্দিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন আমর! যেন চিরদিন তাহার বিশ্ব 
ভৃত্য হইতে পারি। আমরা যেন জাতি, বর্ণ, অবস্থা-জ্ঞান বিরহিত হইয়া সর্বন্ 
সত্যের সমাদর করিতে পারি! যেন শ্বামাদের বাক্য চিরদিন পরল হয়; যেম 
পরস্পরের সহিত তেমনি যেন পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভ্রাতাদিগের সহিত হৃদ 
যোগ সংস্থাপনে আমরা দৃঢব্রত হই। যেন কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া আম 
একজাতীয় সত্যকেই সর্বস্ব মনে না করি, যেন মান যশ প্রতিষ্ঠার অভিলাষ : 
হইতে দুর করিয়া দিয়! কেবল পিতার ভৃত্য হইবার জন্য একাস্ত ব্যগ্র হই 
দয়াময় এই কর যেন তোমার সন্তান সকল কখনও নিজ গৌরব প্রচার করি 
পৃথিবীর" অন্তর্দাহ আর বুদ্ধি না করে? যেন পিতা, সকলেরই এই কামনা হয়, যে 
স্বগেতে, তেমনি পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হৌক ।” বিজয়ন্কষ্চের এই প্রাথ 
সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় মামুল বাক্য-বিম্থাস ছিল না, তিনি যেমন সারা জগতের € 
ঈশ্বরের নিকট একাস্তিকভাবে এঁ প্রার্থনা করিতেন, তেমনি আকুলভাবে ব 
আদর্শের অন্থ্যায়ী আপনাকে প্রস্তুত করিবার জন্য যে বিপুল প্রয়াস করিতেন তা 
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তাবিলে বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। সকল বিষয়েই তাহার আদর্শ ছিল 
গগনচুন্বী। তাহার কর্তব্যবোধের আদর্শ কিন্ধপ ছিল তা তিনি ১২৭১ জনের 
আশ্বিনের ঝড়ের ছুক্ষিনে সাতরাইয়া মন্দিরে গিয়া উশ্বরের উপাসন! করিয়া 
জগত্বাসীকে দেখাইয়াছেন, আতৃর সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়্াছেন নৌকার অভাবে 
মাথায় ওষুধ বাধিয়! গঙ্গা মীতরাইয়া ৷ পবিত্রতার, তথ নিম্পাপতার আদর্শ তীহাঁর 
কত উন্নত ছিল তাহার হদিস পাওয়া যায় তাঁহারই বণিত এই সময়ের একটি 
ঘটন! হইতে । এইবার লাহোরে গিয়া কোন এক রজনীতে যুবতী নারী দর্শনে 
তাহার মনে সামান্য পাপের উদয় হয়, অমনি তার সদা জাগ্রত আত্মবিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি 
জাগিয়! উঠিল, তাহার অস্তর-আত্ম৷ ধিক্কার দিয়া উঠিল, “হায় আমি প্রচারক, 
উপদেষ্টা, আর আমার মন পাঁপ চিস্তার অধীন ! তবে ত আমার কিছুই হয় নাই।” 
দারুণ আত্মগ্লানিতে তিনি আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রাভী নদীতে 
যান। ঠিক সেই সময়ে এক ফকির আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলেন, “বাচ্ছা, 
শরীর ছোড়নেসে পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হোগ! নেহি। তু ধৈরয ধর, তেরা ভাল৷ 
হোগা! যব পাপ ছুটেগা, তু কুছ নেহি জানেগা। আভি বছত রোজ দেরী 
হ্যায়। খোর! সব কামকা সময় ঠিক কর রাখা । বাতাস সে ধুর উড়তা, ওভি 
ধোদাকা ইচ্ছাসে হোতা । ঘাবরাও মত। দুনিয়ামে খোর্দাকা খেল দেখ, তের! 
তালা হোগা ।” যে বিজয়কৃষ্ণ তাহার পৃত জীবনের অমোঘ প্রভাবে লক্ষ লক্ষ 
নরনারীর জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করিতেছিলেন, তিনিও আপনার 
পবিভ্রতায় জন্তষ্ট নন্। বিশ্লেষণ শক্তি কত স্ুক্ম হইলে, পবিত্রতার আদর্শ কিরূপ 
স্থমহান হইলে এই সকল সুস্ত্রাতিকুক্্প বিকার বা! বিচ্যুতি ধরা পড়ে তাহা! হাদয়ঙ্গম 
করা প্রয়োজন । আমি আপনি যে অবস্থায় আপনাকে কৃতক্ৃতার্থ মনে করিতাম, 
বিজয় তাহাতে অন্ধষ্ট ত ননই, বরং অনুতপ্ত । ভূয়ায় যিনি বধধদৃষ্টি, অল্পে 
তাহার সন্তুষ্টি কোথায়! অতৃপ্তিই উন্নতির জনক, বিজয়কষখ আপন অবস্থায় 
চিরকালই অতৃপ্ত ছিলেন বলিয়াই অবিশ্থান্ত উচ্চতায় উঠিতে পারিয়াছিলেন। 
লাহোরের এই ঘটনাটিকে এইভাবে না দেখিলে ইহার সম্যক অর্থ প্রতিভাত 
হইবে না। 

বাংল! ফিরিবার পথে বিজয়কুষ্জ কিছুদিন সপরিবারে মুঙ্েরে বাস করেন। 
মু্েরেই তাছার কন্তা সস্ভোধিনী গতাস্থ হন । তিনি সেই উদ্দেষ্তে শোকোপহার 
নামক ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । দুর্ভাগ্যবশত: ইহ! অগ্রাপ্য ॥ 
পাঁওয়! গেলে বিজয়ক্কঞ্জের & সময়ের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা জানিধার 
অধিকতর সুযোগ মিলিত । মুঙ্ের হইতে ফিরিয়। তিনি কুঠিয়া! কুমারখালি হইয় 
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পুনরায় ঢাকাঁয় গমন করেন। ১০৭০ খুষ্টাব্দের আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংল! 
বাঙ্মসমাজের প্রবীণ ও নবীন ব্রাঙ্মদলের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। বলা বাহুল্য বিজয় 
এই বিরোধে নবীন দলের পক্ষে ছিলেন এবং প্রাচীনগণ খোল কর্তাল সহ 
সমাজগৃহে কীর্তন রহিত করিলে, মূলতঃ বিজয়ক্কষ্চের ঘোরতর আপত্তির জন্য নবীন 
দল ২০শে ভাদ্র হইতে স্বতন্ত্র স্থানে উপাসনায় প্রবৃত্ত হন । এ ব্যাপারেও বিজয়- 
কৃষ্ণ তাহার জন্মানিত বন্ধু ব্রজনুন্দর মিত্র মহাশয়ের অন্থুরোধেও আপনার মত 
বিসর্জন ছিতে পারেন নাই! বিজয়ন্কষ্জ নবীন দলের পক্ষ সমর্থন করায় প্রাচীন 
দল এমনই ক্ষীণবল হইয়া পড়ে যে তাহাদের মন্দির প্রায় উপাসক শুন্ত হইয়! 
উঠে এবং প্রাচীন দলেরই আগ্রহাতিশষ্যে বাৎসরিক কাল পরে উভয় দল আবার 
মিলিত হয়। 

কেশব সেন মহাশয় বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৭০ খুষ্টাব্ধের অক্টোবর 
মাসের শেষার্ধে। ইহার কিছু পরেই সেন মহাশয়ের আহ্বানে বিজয়কষ্ণ সপরিবারে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি লইয়া আন্দোলন ভয় ১৮৭১ 
ৃষ্টাব্ধে। অন্যান্য প্রগতিশীল ব্রাক্মগণের সহিত বিজয়কুষ এই আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে বৎসরের গোড়ার দিকে অনেক ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । বিজয়ক্ষ্ণের অতি অনুরাগীভক্ত শ্রীধর ঘোষ মহাশয় এই সময়েই 
কলিকাতায় আসিয়া ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হন এবং গোম্বামীজায়া যোগমায়৷ ও পুত্র 
যোগজীবনকে প্রথম দর্শন করেন । গোস্বামী জীবনের শেষার্ধে এই অপরূপ ভক্ত 
অনেকখানি স্থান জুড়িয়াছিল বলিয়া এই ঘটনাটি আপাত -ৃষ্টিতে অকিঞ্চিংকর 
হইলেও এইখানে বলিয়া রাখিলাম। এই আন্দোলন ব্যপদেশে আদি সমাঁজ 
এবং ভারতবর্ধীয় সমাজের মধ্যে বিবাদ তীব্র হইয়! উঠে । আদি সমাজের মতে 
ব্রাহ্ম বিবাহ হিন্দু বিবাহই এবং তাহাকে সিদ্ধ করিবার জন্য রাজবিধির আশ্রয় 
গ্রহণ অনাবশ্তীক | দেবেন্দ্রনাথ তাহার মত জ্ঞাপন করিয়া সরকারকে এক 
পত্র দেন। গোড়ায় তিনি 01৮11 71217013861. এর কোন আবশ্যকতা 
অস্বীকার করিয়া পরে বলিয়াছেন, 91,081 07০ 16819180012 100৬2৬1: 
০0105106] 10 19:01051 60 19855 10 5178.0002120 11006 0176 0122 0070061 
5017851067801010, ] ৮0010 125060000]15 0755 0080 17) 0900878 2 
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এই বাপার সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের একটি নিজন্ব মত ছিল। ১৮৬৭ খুষ্টাব্জের 
১লা অক্টোবর তারতব্ধীয় ব্রাঙ্মঘমাজের এক অধিবেশনে রাজ নিয়ম সম্বন্ধে 
বাক্গবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপায় অবধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 
আচার কেশবচন্ত্র গ্রন্থে গৌরগৌবিন্দ রায় মহাশয় এ বিষয়ে বিজয়রুষেের উক্তি 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমর! তাহ] উদ্ধার 
করিলাম । “শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেন আইন ন1 হইলে ব্রাঙ্গধর্ম বিস্তার 
হইতে পারে না একথা স্বীকার করিলে ব্রাঙ্গর্ম এবং ভারতবধীয় ব্রাহ্মমাজ 
উভয়ের উপর কলঙ্ক আসে । এই অভিপ্রায়ে যদি এ প্রস্তাব হইয়া থাকে, তৰে 
আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি । ব্রাহ্মবর্ম অনুমাত্র রাজার সাহায্য চান না। 
রাজা যদি আমাদের ধর্মকে স্বীকার করিয়া না লন, আমাদের তাহাতে আধ্যাত্মিক 
ক্ষতি হইতেছে না। পৃ্বীর আইন আদালত বিবেকের প্রতিদ্বন্বী হইতে পারে 
না) যদি পৃথিবীর আইন অধর্ম অনীতির প্রবর্তক হয়, তবে আমর! উহাকে 
পদদ্বারা দলন করি। রাজবিধি না থাকাতে মাইনের চক্ষে ব্রাঙ্মবিবাহে যে অসিদ্ধাত 
উপস্থিত হইবে তত্প্রতি ভয় বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লজ্ঘন না করেন। 
পাঁথিব বিধি অপেক্ষা! ঈশ্বরের নৈতিক বিধি শ্রেষ্ঠ ।” যদিও সভায় সভাপতি কেশব 
সেন মহাশয়ের নির্দেশে স্থির হয় যে দেশীয় ব্যবহারে যদি ব্রাঙ্গবিবাহ (প্রণালী 
সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে রাজবিধি দ্বারা উহ1 সিদ্ধ করিয়া! লওয়া উচিত তথাপি 
বিজয়রুষ্ণের"মতের বৈশিষ্ট্য এবং উহার তেজিয়ান প্রকাঁশ লক্ষ্যের বিষয় । বৈষয়িক 
লাভালাভ গণন। অপেক্ষা আদর্শের আকর্ষণই তীহার সকল কর্মের নিয়স্তা ছিল। 
ব্রাহ্গবিবাহ বিধি লইয়! আন্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতা সমাজ হইতে 
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্ত্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় পপ্ডিতগণের মত সংগ্রহের জন্য সয়ং 
কাণীগমন করেন এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ গোপন করিয়া কাশীর কয়েকজন পণ্ডিতের 
নিকট একটি অবাস্তর ব্যবস্থা আনিয়। প্রচার করেন যে কাণীস্থ পপ্তিতগণের মত্ত 
অন্থসারে ব্রাঙ্গবিবাহ সিদ্ধ। ভারতব্ষাঁয় ত্রাদ্ষলমাজের পক্ষ হইতে ধর্মতত্বে ও 
মিরারে উহার প্রতিবাদ হইলে আনন্দচন্ত্র বেদানস্তবাগীশ মহাশয় সোমপ্রকাশে 
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এক পত্র লিখেন । ১৭৯৩ শকের ১1 কার্তিক অর্থাৎ ১৮৭ ১ খুষ্টান্দের অক্টোবর মাসে 
বিজয়ক্কষ্ঝ বন্ধু অঘোরনাথ ও কাস্তি মিত্র সহযোগে যে পন্ধ প্রকাশ করেন তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধার করিয়! এই প্রসঙ্গে কলিকাতা ব্রাহ্গদমাজ ও ভারতব্ষীয় ব্রাহ্- 
সমাজের মধ্যে যে বিবাদ উিত হয়--তান্াার ইঙ্গিত দিব । 


মান্বর শ্রীসুক মাণন্দচন্দ্ বেদাস্তবাগীশ মহাঁশয় সমীপেষু 
সবিনয় নিবেদন, 

আঠ পানগরকাণে আপনার প্রেবিত পত্রখানি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং 
বাথিত হইলাম । আপনি কলিকাঁত! ব্রাহ্মলমাঁজের উপাচাধ্য হইয়! ক্রোধাম্ হইয়! 
এতদুর অস্থির হইতে পান তাহ! আমাদের বিশ্বা ছিল না। যাহা হোক, অস্ 
আপনি মামাদগংকে মতান্ত কষ্ট দিয়াছেন এবং অবাক করিয়াছেন। দয়াময় 
ঈশ্বন এরূপভাব হইতে রক্ষা ককন। আঁপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, ভন্থুগ্রহ- 
পর্বক উহাদের উত্তর দিয়! বাধিত করিবেন, 

১। বারাণসীর চান্দ্রমাস গণনায় ২র! ভাদ্র এবং বঙ্গদেশের সৌরমাস গণনায় 
১১ই মাশ্বিন, ই*্রাজী ২১শে সেপ্টেম্বর দিবসে বারাণসী নগরে হরিশচন্ত্র বাবুর 
বাটাতে পগ্ডিতদিগের যে একটী সভা হইয়াছিল তাহা মাঁপনি অস্বীকার করেন 
[কনা এবং সে সভায় মাপনি উপস্থিত ছিলেন কি না? 

২। বারাণশী কলেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী, মৃত রাজ! 
দেবনারায়ণ মিংহের সভাপপ্তিত বন্তীবাম দ্বিবেদী, কাশীর রাজার সভাপগ্ডিত 
হাঁরাঁচরণ বর্তমান সময় কাণীর মধ্যে শ্রেঈট এবং প্রধান পণ্ডিত কি ন!? কাণীতে 
তাহাদের অপেক্ষ। শ্রেষ্ট পণ্ডিত আছেন কি না? এ সকল পণ্ডিত কুশপ্ডিকাদিশূন্ত 
ব্রা্গবিবাহকে এস" অসবর্ণ বিনাতকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া! ব্যবস্থা পজ্জে স্বাক্ষর 
করিয়াছেন কি না? 

৩। টক্ত গভাপ্ত আপন মত প্রকাশ ন! করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন 
কিনা? 

৪। বাপুহদন শাস্ী রাজারাম শাস্ত্রী আপনার গুরুতুল্য কিনা? তাহাদিগকে 
আপনার গ্রবতুল্য বলাতে মাপনার মৃত অধ্যাপকদিগের কথা উল্লেখ কর হইয়াছে 
ইহা আপনি কিঝপে বুঝিলেশ ? 

৫। উল্ত সভাতে শ্রাক্গবিবাহ বৈধ বলিয়া কতজন পণ্ডিত স্থাক্ষর 
কবিয়াছেন ? 

৬ । উন্নতিশল প্রান্মদিগের মধ্য সকলেই শিশু ইহা কি আপনি অন্তরের 
সাহত 'বশ্বাস করেন? 
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৭। উন্নতিনীল ব্রাহ্মগণ মিথ্যাবাদী এবং তাহারা কেবলই অসত্য প্রচার 
করিতেছেন, ইহা! কি আপনি ঈশ্বরের সাক্ষী করিয়৷ বলিতে পারেন ? 
৮1 “কৈশব” এই শব্দের অর্থ কি? এই শব্দ দ্বারা কাহাঁদিগকে গণ্য 
করিতেছেন? এই শব্দটি কি ত্বণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সহিত ব্যবহার করেন নাই? 
»। পরমেশ্বরকে সর্বসাক্ষী জানিয়! তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া এই আটটি প্রশ্নের 
প্রকৃত সত্য সরল উত্তর অকপটভাবে প্রদ্দান করিবেন । 
শ্ীবিজয়রুষণ গোস্বামী 
শ্রীঅঘোরনাথ গুগ্ঠ 
শ্রীকাস্তিচন্্র মিত্র 


এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই বিজয়কৃষ্ণের 'ব্রাঙ্গসমাজের বর্তমান অবস্থা? 
প্রকাশিত হয় ( ১৮৭২ খৃষ্টানদের এপ্রিল )। এই ব্যাপার সম্বন্ধে এ গ্রন্থে বিজয়কুঃ 
লিখিয়াছেন, “কলিকাত। ব্রাহ্মপমাঁজ বিবাহবিধির প্রতিবাদ করিতে গিয়া অত্যন্ত 
অপত্য ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। সেই অসত্য ব্যবহারের প্রতিবাদ করাতে 
ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। ব্রাঙ্গগণ স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ত্যাগ না করিলে মধ্যে 
মধ্যে কলহ হইবেই হইবে, ব্রান্মপমাজ শান্তিনিকেতন হইবে না। আপনার 
ক্ষু্রতাকে, ছুবলতাকে, অসত্যমনকে ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া প্রচার না করিয়া! যাহ! প্র্কত 
্রাহ্মধর্ম তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।” উল্লিখিত পত্রটি পড়িয়। মনে হয় 
বিজয়কৃষ্খ এই সময়ে কাশীগমন করিয়! কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন, কারণ 
ব)ক্তিগত অহ্ুসন্ধান ব্যতিরেকে বিজয়কৃষ এ প্রতিবাদ পত্র লিখিয়াছিলেন ভাবা 
শক্ত। এই সময়েই কাশীতে তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত তীহার প্রথম দেখা হইয়া 
থাকিবে । বিজয়কৃষ পরে শিষ্যদের এইরূপ বলিয়াছিলেন, মে তিনি যখন ভারত- 
বর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজে ছিলেন, তখন একবার কাশীধামের বিখ্যাত তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন স্বামীজী ও তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর দিয়া 
ভ্রষণ করিতেছেন, এমন সময় স্বামীজী বিজয়কৃষ্ণের হাত ধরিয়া বলিলেন, “আন্মান 
কর' এবং ধরিয়! ম্লান করাইলেন । পরে বলিলেন--“তোকে দীক্ষা! দিব' | বিজয় 
ব্র্গজ্ঞানী, গুরুবাদ মানেন না বলিয়া প্রতিবাদ করিলে স্বামীজী একপ্রকার জোর 
করিয়াই তাকে ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদ্দান করিয়! বলেন উহ রীতিমত দীক্ষা নয়--তাহার 
উপর ভগবানের যে আদেশ ছিল তাহাই তিনি পালন করিলেন। তাহার সত্যকার 
গুরুর সাক্ষাৎ পরে মিলিবে। এক মহাযোগী বিজয়কৃষে। কি দেখিয়াছিলেন তিনিই 
জানেন, তবে বিজয়রুষ্ণের পরবর্তী জীবনের পটভূমিতে এই ঘটনাটি বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ নিঃদন্দেছে। 


ণ৪ বিজয়ায়ন 


লাল্ো 
কেশবচন্ত্র বিলাত হইতে ফিরিয়া ব্রাহ্মবিবাহ বিধি-বদ্ধ করিবার মানসে 
-মান্দোলন চালাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি 
ভারত সংস্কার সভার বিবিধ শাখাঁয় পূর্ণমাত্রায় কার্য আরম্ভ করেন। সাধারণ্যে 
অল্প মূল্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য 'হুলভ সমাচার, পত্রিকা! প্রচার, নারী শিক্ষার জন্য 
বিদ্যালয় স্থাপন এবং দরিদ্র অক্ষম ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য দাতব্য বিভাগ 
থোল! হইল । এই সভার হইয়া বিজয্ধ বেহালাঁয় যে জনসেবার কাজ করেন 
তাঠ1 চিরকাল ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। এই সম্বন্ধে আচাধ কেশবচন্দ্ 
গ্রন্থে আছে, “এই সময়ে বেহালা এবং পার্শববস্তঁ পল্লীসমূহ জর রোগে আক্রান্ত হইয়৷ 
পড়ে। গবর্ণমেপ্ট জররোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তা বিষয়ে নিতান্ত ওঁদাসীন্য 
প্রকাশ করেন। ভারতসংক্কার সভা এ সময় উদাসীন থাকিতে পারিলেন না । 
এই সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ গোস্বামী, প্রীযুক্ত কাস্তিচন্ত্র মিত্র, ডাক্তার 
শ্রীমান গোপালচন্ত্র বন্ু এবং (ডাক্তার শ্রীযুক্ত হুকড়ি ঘোষ সপ্তাহে দুর্দিন বেহালায় 
গমন করিতেন । তিনদিনের উপযুক্ত ওষধ পথ্যাদি সঙ্গে লইয়। তাহারা যাইতেন। 
এই ছুইদিন তাহাদিগকে প্রীয় সমুদ্গায় দিন উপবাসী থাকিয়া রোগীদিগকে ওধধ 
পথ্য বিতরণ করিতে হইত। তীহারা প্রাতে সাতটার সময়ে গিয়া অপরাহু 
তিনিট। পধ্যস্ত রোগীদিগকে ওষধ পথ্য বিতরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। 
ইহার! দেড় মাসের মধ্যে এক হাজার পাচশত আটাত্বর জন রোগীকে ওধধা দ 
বিতরণ করেম।” এ ছাড়া বিজয়রুষ স্ত্রী বিদ্ভালয়ে অধ্যাপনার কাধ নির্বাচ 
করিতেন, বস্ততঃ এই স্ত্রী বিদ্যালয় ব। বয়স্থ। বিগ্ভালয় ছিল বিজয়কৃষ্ঠের তত্বাবধানে । 
বাৎসরিক রিপোর্টে এইরূপ পাওয়া যায়, “71 0৬18811 ৫012700)600 1705 
6261) [09886 05 1310875 30591] 01100810006 002 55৪50) 
(1871 ). [9 20782045770 01 11001629960 07001658001 4১ £1)01০- 
102,01) 03009. 988 90190100650 00 855156 1)120.0106 10001010021 
11) ৮51)101) 076 (০ £600161060 50350198115 006 1010061 01501781864 
05617 40016, 15 1১501070915 2100 01061660165 01535 000000160066৩ 
[)676/101) 07810155 018500 107 00610 12598108016 521 1025. (101, 
0. 16, 96 কৃত 91098810175 01 ৪ হ8100 হইতে উদ্ধৃত ) শিবনাথ,শাস্ত্রী মহাশয় 
তাহার আত্মচরিতে বিজয়ের এই সময়ের অমানুষিক পরিশ্রমের কথা এইরূপ 
লিখিয়াছেন, ১৭৭১।৭২ সালে ভারত সংস্কার সভা ও তদধীনে দাতব্য বিভাগ ও 
বয়স্থা বিদ্যালয় ও ভারত আশ্রম স্থাপিত হইলে তিনি স্বাস্থ্যকে স্থাস্থ্যজ্ঞান ন! করিয়া 
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বয়স্থা বিদ্যালয় ও বেহালা নামক গ্রামের ম্যালেরিয়া! প্রগীড়িত প্র্জাপুঞ্জের মধ্যে 
দাতব্য ওষধ বিতরণ কার্ধে প্রধানরূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। অতি প্রত্যুষে 
উঠিয়। জান ও উপাসনাস্তে ওষধাদি লইয়৷ ছয় সাত মাইল উত্তীর্ণ হইয়া বেহাল! 
গ্রামে ওষধাদি বিতরণ করিতে যাইতেন। সেখান হইতে দ্বিপ্রহর ১২ট] কি ১টার 
সময় আসিয়া! আহার করিতেন, আহারাস্তে দুইটার পর বয়স্থ' বিছ্ঠালয়ের পাঠন। 
কার্ধে রত হইতেন। তৎপরে অনেকদিন দেখিতাম রান্দে মেয়েদের জন্ত পুস্তক 
রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আমি বার বার সতর্ক করিতাম, তাহাতে কর্ণপাত 
করিতেন না। এইরূপ শ্রম আর কতদিন সয়? একদিন বুকে একপ্রকার বেদনা 
লইয়৷ গোসাইজী অচেতন হইয়া পড়িলেন ৷ সেই বুকের ব্যথা থাকিয়া গেল। এ 
সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাহার ব্রাঙ্মধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন, 31185 
11160 70101271767] 101 12170611706 10601091810. 91185 ত05৬2071 
ভ/011050 50 17910 17) (1015 01010600101) 01020 176 [0011079100100]% 
00061081760 1015 1)68101) 2100 16170911060 21100051 91) 11)৮8110 €০]" 
9100. শেষের মন্তবাটুকু বেশ একটু অতিরঞ্জন কারণ বিজয়ক্ু্ণ ইহার পরও প্রায় 
২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ভগবত প্রাপ্তি ও ভগবৎ প্রচারের জন্য যে কর্মশক্তি 
দেখাইয়াছিলেন তাহা একজন 10%8110 বা চলচ্ছক্তি রহিতের পক্ষে ত সম্ভব নয়ই, 
একজন নিটুট-স্বাস্থ্য যুবককেও তাহা লঙ্জা দেয়। তবে ইহা সত্য যে এই 
অপরিমিত পরিশ্রমে তাহার হৃদ্যন্ত্র সেই সময় হইতে দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং তখন 
হইতে মধ্যে মধ্যে বিজয়ক্কষ কিছুদিন যাবৎ মৃছ যাইতে থাকেন এবং ছু একবার 
জীবন সংশয়াপন্ন হয়। তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার চিবার্স সাহেবের উপদেশ 
অনুসারে সেই হইতে বিজয়কষ্কে এই মারাত্মক ব্যাধির সাময়িক উপশমার্থে 
মরফিয়া সেবন করিতে হয়। পরে এক সাধুর দেওয়া ওঁষধে তাহার রোগের 
মনেকখানি উপশম হয়। 

কেশবচন্দ্রের প্রবর্তিত সুলভ সমাচারের সহিতও বিজয় যুক্ত ছিলেন। 
তবে উহাতে বিজয়রুষ্ণের কত লেখা এবং কি কি লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার 
খোজ এখনও কেহই করেন নাই। বিজয়ক* নীতির ব্যতিক্রম সহ করিতে 
পারিতেন না, অথচ ব্রাঙ্গধর্মে অনেক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিলেন, ধাহার! নীতির 
বাঁধন মানিতে অরাজী ছিলেন এবং মগ্তপান কর! অকব্রাঙ্জগোচিত ব্যবহার মনে 
করিতেন না । বন্ক কর মহাশয় তার বিজয়রুষজ জীবনীতে লিখিয়াছেন, “গোস্বামী 
মহাশয় স্থলভ সমাচারে তাহাদের এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ বাহির করিয়- 
ছিলেন । ইহাতে তাহাদের সহিত ইহার এই বিষয় লইয়! বাঁদাহুবাদ হয়। তাহারা 
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এজন্য কেশবচন্দ্রের নিকট অভিযোগ করেন । ইহার পর গোস্বামী মঙ্তাশয় স্থল 
সমাঁচারের সণ্শ্রব পরিত্যাগ করেন” বিজয়ক্কষজ সকল প্রকার ছু্নীতির বিরুদ্ধে কিরূপ 
অভিযান চালাইতেন তাহ! নিম়বোদ্ধত প্রেরিত পত্রথানি হইতে কিছু বুঝা যাইবে । 

শরদ্ধাম্পদ্ শ্রীযুক্ত ধর্মতন্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু-_ 
মহাশয়, শ্রদ্ধাম্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কুষ গোম্বামী মহাশয় কিছুদ্দিন 
১ইল বঙ্গপুব মাগমন করিয়াছেন । তিনি বিগত ২৪শে শ্রাবণ জ্ঞান, ধর্ম ও সত্যতার 
সামঞ্চগ্তর বিষয়ক একটি বত! শ্রদান করেন। এই বক্তৃতাতে স্রাপান, 
প্যভিচাব, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি কুৎসিত কাধেব বিরুদ্ধে এব* ধর্মশিক্ষাব অনুকূলে 
অনেক কথা জীবন্তভাবে বণনা করেন। তাহাতে বিবক্ত হইয়' অত্রস্থ মুনসিফ 
«যুক্ত গোপাঞচন্ত্র বহু মহাশয় দ্বিতীয় একটি সভা ২৭শে শ্রাবণ আহ্বান করেন, 
এব তাহাতে তিনি হ্থরাপান, ব্যভিচাব প্রভৃতি সভ্য সমাজে প্রচলিত আছে, 
স্তরাং তাহাতে লোকের কোন আনষ্ট হইতে পারে না, অতএব তাহাতে হস্তক্ষেপ 
কবা আমাদেব অনাবশ্তক এবং ধর্মশিক্ষাব প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না, কেন না ধম 
পৃথিবীতে অশান্তি অসগ্ভাব আনয়ন করে ও ধর্মেতে বাস্তবিক কিছুই নাই, ধর্ম 
কেবল তোমাব কথা সতা নহে -আমাব কথা সত্য ইত্যাদি মন্তুষ্তের মনের কল্পিত 
বধাণ মাত্র ই ঠ্যাদি নাস্তিকত। পোষক নান! কথ! বাক্ত করেন । 

৩১শে শ্রাবণ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়ক্কষ্ গোস্বামী মহাশয় ব্রান্গধর্মের সহিত 
অগ্াগ্ত ধর্মের স্বন্ধ বিষয়ক আব একটি বক্তৃতা করেন শ্রীযুক্তবাবু গোপালচন্দ্র 
বন্ধু মুনসেফ মহাশয় ও শ্রযুক্তবাবু মহিমচন্জ্র মজুমদাব উকীল মহাশয় ইচ্ার! 
উভয়ে এই বন্তৃতাবও প্রতিবাদ কবেন। ইঠার্দের সহযোগী আরও কতকগুলি 
লোক কেহ হানি কেহ বিদ্রপ ও নুখভঙ্গি প্রভৃতি দ্ুশ্টেষ্টা গ্বার৷ উপস্থিত কাযে 
শানাপ্রকাব বিল্ন আনয়ন কবিতেছিলেন 1৮ ৮ নাস্তিকতা ও ব্যতিচার প্রভৃতি 
কুৎসিত বিষয়কে ধাহাঁরা ম্পঞ্টুব্ূপে সমর্থন কবেন ও উপদেশ দেন তীহাদেব 
উপব কান সামাজিক শাসন স্থাপন কবা নিতান্ত আবশ্যক । ( ধর্মতত্্, সেপ্টেম্বর 
১৮৭৭ ) 

নীতির শৈথিজোর সহিত কোনরূপ মাপদ করিতে না পারায় বিজয় তথ। 
প্রচারকগণ কলিবাতার কোন কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণেব বিবাঁগ ভাজন হইয়াছিলেন। 
বিবাদের প্রধান কারণ স্ত্রী স্বাধীনত| বিময়ে মতামত । এ বিষয়ে বিজয় নিজে 
যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ। উদ্ধারযোগ্য | কতকগুলি ব্রাক্ম এই বলিয়! আন্দোলন 
উপস্থিত কবিলেন যে, "ব্রা্গিকাদিগকে ব্রহ্গধন্দিংবে যবনিকার অভ্যন্তরে বসিতে 
দেওয়া! উাচৎ নহে। তাহারা বাহিরে পুকষদ্দিগের সঙ্গে বসিবেন ৷ যদি ভ্রাতা- 
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ভগ্মী একসঙ্গে উপাসনা! করিতে না পারি, তবে আমরাও মন্দিরে উপাসনা করিতে 
গমন করিব না ।” আচাধ মহাশয় ( কেশবচন্ত্র ) এ প্রস্তাবে আপত্য করিলেন 
না, কিন্ত ব্রাহ্মিকাদিগের জন্ত গ্রকাশ্থয স্থান নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। 
এই অবকাশে প্রস্তাবকারীগণ স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হইয়া পৃথক স্থানে ব্রাঙ্মঘমাজ 
করিয়৷ উপাদনা করিতে লাগিলেন |." --*-'দেবেন্দ্রবাবু রাজনারায়ণ বাবুকে এ 
সমাজের উপাচার্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্েরা পৃথক হইয়া প্রকাশ্তে এবং 
গোপনে প্রচারকদিগের দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন । যে সকল ব্রাহ্ম পূর্ব হইতে 
প্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাহার! এই সুযোগে মন্দির ত্যাগী ত্রাঙ্গদিগের 
সহিত মিলিত হইয়! প্রচারক্দিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। প্রচারকগণ 
ধর্মের অন্থরোধে সাধারণের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে সাধারণের দুর্বলতা উল্লেখ 
করিয়া থাকেন। তজ্জন্য অনেকেই মনে মনে বিরক্ত থাকেন, সময় পাইলেই মনের 
ভাব প্রকাশ করেন ।-*""*অনেকে মনে করিতে পারেন যে প্রচারকগণ স্ত্রী 
স্বাধীনতার বিরোধী নহেন, তবে তাহাদিগের সহিত স্ত্রী স্বাধীনত-প্রিয় ব্রাঙ্গদিগের 
বিবাদ হইল কেন? 'প্রচারকগণ স্ত্রী স্বাধীনত। বিরোধী নহেন। তাহারা বলেন 
স্বাধীনত! অন্তরে, স্বাধীনতা বাহিরে নহে । মন জ্ঞান-ধর্মে-সমুন্নত না হইলে 
প্রকৃত ন্বাধীনতা লাভ করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতিকে প্রথমে জ্ঞানধর্মে উন্নত 
করিতে হইবে । জ্ঞান-ধর্মের উন্নতিথ্বারা কর্তব্যবুদ্ধি বলবতী হইলে, বিবেক 
প্রন্ষুটিত হইলেই স্ত্বীজাতি স্বাধীনভাবে সকলকার্ধ সম্পন্ন করিতে পারেন । জ্ঞান 
ধর্মের উন্নতি না হইলে মন নিক্কষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়। স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বাধীনভাবে, 
ধর্মভাবে কোন কাধ্য করিতে পারে না। বিলাসিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য 
কর! যায় না। অতএব স্ত্রীজাতি যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনত। লাভ করিতে পারে, 
তজ্জন্ত চেষ্ট। করা! কর্তব্য । কিন্তু স্বাধীনতার.নাম লইয়৷ স্্রীজাতিকে হ্বেচ্ছাচারিণী 
করা উচিত নহে। স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মগণ প্রচারকর্দিগের অভিপ্রায় বুঝতে ন! 
পারিয়। তাহার্দিগের উপর গালি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।” (ব্রাহ্গধর্মের বর্তমান 
অবস্থা! ) বিজয়কুষ্ণের কথাগুলির যাথার্ঘ্য অন্ুধাবনযোগ্য এবং প্রায় শত বৎসর পর 
ইহাদের মূল্য আজিও এতটুকু কমে নাই। উভয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে তৈরী না হইয়। 
স্ত্রীপুরুষের অবাঁধ মিআণ সমাজকে কলুধিতই করিয়৷ থাকে ইহ! বিজয় শেষ 
জীবন পধন্ত বলিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক আমর! এই ব্যাপারটি সঙ্থন্ধে 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার আত্মচরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ 
করিবার লোত সংবরণ করিতে পারিলাম না। 'প্রতিপক্ষীয় দলের কথ! হিসাবে 
ইহার মূল্য আছে। শিবনাথ লিখিতেছেন, “এই সময়ে স্ত্ীন্বাধীনত। 
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আন্দোলন উপস্থিত হইল । আমার বন্ধু দ্বারকানাঁথ গাঙ্গুলী, হুর্গামোছন দাস 
রজনীনাথ রায় প্রভৃতি তাহার মুখপান্ররূপ হইলেন। অক্নদাঁচরণ খাস্তগির, 
দুর্গামোহন দাস ইহারা উভয়ে হঠাৎ এই মন্দিরে পরদার বাহিরে সন্ত্ীক বসিতে 
আরম্ত করিলেন । ইহা লইয়া উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণের মধ্যে আলোচনা ও 
আন্দোলন উপস্থিত হইল । তখন ইহার! মন্দির ত্যাগ করিয়! প্রথমে বনবাজার 
স্্ীটে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে, তৎপরে অপর স্থানে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। 
তত্ঠিন্ন অবলাবাম্ধব পত্রিকাতে মহা তর্কবিতর্ক চলিল। কেশববাবু বিপদে পড়িলেন | 
কোন দলের মুখ রক্ষা করেন। আমিও বিপদে পড়িলাম। কারণ স্ত্রীস্বাধীনতা 
পক্ষীয়ের! তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে আমাকে উপাঁসন। করিবার জন্য ডাকিতে 
লাগিলেন। তাহাদের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ এবং তাহার! সকলেই আমার 
আত্মীয় বন্ধু '....কি করিয়া অন্থরোধ অগ্রাহ করি। আমি তীহাদের সমাজে 
আচাধ্যের কার্ধা করিতে আরম্ভ করিলাম । ইহাতে কেশববাবু বিরন্ত হইলেন কি 
না বুবিতে পারিলাম না; কিন্তু প্রচারক মহাশয়রা আমাকে ঠাট্রা তামাসা 
করিতে আরম্ভ করিলেন ॥” শেষ বেলা স্থির হয় যে সঙ্গীত জন্ত নির্দিষ্ট স্থানের পূর্ব 
দিকে মহিলাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট থাকিবে । পুরুষ ও নারীগণের ব্যবধান 
জন্য মধ্যে একটি কাষ্ঠ নিমিত রেলিং থাকিবে । এই আন্দোলন ব্যপদেশে বিজয়কুষঃ 
১৮৭২ খুষ্টান্মের জুনমাসে ধর্মতত্বে এক পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের আরম্ভ এইরূপ, 
“সবিনয় নিবেদন, ব্রাহ্গধর্মের প্রচারকগণ লইয়। আপনি ও মিরার সম্পাদক যেরূপ 
আন্দোলন করিতেছেন তাহা আমার নিকট ভাল বোধ না হওয়াতে আমার মনের 
ভাব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি । অস্গগ্রহপূর্বক পত্রধানি প্রকাশ করিয়া 
বাধিত করিবেন। মিরার সম্পাদক প্রচারকদ্দিগের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন 
তাহার প্রতিবাদ না করিয়! সহ কবাই ভাল ছিল।” বিজয়্কষ্ণের মনে প্রচারকের 
আদর্শ বস্তুতঃ কি ছিল এই পত্র হইতে তাহ বুঝা যায়। গাঁলির উত্তরে গালি, 
এমন কি তাহার প্রতিবাদও তিনি তখন হইতেই অন্যায় বোঁধ করিতেন । “সাধারণ 
লোকে প্রচারকদিগকে মূর্খ প্রভৃতি বলিয়! গালি দিতেছে, তাহার প্রতিবাদ করাতে 
প্রচারকের ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে। প্রচারকদিগকে গালি দিউক কিন্বা প্রহার করুক, 
তাঁহারা অগ্ান বদনে সহা করিবেন । ধাহাঁর! নিন্দা করেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য 
দয়াময় পিতার নকট সরল হ্ৃায়ে প্রার্থনা করিতে হইবে ।” ইহার অপেক্ষা মহান 
আদর্শ আর কি হইতে পারে! 

পূর্বে উল্লিখিত ভারত সংস্কার সভার আর একটি কাধ্য ভারত আশ্রম 
প্রতিষ্টা । বঙ্ক কর মহাশয়ের মতে ভারত আশ্রম প্রভিষ্ঠায় গোম্বামী মহাশয় 
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কেশবচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তত্বীপ হিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টানদের ৫ই ফেব্রুয়ারী জয়গোপাল 
সেন মহাশয়ের বেলঘরিয়! উদ্যানে ভারত আশ্রম সংস্থাপিত হয়। ব্রাহ্মদিগের 
মধ্যে এক্য আনয়ন করা, সকল ব্রাহ্ম পরিবারকে এক পরিবারে গ্রথিত করা 
এই আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল। কেশবচন্ত্রের মতে, "পরিবার এক, একজনের সঙ্গে 
যদি প্রক্কত স্বর্গীয়ভাবে মিলন হয়, তাহা! সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন 
না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে । বাস্তবিক ঢুই ব্রাঙ্গ হইতে 
পারে না ছুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ ?.”*আমি, তুমি তিনি এ সকল কথ! 
থাকিবে না। সেখানে সকলে এক হইয়া যাইবে, ইহারই জন্য আমাদের এত 
আয়োজন, ইচারই জন্ত আমার্দের একত্র উপাসনা 1” এই মহৎ উদ্দেশ যে 
বিজয়কৃষ্ঠেব সম্পূর্ণ মনোগত ছিল তাহা তাহার নিষ্ললিখিত উক্তি হইতে বুঝা 
যাইবে--“একাকী ধর্মসাধনা করিলে মুক্তি হয় না। সকলে এক পবিবারবদ্ধ 
হইয়া পারন্ত্রাণার্থী হইয়া স্ব্গরাজ্যে গমন করিতে হইবে । একাকী ধর্মপথে 
গমন করা স্বার্থপরতা ।” এই এক পরিবার স্থাপনের উদ্দেস্টে আশ্রমবা্সীগণ 
যেরূপভাবে জীবনযাপন করিতেন তাহার আভাস নিয়ের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা 
যাইবে । 

“প্রতিদিন প্রাতে একজন বন্ধ আশ্রমবাসীগণের দ্বারে নাম কীর্তন করিতেন, 
সেই নাম কীন্টনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শয্যা হইতে গাজ্রোথান করিতেন। 
উদ্যানে বাহির ও অন্দর মহল ছুইই ছিল। প্রাতে অস্তঃপুর সংলগ্ন পু্ষবিণীতে 
মহিলাগণ্, বহিঃস্থিত পুঞ্করিণীতে পুরুষগণ একজ্র মিলিত হইয়। স্নান কবিতেন। 
স্ানান্তে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণপূর্বক উপালনাগৃহে সকলে সমবেত হইতেন। 
একদিকে নারীগণেব জন্য অপর ক্লিকে পুরুষগণের জন্ত আসন নিদিষ্ট ছিল। 
সকলে হ্ব শ্ব নিদিষ্ট আপনোপরি উপবেশন করিলে, কেশবচন্দ্র আচাধোর কারা 
নির্বাহ করিতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হইয়া যখন ভগবানের চরণতলে গমন 
করিতেন, তখন সমুদয় গৃহ স্বর্গের শোভায় পূর্ণ হইত। আশ্রমে একবার 
খাহারা বাস করিয়াছেন, তাহার! সে স্বর্গের ভাব কোন দিন জীবনে বিশ্বৃত 
হইবেন না। উপাসনান্তে নারীগণের নিদ্দিষ্স্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণের 
নিদিষ্টস্থানে পুরুষগণ একত্র ভোজন করিতেন। ভোজনাস্তে ধাহার যাহা দিবসের 
কর্তব্য, তাহাতে নিযুক্ত হইতেন। অপরাহ্ণে সকলে সমবেত হইয়! সংপ্রসঙ্গে 
স্থে সময়ক্ষেপ করিতেন । সে সময়ে নরনারীর মূখে যে কি এক উৎসাহ উদ্চমে 
পূর্ণ স্বগায় নবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা! বর্ণনা হার! প্রকাশ করা সম্ভবপর 
নহে” ( আচাধ্য কেশবচরিত ) 
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এই ভারত মাশ্রম পরে কিছুদিনের জন্য কাকুড়গাছিতে উঠিয়া যায় এবং 
১৮৭২ খৃষ্টানদের মে মাসে উহা! গোল'িঘির দক্ষিণে মির্জাপুর স্রীটে উঠিয়া আসে? 
উদ্দেশ্ঠ মহৎ হইলেও আশ্রমবাসিগণ সকলে এই আদর্শের সমকক্ষ হইতে 
পারিলেন না, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নানারূপ বিরোধ ও কলহ দেখা দিতে 
লাগিল। গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের কথায় “অপরের কথা দুরে থাকুক, 
প্রচারকবর্গ পরম্পর হইতে এমনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সংব্সর কাল 
প্রচার সভায় একটি নিদ্ধারণ নিবদ্ধ হইতে পারে নাই।” এ সময়ে কেশবচন্ত্র 
এক পত্রে লেখেন, “বিশেষত: অমুত, কাস্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই কয়জনের মধ্যে 
যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ আছে তাহা মিটাইয়া ফেলিবে । যাহার] এ বিষয়ে 
মনোযোগ না করিবেন, তাহারা অন্ুগ্রহপূর্বক তীহার্দের পায়ের জুতা কল্য আমার 
কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমার এ দণ্ড। আমি আদর করিয়! তাহাই রাখিব ।* 
পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধের দরুন ত্রলোক্য সান্যাল মহাশয়কে আশ্রম হইতে 
চলিয়। যাইতে হয় এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহিত অর্ধিকাংশ প্রচারক মহাশয়ের মনের মিল ছিল না। আশ্রমবাসীদিগের 
মধ্যে বিরোধ কত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ হরনাথ 
বন্থ সংক্রান্ত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন, “এ জময়ে আমার স্বগ্রামবাঁসী ব্রাহ্মভ্রাতা হরনাথ বনু মহাশয় 
স্পরিবারে ভারত আশ্রমে থাকিতেন। হরনাথবাবু মনখোলা, মহোৎ্সাহী 
মানুষ ছিলেন। আয় অন্ন ওব্যয় বহু হওয়াতে তাঁহার আয় ব্যয়ের সমতা 
কখনই ছিল না। তিনি সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু দেনদার হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় পীড়াপীড়ি করাতে তিনি আশ্রম হইতে 
্রীপুত্রদিগকে নিজের শ্বশুরবাঁড়ী প্রেরণ কর! স্থির করিলেন। কিন্তু যাইবার সময় 
আশ্রমে দেখা দিয়া যাইতে পারিলেন না। একদিন তাহার পত্বী বিনোদিনী 
পুত্র কন্াসহ গাড়ী করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়! যাইতেছেন, এমন সময়ে আশ্রমের 
অধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশক্রমে ভৃত্যেরা' আসিয়া গাড়ী অবরোধ করিল। দেনা 
শোধ না করিলে গাড়ী যাইতে দিবে না। বিনোদিনী আপনাকে অপমানিত 
মনে করিয়া কী্দিতে লাগিলেন; এবং আপনার গাত্র হইতে গহনা খুলিয়। 
দিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে ছাঁড়িয়। দেওয়া হইল। হরনাখঘাবু উত্তেজিত 
হইয়। বিনোদিনীর নাম দিয়া এই ঘটনার বিবরণ ব্রাঞ্ছবিরোধী সংবাদপত্রে প্রকাশ 
করিলেন। ৯ ৯ উন্নতিশীল দলের এক ব্রা্গযুবক আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া এক ঘোর কুৎসাপূর্ণ পত্র এ কাগজে প্রকাশ করিলেন। তখন কেশববাধু 
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বাধ হইয়া এ কাগজের বিরুদ্ধে আদালতে যৌক্দমা উপস্থিত করিলেন।” 
এই ঘটনা ১৮৭৪ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে ঘটিয়া থাকিবে । এই 
মানহানির মামল! ১৮৭৫ খুষ্টাব্দের ৩শে এপ্রিল নিষ্পত্তি হয়। সংবাদপন্ধের 
কতৃপক্ষ বিচারকের উপদেশমত অন্ুতাপপূর্বক অপবাদ প্রত্যাহার করেন। 
এই লকল হইতে প্রমাণিত হইবে যে সুখী পরিবার বা এক পরিবার স্থাপনের চেষ্টা 
প্রায়শঃ ব্যর্থ হইল ' ভারত আশ্রমের সম্তাবন! সম্বন্ধে বিজয়ের উচ্চ আশ! 
থাঁকিলেও, বাঁধা বিপত্তির সমন্ধে আশগ্কাও ছিল তার যথেষ্ট | তিনি লিখিয়াছেন, 
"ভারত আঁশ্রমকে দয়াময়ের বিধান বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহার মহঙ্থ 
অন্থভব করা যায় না। স্বর্গের মহৎ সত্য ও মনের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়া 
ধায় । আমরা যদি চেষ্টা না করি, তবে ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য সফল হইবে না । 
ক্তরাং ইহাঁর প্রতি দৃষ্ট রাখিতে হইবে ।” (ত্রাঃ সমাজের বর্তমান অবস্থা ) 
আঁশ্রমবাসিগণের দৌঁষেই ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য সমৃহরূপে সফল হয় নাই তাহা 
দেখিলাম । 

উল্লিখিত হৃৎপিণ্ডের গীড়! হইতে কিছুটা আরোগ্যলাভ করিয়! ১৮৭২ খুষ্টাব্দের 
শ্রাবণ মাসে বিজয্ুক্কষ্ণ দিনাজপুর, রঙ্গপুর, কোচবিহণর গ্রভৃতি স্থানে গমন করেন । 
বলপুর ভ্রমণের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি । কুচবিহারে পুনরায় গীড়। বৃদ্ধি পাওয়ায় 
তিনি ফিরিয়। আসিয়। শাস্তিপুরে কিছুদিন বাস করেন । পর বৎসর লেপ্টেম্বর মাসে 
বিজয়কুষ্খ কেশব জেন মহাশয়ের সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারে যাত্রা করেন। 
গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় আচার্য কেশবচন্দ্র গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “২২শে 
সেপ্টেপ্ধর ১৮৭৩ খুষ্টান্দে কেশবচন্ত্র বন্ধুগণসহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারে বহির্গত 
হইলেন। তাহার বন্ধুবর্গ মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্ধ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, 
ভ্রেলোক্যনাথ সান্যাল, দ্ীননাঁথ মজুমদার সঙ্গে ছিলেন ।” কেশবচন্দ্রের সহিত 
এই বারের ভ্রমণ কালেই হয়ত কয়েকটি খৃষ্টান পাদ্রীগণের সহিত এলাহাবাদে 
তাহাঁর ধর্ম সত্ধন্ধীয় বাঁক বিনিময় হয়। ব্রাহ্মবর্মের প্রচারে খু্টীয় ধর্মের ক্রমিক 
বিস্তার এদেশে বাধাপ্রাপ্ত দেখিয়া এই পান্রীগণ এই খ্যাতনাম! ত্রান্ধ প্রচারকদিগের 
নিকট খুষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে অভিলাধী হন । ধ্যানমগ্ন বিজয়কুষ্ণের নিকট 
তাহারা উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদের সাঈনয়ে জিজ্ঞসা করেন, ধর্ম কি, তাহার 
উৎপত্তি কোথায়, আত্ম' কি, সত্য কি এবং পাপ ও মায়াই বা কি? পাত্রীগণ 
বুঝিল যে জাতি অধ্যাত্মজগত্ের এই সকল ছুর্জেয় প্রশ্নের আলোচনা করে, সে 
জাতি বহিরাগত ধর্মশিক্ষকের অপেক্ষা রাখে না। পরে কেশবচন্ত্র অনবস্ 
ইংরাজিতে তাহাদের ব্রান্ষধর্মের মর্মকথা বুঝাইয়! দিয়! সসম্মানে বিদায় দেন। এ 
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বংসরও কঠিন গীড়ায় বিজয়কুষ্ণের জীবন সংশয়াপন্ন হয় কিন্তু চিকিৎসা সেবা ও 
ভগবৎক্কপায় কোনক্রমে জীবন রক্ষা হয়। বারংবার এইরূপ মারাত্মক পীড়ার 
আক্রমণও বিজয়ক্ষের ধর্মান্বেষণকে এবং ধর্মপ্রচারকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। 
এ দফায় তাহারা ২৮শে নভেম্বর কলিকাতা! ফিরিয়া আসেন । 


তেল্ো 


পশ্চিম হইতে ফিরিবার পর বিজয়কৃষ্ণের কলিকাত! বাস একটান। ছিল ন! 
বলিয়া মনে হয়, তবে বিশেষ অন্ুষ্ঠানাদিতে কলিকাতা আসিতেন তাহ স্থির। 
নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মঘমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমাব 
জীবনে ব্রাক্মদমাঁজের পরীক্ষিত বিষয়” পুস্তিকার পরিশিষ্টে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে 
প্রদত্ত বিজয়ক্কষ্ণের কয়েকটি উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে কয়েকটির 
শিরোনাম ও তারিখ এইরূপ,_-উপাসনার প্রয়োজনীয়তা ১৬ই আগস্ট ১৮৭৪, তিনি 
কোথায় ২৩শে আগস্ট ১৮৭৪, আত্মার দীনতা এ, ধর্মসাধনের আবশ্যকতা ১০ই 
সেপ্টেম্বর ১৮৭৪, ভক্তির ধর্ম ১৪ই নভেম্বরই ১৮৭৫, নাঁম সংকীর্তন ও প্রকৃত ভক্তি 
২৬শে জান্ুয়ারী ১৮৭৬। এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি কোন 
স্তরে গিয়া পৌছাইয়াছিল তাহা জানিবার পক্ষে এই উপদেশগুলি বিশেষ মৃল্যবাঁন। 
উপাসনার প্রয়োজনীয়তায়' তিনি বলিতেছেন, “উপাসনায় ধাহার অত্যন্ত ক্ষুধা, 
তাহার নিকট কেবল দয়াময় নামটি উচ্চারণ করিবামাত্র.তাহার মন প্রেমরসে গলিয়া 
ধাইবে। উপাসনা আত্মার অন্পপান হইবে, ক্রমে ক্রমে উপাসনা এতদূর আয়ত্ত 
হইবে যে প্রতি নিঃশ্বাসে উপাসনা হইবে ।” পরবর্তাঁ যুগের শ্বাসপ্রশ্থাসে নামজপের 
ইহাকে অঙ্কুর বলিতে হয়। “তিনি কোথায়” বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন, 
“আমাদের উত্সবের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া! তিনি আসিয়াছেন, এখন কি আমর! নির্দয় 
হইয়া তাহাকে ফিরাইয়! দিব? যদি পিতাকে ডাকিয়! আমরা তাহার অপমান 
করিতে পারি, তবে এখনই আমরা বিনষ্ট হইয়া যাইব। (এ সমুদয় কথ! বলিতে 
বলিতে ভক্তের হ্ৃদয় গুঢ়রূপে স্বর্গায় গাঢ় প্রেমে ভ্রবীভূত হইতেছিল, বারংবার 
বাক্যরুদ্ধ হইতে লাগিল, এবং সেই সময়ে কয়েকটি ব্রাঙ্গিক! ভগ্মী এবং ব্রান্মভ্রাতাও 
স্বগীয় প্রেমের বেগ সূম্ধরণ করিতে না পারিয়৷ উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিলেন ।)” 
বন্ধণীর মধ্যে পরিবেশিত এই খবরটুকু বিশেষ মৃল্যবান। যে ভাবতরঙ্গে বিজয় 
পরবর্তী জীবনে তাহার শ্রোতা ও ভক্তদিগকে ভাসাইয়া দতেন, ১৮৭৪ খুষ্টাবেই 
তাহার নুচন! দেখি। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ন' করিলে এই গাঢ়ভাব আসে না। 
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আত্মার দীনত! শীর্ষক উপদেশে তিনি ঈীশ্বর দর্শনের কথাই স্বীকার করিতেছেন, 
তিনি বলিতেছেন, “এই পাপ হয়ে দয়াময় আজ আশাতীত সুখ দিলেন । প্রাণের 
মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখিলাম ।” বিজয়কৃষ্ণ ফাকা কথা! বলিবার লোক [ছলেন না, 
স্থতরাং তিনি যখন বলিলেন, প্রাণেশ্বরকে দেখিলাম, তখন বুঝিতে হইবে যে তিনি 
১৮৭৪ খৃষ্টান্বের আগস্ট মাসে ঈশ্বর দর্শন করিলেন। তবে বিজয়কৃষ্ণ অল্পে সন্ত 
হইবার নন, তিনি চান, “এই যিনি প্রাণকে অধিকার করিলেন তাহাকে কি প্রকারে 
চিরকাল হৃদয়ে রাখিব? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি এক মলিন-বেশধারী প্রাচীন 
সাধকের নিকট যাহা! পাইলেন তাহা এই যে “তাহাকে হৃদয়ে রাখবার জন্য যদি 
কোন উপায় থাকে তবে তাহা আত্মার দীনতা ।” তৃণের ন্যায় নীচু হইবার 
সাধনাও এখন হইতে বা ইহার পূর্ব হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছে । ধর্ম যে অর্জনের 
বন্ত, ইহার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হয়, “ধর্ম সাধনার আবশ্কতায়” বিজয় 
তাহা অত্যন্ত জোর গলায় বলিতেছেন । “ধর্ম আন্তরিক বিষয়, তাহা অজন 
করিতে আয়াস আবশ্তক। সাধন ভিন্ন ঈশ্বরকে লাভ কর! যায় না, জীবন পবিস্ত 
কর! যায় না। ৮ ১ ঞণব চরিত্র পাঠ করিলে সাধনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে 
্দয়ঙগম কর! যায়। ব্রান্মিগের কোন লিখিত ধর্মশান্্ব নাই, অতএব তাহাদের 
মারও অধিক সাধনের প্রয়োজন । পুস্তক নাই বলিয়া অধিক সাধু সংসর্গ এবং 
অধিক আলোচনা আবশ্তক। সাধন না করিলে অন্তর প্রন্ফুটিত হয় না।” ইহা! 
হইতে অনুমান করা যায়, কি গভীর সাধন তিনি করিয়াছেন এবং তাহাতেও অন্ত 
হইয়া আরও কত গভীর সাধনের জন্য তিনি প্রস্তত। তিনি বলিতেছেন, 
সাধন দ্বারা তাহণকে উজ্জ্বল রূপে প্রত্যক্ষ কর! যায়। ইহা কল্পনা কি্বা অলঙ্কারের 
থা নহে । আানময়, প্রেমময় পবিভ্র ঈশ্বর অন্তরে বর্তমান, দর্শন করিলে আর 
বিশ্বাসী হইতে পারি না। বরং জগতের আর সকল বস্ত অসৎ হইতে পারে; 
কত্ত ঈশ্বর আছেন, তাহাকে দেখিলাম, এই সত্য ঘটনাকে অবিশ্বাস করিতে পারি 
11” বিজয়কুঞ্চের জীবনীগুলিতে এই উক্তিগুলির যখোচিত মূল্য দেওয়া হয় নাই 
| যাবৎ । “আত্মার দীনতায়” তিনি বলিলেন, তাহাকে উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ করা 
য়-_অর্থাৎ তিনি উজ্জলরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন, কারণ তিনি পরেই বলিতেছেন দর্শন 
রিলে আর অবিশ্বাসী হইতে পারি না। বিজয়কৃষ্ণের অভিব্যক্তির বর্তমান শুরটুকু 
রণ রাখিয়! তাহার পরবর্তী জীবন আলোচনা! করিতে হইবে | তিনি সর্বত্র সকলের 
কট শিক্ষার্থী হইয়! গিয়াছেন, তাহাতে যেন আমরা তাহার স্বরূপ সম্বম্ধে কোনরূপ 
ল না করি। এই বক্তৃতায় আর একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে,--বিজয়ক 
তেছেন, “তাহার নাষের মধ্যে ভীহাকে দেখিতে হইবে | দয়াময়, প্রেমসিন্ধ 
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অধমতারণ ইত্যাদি নাম সাধন, কিন্বা শ্রবণ কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রেমে 
মন বিগলিত হইবে । ইহ! পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য, তিনি এবং তাহার নাম একই 
পদ্দীর্ঘ।” বৈষ্ণবীয় নাম সাধন হইতে ইহার পার্থক্য বুঝিয় উঠা দুরূহ । ভক্তির 
ধর্ম এবং নাম সংকীর্ডন ও প্রক্কৃত ভক্তি এই দুই উপদেশে তিনি চৈতন্তের ভত্তি 
এবং নামারাধনাকেই আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন | নাম ও নাঁধীর অভেদ 
বিজয়ক্ক্*' ১৮৭৫ খুষ্টাব্ঘ হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন । অনেকে বলেন বিজয়কুষ 
কখনই ত্রান্ষধর্ম হইতে বেশীদুরে যাঁন নাই, এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে বিজয়: 
কৃষ্ণ ব্রান্ষধর্ম পরিত্যাগের পর একেবারেই আমুল পরিবতিত হইয়! সনাতন হিন্দ্ধঠে 
বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। 'প্ররুতপক্ষে বিকাশশীল জীবনকে পরম্পর-বিরুদ্ধ দুইভাগে 
ভাগ করিতে যাওয়ায় মুশকিল আছে । তাহার বিবর্তন একান্তই ক্রমিক, তিথি 
বৈজ্ঞানিকের মত খোল মন লইয়া ঈশ্বর সন্ধান করিয়াছেন, এবং সেই বিচিত্র সন্ধান- 
পথে যখন যে তথ্য আবিষ্ষার করিয়াছেন, তাহার জত্যতায় গত-সন্দেহ হইতে 
তাহাকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই । কল্িত কোন মত ব! বিশ্বাসবে 
সত্যের প্রবেশ-পথকে আটক করিতে দিতেন না বলিয়াই তাহাকে তাহার জীবনে, 
সব স্তরেই সকল কালের এবং সকল ধর্মের বলিয়। মনে হয়। ব্রাঙ্গসমাঁজে থাক 
কালেও যেমন তিনি সাধারণ ব্রা্দের নাগালের বাহিরে সম্পূর্ণ উদার অসাম্প্র্গায়িং 
এক ধর্মের খোজ এবং সাধন করিতে ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পরও মূলত 
তিনি আপনার অমান্ুুধী সাঁধনলন্ধ উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মেরই সাধন করিয়া 
ছিলেন। উভয় অবস্থার মধ্যে যে সামান্য প্রভেদটুকু ছিল, তাহার সম্বন্ধে পে 
আলোচনা! করা যাইবে । এইখানে এইটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে এ! 
প্রভেদটুকুও অতি-ধীর পদক্ষেপে আসিয়াছে। 

পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের প্রথম দেখা ১৮৭৫ খুষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ 
ইহার কিছু পূর্ব হইতেই কেশবচন্দ্রের মনে বৈরাগ্য সাধনের “প্রয়োজনীয়ত1 উপল 
হয় এবং বেলঘরিয়ার উদ্ঠানের নাম তপোবন রাখা হয়। তবে এই মিলনের ফর 
যে কেশবচন্দ্রের বৈরাগা সাধনের ইচ্ছা! বলবস্তর হয় তাহা ধরিয়! লওয়া যায়। এ 
মিলনের দিন বিজয় কলিকাতায় ছিলেন না। ১৮৭৫ খুষ্টান্ধের ৩শে আগ: 
সাধনের নিয়ম সকল নির্ধারিত হয়-_প্রচারকগণ স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশনার্দি সম 
কাখ নির্বাহ করিবেন , কে কি করিবেন, সকল বিষয়েই।&ঁ দিন নিয়ম হয় । গো 
গোবিন্দ রায় মহাশয় যে কায বিভাগের তালিকা! দিয়াছেন তাহাতে বিজয়কঞ্জের না 
নাই, স্থতরাং ধরা যাইতে পারে যে তখনও বিজয় আসিয়! উপস্থিত হন নাই। 

১৮৭৬ থুষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কেশ্বচন্ত্র সাধকগণের শ্রেণীবন্ধন সম্বন্ধে বৃ 
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দন এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত! মুক্তকেশী দেবী ( বিজয়কৃষের শ্বশ্রামাত! ঠাকুরাণী) 
শরিচারিকা ব্রতের সংযম বিধি গ্রহণ করেন । ইহার ছয়দিন পরে বিজয়রু্ ভক্তি 
শক্ষার্থ সংযমব্রত গ্রহণ করেন। এঁ দিনই অঘোরনাথ গুপ্ত মহাঁশয়ও যোগ- 
শক্ষার্থ ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রুত গ্রহণকে খুব বড় একটা ঘটনা বলিয়া আমি 
[নে করি না, কারণ আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি যে এ সময়ে ভক্তিলাধনের পথে 
বজয়কৃষণ অনেকদূর অগ্রসর হইয়। গিয়াছেন এবং তাহার পক্ষে ভক্তিসাধনের প্রথম 
পাঠ হইতে শুরু করার প্রশ্রই আসে না। তবে সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে সাধনের 
প্রয়োজন ছিল, এবং ব্রাহ্গধর্মের প্রধান প্রচারক হিসাবে বিজয়কৃষ্ণ যে সে বিষয়ে 
দজাগ ছিলেন তাহ' তাহার পূর্বোল্েখিত ধর্মসাধনের আবশ্তকতা" উপদেশটিই প্রমাণ 
করিতেছে । অথচ এএবিষয়ে বিরুদ্ধ মতেরও অভাব ছিল ন1, বিজয়কৃষ্ তাহার ব্রা্গ- 
পমাজের বর্তমান অবস্থ। পুস্তিকায় ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, “কতিপয় 
বাম বৈরাগ্যের ঘোর বিরোধী হইয়া কেশববাবুর নিন্দা করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্ম 
সমাজে বৈরাগ্য কেন? বৈরাগ্য কথাও যেন ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ না করে। 
ধাও দাও আমোদ কর, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম কর, অত বাড়াবাড়ি কেন?” এই 
অবস্থার প্রতিরোধ করিবার জন্যই সাধনভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়া 
ধাকিবে এবং বিজয়কৃষ্ণও লোকশিক্ষার্থে এই বত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, উদ্দেশ, 
তাহার ব্রত গ্রহণে প্রেরণ! পাইয়া! যাহাতে অন্যেও অঙ্থুরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়! সাধন- 
ভজনে প্রবৃত্ত হন। যাহা! হউক, বিজয় জীবনে ঘটনাটি যখন ঘটিয়াছে তখন 
উহার বিশদ বিবরণ গ্রস্থজাত কর! উচিত মনে করি। গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় 
তাহার আচার্য কেশবচন্ত্র গ্রন্থে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণন! করিয়াছেন, আমর! 
এই ব্যাপারে মূলতঃ তাহারই অনুসরণ করিব। অতি স্পষ্ট কারণের জন্য রায় 
মহাশয় অবশ্ঠ বিজয়কৃষ্ণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং সেইজন্য তাহার সম্বন্ধে 
এই গ্রন্থে লেখক অনেক অন্তায় কট,ক্তি করিয়াছেন। সেই সকলের কিছু কিছুকে 
আমাদের খণ্ডন করিতে হইবে। রায় মহাশয় লিখিয়েছেন, “কিছুদিন পূর্বে যখন 
ভক্তি ও যোগধর্ম শিক্ষার্থ দুইজন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয়, তখন গোস্বামী মহাশয় 
ভক্তি শিক্ষাভিলাধী হইয়া আচাঁধ্যের নিকট আবেদন করেন।” এই উক্তিটি স্পষ্টই 
পরস্পর বিরোধী । শিক্ষার্থীর যখন প্রয়োজন তখন গোস্বামী মহাশয়ের আবেদনের 
প্রশ্ন উঠে না, গোস্বামী মহাশয়ের প্রয়োজনেই গোস্বামী মহাশয়ের আবেদনের কথা 
উঠে। ভক্কি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হইলে যে কেশবচন্দ্রের বিজয়কৃষ্ণের কথা মনে 
পড়িবে তাহাতে আর বিচিজ্জ কি? বিজয়কৃষ্ণ কিন্তু নিজে লিখিয়াছেন, কেশববাবু 
বৈরাগ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কলিকাতায় আসিতে পঞ্জ লিখেন। ব্রাহ্ষধর্মে 
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সেই সময়ে বিজয়কৃষের স্থান সম্বন্ধে যিনিই জজ্ঞান, তিনি ইহাই মুক্তিযুক্ত মনে 
করিবেন। বন্ধু কেশবচন্ত্রের পরিকল্পনার প্রয়োজন সাধনেই বিজয়ক্ষ্ণের এই ব্রত 
গ্রহণ ইহা! স্বীকার করায় দোষ কোথায়? কেশবচন্দ্রেরে আহ্বানকে বিজয়রুষের 


আবেদনে রূপান্তরিত করিয়া লাভ কি? 


চোদ্দ 

যোগ ভক্তির সংযম ব্ুত গ্রহণ সময়ে উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় 
ভক্ঞ্যাথীর জন্য নিয়লিখিত সপ্তদশ সংযম বিধি সংস্কৃতে পাঠ করেন, 

প্রাভঃশ্মরণং শ্নানং নাম-শববণ-কীর্তনে | 

উপাসন! চ গ্রন্থেভ্যো বিবিধেভ্যো ধৃতত্ত চ ॥ 

ভক্তি-সম্বদ্ধিনঃ শ্রোকাখ্যানাদেঃ পাঠ এব চ। 

রন্ধনঞ্চা্নানঞ্চ দরিব্রভরণার্থকম্‌ ॥ 

ভক্তানাং প্রাণিনাং সেবা-তকুগুলাদিকম্ত চ। 

আহারোহন্হিতার্থ+ শ্লোকাদেঃ পঠিতন্ত চ ॥ 

আবৃত্তি সত্প্রসঙ্গশ্চ রহসি স্তবকীর্ভনম্‌ 

প্রার্থনা-কীর্তনং দেশে সজনে ভক্ত সন্গিধো । 

আশীবাচসমেতানি সংযমো ভক্তি সিছয়ে ॥ 

এই নিয়ম পাঠের পর বিজয়কৃষ সংযম ব্রত স্বীকার করিয়া তৎপালনে পরম 

দ্বেবতার আলোক ও সহায়তা ভিক্ষা করেন। কেশবচন্দ্র এই বলিয়া বিজয় ও 
অঘোরনাথকে ব্রত দান করেন, “তোমর! দুইজন একসময়ে সংসার ছাড়িয়া ধর্মপথে 
অগ্রসর হইয়াছিলে। থাক্‌, পড়িয়া থাক সংসার, এই কথা বলিয়া তোমরা সেবার 
চলিয়া গিয়াছিলে । সেবার বাহ্িক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক 
সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা! গভীর জাধনায় 
নিযুক্ত হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া! ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রসঙ্ 
পরমেশ্বরকে দেখ নাই, যাহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরম যোগী পরম ভক্ত 
ভাসেন, ধাহার সৌন্দধ্য সর্বদাই ভক্তদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। 
তোমাদিগকে সেইস্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গন্তীর বিধানের পরম 
দেবতা স্বহস্তে কাধ্য করিতেছেন বুবিতে পারা যায়। এই বিধানের আদিবর্ণ 
হইতে শেষবর্ণ পধ্যস্ত সমস্ত পরমেশ্বরের হস্তের। ইহাতে কিছুমাত্র মানুষের কৃত্রিম 
ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোখায়? সেই বিধান কোথায় ? সেই ঈশ্বর কোথায়? 


বিজয়ায়ন ৮৭ 


সন্থুথে তাকাইয় দেখ। বহুদুরে। এই পথ অতিক্রম করিয়া তোমরা! সেইস্থানে 
বাইবে, তোমাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে । 

বিজয় এবং অঘোর, তোমরা সেখানে গিয়াও দেখিবে তোমাদের ইচ্ছা হইবে, 
আরও উচ্চতর কোন ধামে গিয়! উপস্থিত হই। উপাসনা কেবল তীর্থ ভ্রমণ ॥ 
কতক দুরে গিয়া দেখিবে, আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। এইকূপে,কতবার 
যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কতবার শেষ করিতে হইবে তাহার সীম! নাই ॥ 
তোমার্দিগকে আজ আদর করিব না, বড়লোক বলিয়া সম্মান করিব না। 
তোমার্দিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীদের পদতলে ফেলিয়া 
দিতেছি। তোমার্দিগকে রাঁজবেশ দিব নাঁ, ধামিকদের মধ্যেও গণ্য করিব ন|। ব্রতঙ্ধান 
তোমাদ্দিগকে বড় করিবার জন্য নহে । তোমাদের স্থান ভ্রাতাদের মস্তকের উপরু 
নহে, কিন্তু সকলের পদতলে । যতবার তাহাদিগকে দেঁখিবে, ততবার তাহাদের 
চরণ প্রথমে দেখিবে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে, সেবার জন্য তোমর1 ভৃত্য 
হইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইন্দ্রিয় সংযম অতি কঠিন 
কাধ্য; কিন্ত যে ইন্দিয় সংযম না করে, সে মরে । যদ্দি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত 
পবিত্র ন৷ হয়, শুদ্ধাচার না হও, সকলই বৃথা । ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, 
দূর হও কাম রিপু, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভি, দূর হও অহঙ্কার, দুর হও অক্ষুয়। 
দে দূর হও সংসার চক্র, দূর হও মানাকাজ্জা, পুর হও স্বার্থপরতা । ব্রহ্ম বলে 
বলী হইয়া এই কয়টিকে প্রতিদিন দূর হও বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, তগন্তা- 
ভূমির নিকটে আসিতে দিবে না। ব্রহ্ধ শিখাইবেন কিসে এ কার্য স্থসিদ্ধ হইবে । 
এইরূপে ইহাদিগকে যদি দমন করিতে না পার, তোমাদের পুরাতন বদ্ধু পাপ 
তোঁমাঁদিগকে সংসারের দিকে টানিবে | ঈশ্বর করুন ন! হয়। প্রবল রিপু জয় 
কর! উপহাসের কথা নয় । মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, হ্বার্পর_ ইহাদের 
যোগে অধিকার শাই। সর্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন, এই দুইজন সমুদায় রিপু 
বিনাশ করিবার জন্য দৃঢ়রূপে সঙ্কল্প করিল । পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে 
হয়, আপনার শরীর মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়! 
তোমার্দিগকে শিক্ষা দিবেন । তোমর! জান না, আমিও জানি না, ঈশ্বরই জানেন 
কিসে মন দমন হয়। পৃথিবীর মধ্যে সার কর্ম মন দমন কর! | ন্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ 
অগ্রি আসিয়া হৃদয়ের ময়লা পরিক্ষার করিয়া দেয়। একাস্ত যনে নিতর করিয়া! 
থাক, রিপুকুল বশীভূত হইবে । হৃদয়কে প্রস্থত করিয়! সংতেন্দট্রিয় হইয়া একজন 
যোগ, একজন ভক্তিসাধন করিবে । প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন, তোমর! জান 
নাঃ আমিও জানি না। তিনি প্রসন্ন হইয়া উহ! প্রকাশ করেন। আমি 


৮ বিজয়ায়ন 


জানাইব তোমার্দিগকে খন তিনি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন। তাহার মন্ত্র আমার 
কথ! ছারা তোমাদের কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিবে । সকলের সঙ্গে সন্তাব রাখিয়া 
চলিবে । যেখানে কণ্টক, সেখানে নিশ্চিত অপবিভ্রতা ; স্ত্রী হউন, সস্তাঁন হউন, 
সহে'দির হউন, আপনার ব্রান্গত্রাতা হউন, আপনার ব্রাঙ্গিকা' ভগ্মি হউন, বিষবৎ 
সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যে কার্য করিলে, যাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে 
ভক্তি-প্রসঙ্গ ভঙ্গ হয়, সেই কার্য ও তাহাদের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে । যদি 
দশদিন কি একমাস কালও একাকী থাকা আবশ্তক মনে কর, একাকী থাকিতে 
হইবে। প্রলোভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহ! হইতে আপনাকে দুরে 
রাখিবে । অন্থে যদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রতপালন করিতেই হইবে । 
মন যদি তোমাদের কাহারও সদ্বন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে । 
চিত্তের অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশ! মহাপাপ । দ্বিতীয় মহাপাঁপ পুরাতন পাঁপ- 
পোষণের ইচ্ছা । সর্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস! পরম্পরের কাছে এমনভাবে 
থাকিবে যে, অন্তে বাধা দিলে আমরা ব্রতপালন করিব না, এরূপ নির্বন্ধ কদাপি 
করিবে না। এই নিগুঢ় বিধি সর্বদা অপরাজিত চিত্তে পালন করিবে । যদি আদেশ 
পাইয়া তাহা! লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লজ্ঘন:কর, মহাপরাধ হইবে । অন্তপ্রকার 
যদি অর্দাচরণ হয়, তথাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্ত পাচ প্রকার পোষ 
আছে বলিয়া বিধি-_যাহ! বাচিবার উপায় এবং ওষধ-_তাহার প্রতি কখনও যেন 
কোন প্রকার অযত্ব এবং অবহেল! না হয়। 

ভক্তির অনেক প্রণালী, এবং অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ 
পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচজন ভক্ত একত্র হইয়াছেন, 
ইহ! দেঁখিবামাত্র আনন্দিত হইবে । নানে ভক্তি, শ্রেমে ৩ক্তি এ পমুদায় ভক্তের 
লক্ষণ। প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎক্ষ্ট অবস্থা মনে করিবে; 
সামান্য নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তোমার হৃদয়ে প্রেম উৎলিত হইবে । দিবসে 
রাত্রিতে তক্তি তোমার স্বর্গ হইবে! ভক্তিতে আহ্লাদিত হইবে চির প্রসন্নতা 
ভক্তের লক্ষণ ৷ 

যোগধর্ম শিক্ষার্থী অঘোর, তুমি চক্ষু নিমীলন করিয়া এমনভাবে যোগাত্যাস 
করিবে, যে শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব থাকিবে । ঘোঁর অন্ধকার 
ছিপ্রহর রজনীতে যোগের নিগুঢ়তা এমনই অন্থুভব করিবে যে তোমার সমস্ত 
প্রাণের শ্রোত ভিতরে যাইবে । তুমি 'এখনও সেই প্রকার যোগ কর নাই যাহাতে 
সকল অবস্থাতে যোগ থাকে । যোগের এমন অবস্থা আসিবে যখন ধ্যান না 
করিলেও যোগ থাকিবে । যোগেশ্বরের শাস্ত প্রশাস্ত সথগন্তীর মুখ তুমি দেখিবে। 
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নিমীলিত নয়নে ক্রমাগত বৎসর বৎসর তাহাকে দেখিতে দেখিতে তোমার চক্ষু 
থুলিয়! যাইবে, তখন অন্তরে বাহিরে সর্বক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাইবে । পরমহংসের 
ম্যায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধ্যে থাঁকিয়াও সেই নিত্য পদ্দার্থ দর্শন করিবে । 
এই সংসার মধ্যে হংসের ন্যায় কেবল সার গ্রহণ করিবে । 
তোমর! ছুইজনে এই ত্ব্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চারিদিকে যাহারা বসিয়। 
আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাহাঁদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাঁদের ভিতর দিয়া 
যাহ! কিছু জ্যোতির বার্তা আসিবে তাহারা তাহাঁতেই শিক্ষা লাভ করিবেন । 
আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা 
করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব। এই প্রকার ধর্মজান বিনিময়ের 
ভিতরে বসিয়া এই ধর্ম ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ধাহারা 
তোমাদের নিকটে আছেন তাহারা তোমাদের নিকটে শিক্ষা করিবেন। কে 
বলিতে পারে কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন ?” 
উভয়ে পাঁচদিন সংযম ব্রত পালন করিলে ১৮৭৬ খুষ্টাব্দের ১ই মার্চ উহারা 
ব্রত গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত নিত্যকৃত্য ও মাসিক কৃত্য নিদৃষ্ট হয় :__ 
নিত্যকৃত্য 
প্রাতঃ সংম্মরণং নাম সাধনোপাসনা তথা, 
পাঠঃ কার্ধ্যং সতপ্রসঙ্গো৷ ভক্তবৃন্দৈশ্চ কীর্তনম্‌। 
নি্দিধ্যাসন সংযুক্তশ্চিতম্ত সংযমন্তথা, 
এতানি নিত্যরৃত্যানি সাধনে তক্তিযোগয়োঃ | 
মাসিক কৃত্য 
পিতরৌ ভক্ত পত্বীচ বিরোধি ভ্রাতরৌ তথা, 
সম্ততি দাস দীনাশ্চ তথ! চ পশ্তপক্ষিণঃ, 
এতে সংসেবনীয়াঃ স্থ্যর্মাসাদৌতু যথাক্রমম্‌। 
১০ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল পধ্যন্ত উহাদিগকে যে বিশেষ ব্রত দেওয়! হয় :__ 
তাহ! এই দুই গ্লোকে বিবৃত আছে-_ 
খে কুটুদ্বিনী বৃদ্ধা বালিকাশ্চান্ত যোষিতাম্‌ 
পশ্েতং পদয়োগিত্যং বিনীত শ্রদ্ধয়াস্থিতৌ । 
এবং ব্রতধবে' স্তাতং মাসমেকং যথাবিধি 
জনক্ষেম বিধানার্ঘং পবিভ্র প্রেম সিছয়ে। 
৩০শে মার্চ তারিখে টত্রলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় ভক্তি শিক্ষার্থীর অন্গগমন 
প্রার্থী হইয়! ব্রত গ্রহণ করেন ১৩ই এপ্রিল তারিখে নিয়ম হয় ষে ব্রত গ্রহীতুগণ 


নও রিয়ায়ন 


নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসন লইয়া উপাসনা! করিবেন। ২০শে এপ্রিল কেশবচন্তর 
বিজয়ক্ষ্ণকে বরণপূর্বক বলেন আমার শ্রদ্ধ! ও প্রীতির উপহারম্বরূপ এই বস্তা 
আপনি গ্রহণ করুন। 


বিজয় । গ্রহণ করিলাম । 
কেশব । আপনি আমার প্রতি গুসন্ন হউন । 
বিজয়! প্রসন্ন হইলাম । 


কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র“ আমি আপনাকে প্রণাঙ 
করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহ! হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে 
তাহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, 
আমি সেই ভক্ত-বিহারীকে প্রণাম করি। 

কেশবচন্দ্র ইহার কিছুদিন পূর্বে কানন ব্রত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আপনার 
গৃহে দ্বিতলের উপরে একটি কুটির নির্মাণ করিয়া তিনি তাহাতে রন্ধন ও 
ভোজন করিতেন । এই কুটিরে ভক্তি ও যোগ শিক্ষার্থীর উপদেশ গ্রহণের 
স্থান হইল। প্রতিদিন অপরাহ্ণ হইতে উপদেশ আরম্ভ হইত। উপদেশের 
পর প্রার্থনা সংকীর্তন হইত। এই উপদেশ শুরু হয় ১৮৭৬ খৃষ্টানদের ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী এবং এ বৎসরের ২৮শে জুলাই পর্যস্ত চলে। এই উপদেশগুলি 
কেশবচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থ রুন্গগীতোপনিষদে আছে । ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশগুলির 
শিরোনাম হইতে পাঠকগণ উপদেশের বিষয় সম্বন্ধে কতকট! ধারণ! করিতে 
পারিবেন। শিরোনামাগুলি এইরূপ, ভক্তিযোগ, ভক্তির সাধারণ ভূমি, সংযম, 
শ্ধ্য সাধন, সমতা৷ সাধন, রিপুবলাবল নির্ণয়, ভক্তির মূল, পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক, 
কপা ও সাধন, সাধন ও করুণার একা, স্তবৃতি, দর্শন, অশ্রু, ভক্তির উচ্ছাস, 
মঙজগলময়ের দর্শনে ফল, সুন্দরোপাসনা, জীবনগত ভক্তি, নিরবলম্বন ভক্তি, সততা, 
ভক্তি দুর্লভ কেন, নাম মাহাত্ম্য, জীবে দয়া, সেবার উপযোগী দুইটি বল, ভক্তি- 
সমুচিত বৈরাগ্য, নাম গ্রহণ, দৃষ্টি সাধন, ভাবের প্রাধান্য । উপদেশগুলির প্রকৃতির 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণার জন্য আমি মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উক্তির নিয়ে উদ্ধার 
করিতেছি। 

'স্বায়ের কোমল অন্থুরাগ ভক্তি। ভক্তি বিশ্বাসূলক। সত্য শিব ও সুন্দর 
তিনেতে যিনি এক, ভক্তি তাহাকেই দেখে তীহাকেই চায়। ভক্তির মূল মনত 
'সত্যং শিবং সুন্দরম্ঠ 

'তুমি আছ' আন্ধার সহিত, বিশ্বাসের সহিত এই কথ! বলি।” “তুমি হুন্দর' 
ভক্তির মহ্নিত এই কথা বলিয়। মত্ত হই। 


বিজয্াস্বন ৯১ 


যখন পাপ চলিয়া গেল, পুণ্য গ্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভক্তিশাহ্থ আরম্ভ হইল । 
শুদ্ধ নীতিপরায়ণ হইলেই মানুষ তক্ত হয় ন। 

ভক্তি আপনার পাপ পুণ্যের একটি স্থুতন শাস্ত্র নির্মাণ করে! ভক্তিরাজ্যের 
পাপ কি? শুফতা। ভক্তিরাজ্যের পুণ্য কি? প্রেমের উচ্ছাপ। ভক্তিরাজ্যের 
্বর্গী কি? সর্বদ প্রেম সরোবরে বাস করা । নরক কি? শু মরুভূমি, যাহাতে 
একফোট! জল পাওয়! যায় ন। 

সাধনের আরকস্তে ব্যাকুলতার জল, সাধনের শেষে শাস্তির জল। ক্রন্দনে ভক্তির 
আরম্ত, হাসি ভক্তির চির লক্ষণ । 

ঈশ্বরের কুপাবারি অনেক আসিল, কিন্তু সেই কৃপাবারি রাঁখিবার জন্য বিশেষ 
সাধন চাই। উপর হইতে দেবগ্রসা্দ যত আসিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
সাধন করিলে সেগুলি আরও সবল হয়। 

তুমি দাঁড় ফেল, কিন্তু দাড় ফেলিতেছ বলিয়া যে বায়ু পাইতেছ, তাহা নহে। 
যে সাধনা না করিয়া শুইয়াছিল, তাহার পক্ষে যেমন দরজ। বন্ধ, যে কাজ করিয়! 
অহঙ্কার করিল তাহার পক্ষেও তেমনি দরজা বন্ধ। 

যোল আন! না দিলে পাবে না; কিন্তু দিলেই যে পাবে তাহা নহে । 

এক ফৌটা অশ্রুপাতকেও এক সহস্র মুক্তা অপেক্ষা মহামূল্য জ্ঞান করিবে । 
অশ্রপাত তক্তিশাস্ত্রে মহামূলয বস্তু ! 

যখন অহং পরিত্যক্ত হুইল. তখন ঈশ্বর আসিলেন, এবং তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে জগঘ্বাসী লোক সকলও আদিল। জলপ্লাবনে আমিত্বের রাজ্য-বিপ্রব 
হইল । 

ততক্ত চটে না কিন্তু ভক্তি চটে। নানান কারণে ভক্তি চলিয়া ঘায়। ভক্তি 
সপত্বী সহা করে না । সমস্ত হৃদয় ভক্তির হাতে দিতে হইবে। 

বন্ত ছাড়া নাম নহে, নাম ছাড়া বস্ত নহে । নামকে সমাদর করা আর 
বস্তকে সমাঁদর করা এক । ভক্তের পক্ষে নাম সাধন ঈশ্বরদর্শন অপেক্ষা নিকষ 
ব্যাপার নহে, বরং উত্কষ্ঠতর ব্যাপার । 

ঈশ্বরকে ভাঁলবাসিলেই জীবে দয়! এবং পরসেবা করিতে হয়। মনুষ্কের 
মধ্যে ত্রদন্ষের গন্ধ আছে বলিয়া মন্ুষ্তের প্রতি প্রেম যায়। 

ভক্তিশাস্্র মতে আগে জগৎকে দিয়! যাহা! থাকিবে তাহার দ্বারা আপনাকে 
এবং পরিবারবর্কে প্রতিপালন করিতে হইবে । 

তক্তের দর্শন প্রেমের জন্ত, ভক্তি শাস্তির জন্য। ভক্তি উলিয়! উঠিবে, এই 
অভিপ্রায়ে দর্শন, অতএব ভক্তের দর্শন উপলক্ষ মাত্র। 


৯২. বিজয়ায়ন 

বন্তর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগ, ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি। ভাবপ্রধান 
সাধক ভক্ত, বস্তপ্রধান সাধকযোগী । - 

বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইলেও, মনে রাখিতে হইবে- প্রদত্ত 
উপদেশের ইহা নগণ্য অংশমাত্র। অঘোরনাথের জন্য যোগ সম্বন্ধে অস্থরূপ উপদেশ 
দেওয়া হয়। আমাদের গ্রন্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পবিধায় তাহার আর উদ্ধার 
করিলাম না। সেই কালের প্রখ্যাত বাগ্মীর বাকচাতুর্য এই স্বল্প উদ্ধৃতি হইতেও 
বুঝা যাইবে । 


পন্সেন্ল 


১৮৭৬ খুষ্টাব্বের ৮ই মে যোগশিক্ষার্থী ও ভক্তি শিক্ষার্থীর নাম গ্রহণ অনুষ্টান 
সম্পাদিত হয়। “অগ্চ আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবার জন্ভাবনা নাই। আমাদের 
আশা, সাধনে সিদ্ধ হইয়া আমর! গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলে, পুনরায় একত্রে, মিলিত 
হইব”__ এই কথ! বলিয়া! উভয়ে উভয়কে প্রণামপূর্বক কয়েকপদ একত্র গমন করিয়। 
পুনরায় একত্র কুটীরে প্রবেশপূর্বক বিজয়ন্কষ্ণ নাম গ্রহণার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেন; 
অঘোরনাথ কুটার হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র গমন করিলেন। কেশবচন্দ্র 
হুরিহন্দর' এই নাম স্বয়ং প্রথমে তিনবার, পরে দশবার অনুচ্চম্বরে বিজয়রুষের 
নিকট উচ্চারণ করিলেন এবং এ নাম বিজয়ন্কষ্চের দ্বার! উচ্চারণ করাইয়া স্বয়ং 
শ্রবণ করিলেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণকে কিয়,কাল জপ করিতে বলিলেন ! 
জপ সাধনান্তে এই ভাবে উপদেশ দিল্নে, “এই নাম চক্ষ কর্ণে, জিহবায়, হৃদয়ে 
প্রাণে রাখিবে। এই নাম জপ করিবে, দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, রসনায় রসাশ্বাদ 
গ্রহণ করিবে, প্রেম জানয়া হৃদয়ে রাখিবে, মূক্তি জানিয়া! প্রাণের ভিতরে রাধিবে। 
এই নামে আপনি বাঁচিবে, এই নামে পাপীকে বাচাইবে ৷ নাম জর্বস্থ। ইহকাল 
পরকালে নাম বিনা আর কিছুই নাই। নাম সৎ, অতএব নামকে সার কর। 

হে গতিনাঁথ, তোমার নাম কি জানিলাম না, তোমার নাম আম্বাদদন করিতে 
পাঁও। নামই স্বর্গ, নামই বৈকুঞ্ট, নাম পরাইয়! দাও । এস হে দয়াল পরমেশ্বর, 
নাম হার করিয়া দাও। তোমার শ্রীচরণ তলে আমরা প্রণাম করি 1” 

উপদেশ দাঁন শেষ হইলে কেশবচন্দ্র কিছুদিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে যান । 
যুক্ত কান্তি মিত্রকে লিখিত ৯ নভেঘ্বরের পত্রে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিজয় 
কেমন ? বিজয়কষ্চ তধনও কলিকাতায় । 


বিজয়ায়ন ৯৩ 


ইত্যবসরে রিসড়া রেলস্টেশনের নিকটবর্তী মোড়পুকুর গ্রামে একটি উদ্যান 
ক্রয় করিয়া কেশবচন্ত্র ১৮৭৬ খৃষ্টানদের মে মাসে সাধনকানন প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইহার সম্বন্ধে ধর্মতত্বে এইরূপ লিখিত হয়, “কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যস্থলে 
লৌহবত্মের পার্খে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান আছে, স্থানটি অতি নিভৃত, বিবিধ ফল পুণ্পের 
বৃক্ষলতাদ্বারা পরিশোভিত। কতিপয় ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনা-স্থল, 
তদ্বযতীত ভিন্ন ভিন্ন গোপনীয় স্থানে সাধনের স্থান মনোনীত করা হইয়াছে । 
চতুর্দিক তরুরাজিতে বেষ্টত, মধ্যস্থলে একটি ক্ষুত্র সরোবর, নানাজাতীয় পক্ষীগণ 
এখানে মধুরস্বরে গান করে। বাশ্পীয় শকটের গমনাগমনের নিঘোষ শব্দ ব্যতীত 
অন্য কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না 1” 

এই সাধনকাননে জীবন যাপন সন্বন্ধে 'মিরারে' এইরূপ ভাবে লিখিত হয়; 
“অল্পদিন হইল যে উদ্যান ক্রয় কর! হইয়াছে তাহাতে কেশবচন্দ্র ও তাহার 
অন্ুগামীগণ প্রাচীনকালের অথচ নূতন ধরণের জীবন যাপন করেন। তাহার! 
বুক্ষতলে কুশাসন, বনাঁতের আসন এবং ব্যাদ্রচর্মের উপরে বসিয়। প্রাতঃকালে 
একযোগে উপাসনা করিয়। থাকেন । এই উপাসন। আড়াই ঘণ্টার কমে হয় না। 
উপাসনার পর তীহার! রন্ধন করেন এবং ছু” প্রহরের মধ্যে তাহাদের মধ্যাহ্ন ভোজন 
শেষ হয়। আহারের পর অর্ধঘপ্টা বিশ্রাম করিয়া একঘণ্টাকাল তাহারা সতপ্রসঙ্গ 
করেন। অতঃপর কেহ কেহ লেখাপড়া ও অন্তান্ত কাজ করিয়৷ থাকেন । 
অপরাহ্ণে জল তোলা, বাশ কাটা, পথ প্রস্তুত ও সমান করা, গাছ পৌতী, গাছ 
সরাইয়! দেওয়া ও জল নেঁচা, তাহাদের কুটার প্রস্তুত করা, নানাস্থান পরিফার 
করা, এই সকল কার্য করিয়া থাকেন। কেউ উন্মুক্ত মস্তকে কেউ মাথায় ভিজা 
গামছা! বাধিয়া, রৌদ্রে খুব পরিশ্রম করেন। ছয়ট| পধ্যন্ত এইরূপ কাধ্য করিয়া 
অর্ধবপ্ট! বিশ্রামের পর সকলে নির্জন সাধনে গমন করেন। সন্ধ্যা ঘনীভূত হইলে 
তাহারা সংকীতন আরম্ভ করেন। তারপর গ্রামকীর্তনে বাহির হইয়া গরীবদের 
কুটারে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কল্যাণার্থে কীর্তন ও প্রার্থনা করেন । সাধন 
কাননস্থ সাধকগণ ১৮৭৬ খুষ্টাব্ের ১৬ই জুন কাননব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রতে 
কতকগুলি বিধি নিষেধ ছিল। বিধি যথ1-_ফুল ফল গাছের সেবা, কানন পরিক্ষার 
রাখা, শাস্ত্র বচন কণ্ঠস্থ করা, বন্ধুদিগকে ধর্মের উপদেশ দিয়! পত্র প্রেরণ এবং 
কতকগুলি প্রতিজ্ঞা পালনে সাধ্যমত চেষ্টা। প্রতিজ্ঞা যথা--অহঙ্কার মনে 
আসিতে ন! দেওয়া, নারী সন্বন্ধে কুচিস্ত। না করা, মিথ্যা ন। বলা ইত্যা্দি। নিষেধ 
যথা_-আঁলন্ত, দ্রিবানিদ্রা, পর নিন্দা ইত্যাদি । এখানে বিজয়ক্ষ্ণের উপর ঘাট ও 
উপাসনাস্থান পরিঞারের বিশেষ ভার পড়ে। বর্ষার প্রাছুর্তাবে সাধনকানন 


৯৪ বিজয়ায়ন 


ত্যাগ করা! হয়। ১৮৭৬ খুষ্টান্ধে ১৬ই জুলাই ব্রাহ্গভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঘোষের 
মাতৃশ্রাদ্ধ এই কাননেই অন্থষ্ঠিত হয়। বিজয় এই শ্রাদ্ধে উপাসনা করেন। 
পূর্বে লিধিত যোগ ভক্তির কিছু উপদেশ এই সাধনকাননেই দেওয়া হয়। ১৮৭৭ 
ৃ্টান্দের মাঘোৎসবের পুবেই কেশবচন্ত্র পশ্চিম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাঘোৎ্সব 
ব্যপদ্দেশে এই সাধনকাননে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করেন ! আচার্য কেশবচন্তরে 
এই উত্সব সম্বন্ধে এইব্ধূপ লিখিত আছে-__১৩ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৭৭, 
১৮১৮. তদনস্তর বুক্ষতলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া সর্দালাপ হয়। পরে 
পুষ্করিণীতটে সকলে একত্রিত হইলে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী যোগ ও ভক্তি সাধন বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ।” বিজয়কষ্ণের 
এই ভক্তি সাধন উপদেশটি “ব্রা্মপমাজের বর্তমান অবস্থা” পরিশিষ্ট হিসাবে নববিধান 
সমাজ হইতে ছাপা হইয়াছে। এই বচনাটি হইতে বুঝা! যায় যে বিজয়কৃষণ 
শ্রীচৈতন্তকেই ভক্তিপথেব আদর্শ করিয়া লইয়াছেন ! তিনি বলিতেছেন, প্রেমিক 
চুড়ামণি মহাত্মা চৈতন্ত একজন জ্ঞানী হইয়াও প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষকে তক্তিআ্োতে 
প্লাবিত করিয়। গিয়াছেন। তাবপর চৈতন্য চরিতামূত এবং চৈতন্ত চক্জ্রামৃত হইতে 
পদ উদ্ধাব করিয়াছেন । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে যদিও কেশব সেন 
মহাশয়েব উপদেশে বাংলার নিজস্ব এই তক্তিশান্ত্রের কোনরূপ উল্লেখ নাই, তত্রাচ 
বিজয়কুষ দেশীয় ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থাদি অজস্র পড়িতেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন, গুরূপদ্দেশ ও জাঁধন ভিন্ন নরনারীর অন্তরে ভক্তির উদয় হয় ন!। 
ব্রাহ্মদমাজে সাধনেব অভাব লক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছেনঃ “ধর্ম-শিক্ষণীয় নহে, 
ইহা কিবপে ব্রান্মগণ স্বীকার করেন, তাহ। আমি বুঁঝতে পাবি না। ব্রাহ্গসমাজে 
ধর্ম-শিক্ষা প্রচলিত না থাকাতে ব্রাঙ্গধিগের ধখে) সকলেই পদান ৮ ৮৮ উপযুক্ত 
আচাধ্যেব নিকট ধর্ম-শিক্ষা। কবিয়। মন্গুত্য-জীবন সফল করিতে হইবে 1” সাঁধারণকে 
ধর্মশিক্ষাব প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার জন্য যে তিনি কেশবচন্দ্রের নিকট ভক্তি 
শিক্ষাৰ পাঠ লইয়াছিলেন, এই উক্তি হইতেও তাহার সমর্থন মিলে। বস্ততঃ তিনি 
যখন ভক্তি শিক্ষা আরম্ভ করেন তাহার পূর্বেই তিনি যে ভক্তিপথে সাধারণের 
অনধিগম্য শিখবে পৌছাইয়া ছিলেন তাহাব আভায আম্রা পূর্বে দিয়াছি। এখন 
দেখিলাম সাধনের সময় তিনি তক্তশ্রে্ঠ শ্রীচৈতন্তকেই আপনার আদর্শ করিয়া 
তাহা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাস করিয়া প্রেরণা লাভ করিতেছেন। হৃতরাং ভক্তি 
সম্বন্ধে তাহার আদর্শ যে আচার্য কেশবচন্ত্র হইতে উচ্চতর ছিল তাহা! অঙ্থমান 
করা অপঙগত নয়। সেইজন্যই কেশবচন্ত্র শ্তত জমাপনাস্তে যখন তাহাকে বলেন, 
যে তাহার ভক্তিলাভ হইয়াছে, তখন তিনি বিনীতভাবে অস্বীকার করেন। 


বিজয্বায়ন ১৫ 


উৎসবের মাসখানেক পর অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী রসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্বদা শুদ্ধ 
রাখিয়া পুণ্য সঞ্চয়, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঈশ্বরানুরত্ত হইয়া অলে সন্তুষ্ট, ভোগ বাসনা 
ত্যাগ, ১লা! মার্চ ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া! পরস্পরের প্রতি কর্তব্যসাধন এই তিনটি 
ব্রত প্রদত্ত হয়। ৮ই মার্চ ব্রতের উদ্যাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদিগকে কেশবচন্্র 
তাহাদের কর্তব্য বুঝাইয়া দেন। বিজয়কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কেশবচন্্র বলেন, 
“তক্তিপরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখনও অনেক বাকী আছে, অপার জলে ডূবিয় 
বিহ্বল হইতে হইবে। জশ্বরের মুখ দর্শনে এমন প্রমত্ত হইবে যে অন্যদিকে আর 
মুখ ফিরিবে না 1” 

ব্রতোদ্যাঁপনের পর আর বিজয়কৃষ্ণ বেশিদিন সাধন আশ্রমে থাকেন মাই। 
'্রাহ্মধর্মের বরতমান অবস্থা” পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন, “এইরূপ সাধন ভজন 
চলিতেছে, এ সময়ে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হওয়াতে একদিন 
কতিপয় প্রচারকের সহিত আমার বাান্ুবাদ হয়। এ সকল কারণে আমি 
কলিকাতা! ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বাগআচড়। গ্রামে গিয়া অবস্থান করিলাম । 
বিজয়কৃষ্ণ বাঁদানুবাদের কারণ উল্লেখ করেন নাই। আচার্য কেশবচন্দ্রের রচয়িতা 
গৌরগোবিন্দ রাঁয় মহাশয় মুঙ্গের আন্দোলন এবং পরে কুচবিহার আন্দোলন 
ব্যপদেশে বিজয় সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না, তাহা মামরা বলিয়াছি। 
তিনি বলিয়াছেন, “মাদক সেবন ত্যাগ শেষ সময়ে তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
লুকাইয়া লুকাইয়া অন্যায় রূপে গৃহীত অর্থের দ্বারা মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়া 
খাইতে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাপার প্রকাশ পাওয়াতে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া 
বাগরআজীচড়া গিয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হন।” এই অভিযোগ যে নিছক অসুয়া 
প্রস্থত তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিজয়কু্ণ হৃদরোগের উপশমের জন্য সেকালের 
প্রসিদ্ধ ডাক্তারের ব্যবস্থা মত মরফিয়! সেবন করিতেন, এই সত্যকে বিকৃত করিয়া 
এইরূপ জঘন্য দোষারোপ যিনি করিতে পারেন তিনি সব পারেন । শিবনাঁথ শাস্ত্রী 
মহাশয়ও বিজয়কুষণ সম্বন্ধে শেষ পর্স্ত বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন থাকিতে পারেন 
নাই, কিন্তু তিনিও লিখিয়াছেন, “তাহা ( বুকের ব্যথা ) নিবারণের জন্ঠ বহুমাত্রাতে 
মরফিয়া সেবন ভিন্ন উপায় রহিল না” বস্তুতঃ স্বাস্থ্যের খাতিরে স্থচিকিৎসকের 
পরামর্শ মত তাহাকে মরফিয়! সেবন করিতে হইত । কোন্‌ নীতির বলে যে তাহা 
ছুষণীয় মাক সেবন হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। কুচবিহারের বাজ- 
কুমারের সহিত কন্যার বিবাহের পর কেশবচন্্র জরাক্রাস্ত হইয়া ভাইনামগ্যালিসিয়! 
লইয়া, নৌকা ভ্রমণে যান এ সংবাদ রায় মহাশয় কোনরূপ প্রতিকূল মস্তব্য না 
করিয়৷ পরিবেশন করিয়াছেন। আমি বলি না যে কোন প্রতিকূল মন্তব্য ইহার 
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পাঁওন| ছিল, আমি বলিতেছি যে ঁধধ রূপে মরফিয়৷ ভাইনামগ্যালিসিয়া দুই এর 
কোনটি সেবনই অন্যায় নয়। আঙল কথ! রায় মহাশয়ের বিজয়ক্ুষ্ণের উপর 
ুর্ঘমনীয় ক্রোধ তাহাকে এ সকল কটু-কাটব্য লিখাইয়াছে, তিনি কি করিবেন? 
তার পর লুকাইয়! খাওয়া! । লোকে কি ভাবিবে বিজয়রুষ যদি তাহাতে এতটুকু 
পরোয়া করিতেন তবে তিনি অন্য কেহ হইতেন, বিজয়কৃষ্ হইতেন না। রায় 
মহাশয় যে বিজয়কষ্ণের উপর এতটা৷ রুদ্ধ তাহাও এ মান রক্ষা করিয়া চলিতে না 
পারার জন্যই ত! বিজয়ক্কঞ্চ পবে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন, 
তখন তাহার সমক্ষেই তিনি তাহার ওঁধব গ্রহণ করিতেন, কথামূতে তাহার প্রমাণ 
রহিয়াছে । শ্রীরামকষ্ণের নিকট যাহা! তিনি লুকান প্রয়োজন বোধ করেন নাই, 
রায় মহাশয়ের নিকট তিনি তাহা লুকাইবেন কোন যুক্তিতে? এই ত গেল 
অভিযোগের ন্যাধাতা সঙ্গন্ধে। তবে এই মরফিয়া সেবন লইয়া বিজয়কষ্ণের সহিত 
গোৌরগোবিন্দ রায় প্রমুখ কেশব ভক্তগণের যে বাদাছবাদ হইত তাহ ধরিয়। লওয়! 
যায়। বিজয়কুষ্জ যে তাহাদের এই অন্যায় আপত্যির বলীয়ান প্রতিবাদ করিয়! 
থাকিবেন তাহাও স্বাভাবিক এবং এই বিরক্তিকর অবান্তর বাদানুবাদে অতিষ্ঠ হইয়। 
বিজয়ক্লখ কলিকাতা! ত্যাগ করেন ইহ1 সম্ভব । তবে এই বিষয়ে গত-সন্দেহ 
হইবার মত প্রমাণ নাই। ১৮৭৭ খুষ্টাব্ের ১৯শে মে ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভার 
জন্য যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তাহাতে বিজয়কষফের নাম নাই। ইহা হইতে 
অশ্নুমান হয় এ তারিখের পূর্বেই তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া থাকবেন । 


ম্বোল 
বাগরআীচড়ায় আসিয়া! বিজ্যক্কখ কিরূপভাবে জীবন কাটাইতে ছিলেন তাহার 
অন্তরঙ্গ পরিচয় পায়। যায়, নব্যভারতে প্রকাশিত “বিজয়ের বিজয় স্তস্ত” নামীয় 
প্রবন্ধে। কর মহাশয়ের গ্রন্থে এই সময়ের কথা বিশেষ নাই বলিয়া আমরা এই 
প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি প্রয়োজন মনে করি। প্রবন্ধ লেখক লিখিতেছেন, “সেই জময়ে 
তিনি আমাদের চারি গ্রামে চারি দিন যাহাতে উপাসনা! হইতে পারে ও প্রত্যেক 
গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া ভগবানের উপাসন করিজে পারেন, তাহার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । মঙ্গলবার বাগুড়ি, বুধবার ফুলবাড়িয়া, শুক্রবার শঙ্করপুর এবং 
রবিবার বাগর্জীচড়া! ব্রাহ্মদমাজে সাধ্চাইক উপাসনা এবং শনিবার সঙ্গত সভা! 
সঙ্গত সভা ও সাপ্তাহিক উপাসনা সমাজ গৃহেই হইত। শ্রীযুক্ত রূপটাদ মল্লিক 
মহাশ্য় স্থানীয় উপাচাধ্য নিযুক্ত হন। রবিবারে প্রাতে সমাজ ঘরে উপাসনা, 
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বিকালে কিছু সময় সকীর্তন হইয়! সন্ধার পরে উপাসনা! ও জঙ্গীতাদি হইত । সেই 
সময় এক একদিন সংকীর্তনে যে রূপ জমাট হইত ও ভাবের তরঙ্গ উঠিত তাহা 
কখনও ভূলিবার নহে। সে রূপ কীর্তনের রোল এখন আর শোন! যায় না। 
বিজয়বাবুর জ্ঞীপতি কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয় এই সংলীত্নের উৎ্সাহদাতা 
ছিলেন; কীর্তনে মত্ততা, উপাসনাতেও সেই রূপ গভীরতা ও ভাবাবেশ 
হইত |ঞ** একদিন এমন অবস্থা ঘটে যে বিজয়বাবুব ছেলের দুধ ফুরাইয়া 
যায়, তাহার শাশুড়ী জিজ্ঞাস। করিলেন, বিজয় দুধ যে নাই--ছেলে খাবে কি? 
সন্ধ্যা হল, এখনও দুধ আসল না,দুধ এ সময় কোথায় পাওয়া যাবে? 
শুনিয়৷ বিজয়বাবু উত্তর করিলেন, আজকের মত ছেলেকে ভাতের ফেন 
খাওয়াইয়! রাখ । ইহার কিছু সময় পরেই দুধ আসিয়া পৌছিল, ছেলেকে আর 
ফেন খাওয়াইতে হইল না। এই উত্তর দিয়াই বিজয়বাবু কিন্ত নিশ্চিন্ত! 
ভগবানের কপার উপর কি বিশ্বাস, কি নির্ভর ! বিন্দ্মীত্র উলিলেন না। 
আর একদিন ফুলবাড়িয়া গ্রামের বিশু কারিগরের ঘবে আগ্তন লাগে। 

উহার বাড়ি হইতে অনেক দুরে গোসাই বসিয়া ছিলেন; আগুন লাগিয়াঁছে 
শ্রনিয়া অমনি কোর বাধিতে বাধিতে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত । তাহার সঙ্গে 
আরও প্রায় ৩০৩৫ জন লোঁক চলিলেন। তাহারা যাইতে যাইতে একখান! 
ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, অন্ত ঘরগুলি গোসাই ও অন্যান্য লোকদিগের চেষ্টায় 
রক্ষা হইল। একে ফাল্তন মাঁস, তাহাতে প্রবল দক্গিণে বাতাস ও আগুনের 
উত্তাপে গৌনাই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েম। তাহাদের শৌচক্রিয়ার জন্ 
বাহিরে যে জঙ ছিল তাহাতেই হাত মুখ ধুইয়া৷ ফেলিলেন। কি পরোপকার 
স্পৃহা ! তহাদ্বারা এরণ অনেক কাজ সাধিত হইত। আরও একবার এই 
নিয়ম করেন যে অন্য কাহারও হত্তের রন্ধন আহার কর্পিবেন না, নিজের পরিশ্রম 
দ্বারা আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ অথব! ভিক্ষালন্ধ নিজের আবশ্যক মত জিনিস গ্রহণ ও 
নিজের হাতে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া 
একজোড়া করতাল হাঁতে লইয়া! কোন ব্রাঙ্ছের বাড়ি বসিয়। গান গাহিতেন, 

সদাই হরি বোল, সদাই হরি বোল, 

হরি নামের নাই তুলনা! । 

সদাই হরি বোল। 

অজামিল পাগী ছিল, হরি নামে তরে গেল। 

তারে যমদূতে ছু তে পেল ন1। 

যদি বিষয়ে সুখ হতোরে, তবে লালাজি ফকির হতে! না । 
বিজয়ায়ন-৭ 
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প্রায় অর্ধ ঘণ্টকাল এই গান গাইতেন, পরে গৃহের কর্তা বা কন্তরী কিছু চাউল, 
আলু, বেগুন, কাচকলা, দুটি কি চারটি পয়সা যাহার যাহা থাকিত, তাহাই 
দিতেন । এই ভিক্ষা করিয়া, যেদিন যাহা পাইতেন, তাহাই বাসায় আনিয়! নিজ 
হাতে পাক করিয়! আহার করিতেন । একটি ছোট মাটির ঘট ছিল, তাহাতেই 
পানীয় জল পান করিতেন । এরূপভাবে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত করেন। 
অতি দ্রীনভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন । সমাজঘরের সন্মুখে পুষ্পোগ্যানটি তাহার 
নির্জনে ধর্মপাধন ও যোগ শিক্ষার হন্দর অনুকুল স্থান ছিল। এই উদ্চানে তিনি 
নির্জনে দ্রিনের পর দিন গভীর ধ্যানে ও ভগবৎচিন্তাতে অতিবাহিত করিতেন ।” 

হিংসা! দ্বেষ বাদ বিসমাদ পরিপূর্ণ কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া বাগ- 
আঁচড়া ব্রাহ্গদমাজের এই জনবিরল পরিবেশের মধ্যে গভীর ধ্যান ও ইঠ্ট-চিন্তাতে 
দিন যাপন করিতে করিতে তাহার স্বাভাবিক সুক্ষ আত্ম-বিঙ্লেষণ ক্ষমতা 'মারও 
স্ক্ম ও সজাগ হইয়া উঠিল। “যোগ সাধন? পুস্তকে বিজয়কৃষ্খ নিজে এই সময়ে 
আপনার মানসিক অবস্থার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন, “শ্রদ্ধেয় কেশব সেন 
মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্বে আমি যখন বাগর্জীচড়া গ্রামে 
ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষান্কত তীক্ষ হয় এবং তাহাতে 
দেখি যে জীবনের প্রকৃত ধর্মের অবস্থা অতি হীন; সুবিধা হইলে এবং লোকে না 
জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে অর্থাৎ 
তখনও পাপশক্তির মূল জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর 
পাপ।নুগানে প্রবৃত্ত কারতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থ| দেখিয়। আমার প্রাণে 
দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্মচিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান 
ধারণাদি এবং দানা দেশবিদেশে ধর্ম প্রচার করিয়া হায়, আমার অবস্থ। এমন 
হীন ও শোচনীয়! তবে ধর্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? 
সম্পূর্ণ নিরাপদভূমি ক নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্তই উদ্দিত হইল। বুঝিলাম যে 
বরহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায় নাই। 
তাহার, সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভি এ মহাব্যাধির অন্ত ওষধ নাই ।” 
এই আত্মর্ধিক্কার পড়িয়া মনে হয় বুঝিব! বিজয়ক্ষষঃ তখনও পাঁপেভ্যোইপি সর্বেভ্যঃ 
পাপ কৃত্তম: : এই অবিশ্বাস্য দীনতা, সম্রদ্ধ এমণাই তাহাকে গরীয়ান করিয়াছে। 
একান্ত সহিষ্ণ সাধনার ছারা তিনি উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে উঠিয়াছেন এবং 
সম্মুধের ততোধিক উচ্চ শিখর দেখিয়া! তিনি মনক্ষোভে হায় হায় করিয়াছেন। 
বক্ধলাভ তিশি ইতিপূর্বেই কারয়াছেন, কিন্ত দিনযামিনী তাহার সহবাসের 
আকাঙ্ছায় তাহার প্রাণ এখন ব্যাকুল হইক্প! উঠিল। তিনি বুঝিলেন ইহার জন্য 


বিজরায়ন ৯৯ 


আরও অধিকতর প্রচেষ্টার প্রয়োজন, প্রচুরতর মৃল্যদানের দরকার । অবশ্থ 
ঈশ্বর লাভের জন্য এমন কোন মূল্য ছিল না যাহা দিতে বিজয়কষ্ কখনও 
অপ্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি আপনার মনক্কাম পূর্ণ করিরার জন্ত চূড়ান্ত মূল্য 
দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “যদিও সামাজিক ধর্ম মানুষকে 
স্থথী করে, আনন্দ দেয়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত 
নিরাপদ অবস্থা লাভের সম্ভাবনা ]নাই। জীবনে এই ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠার জন্য 
আরও নিমগ্ন হইতে হইবে, আরও প্রগাঢরূপে তাহার সাধনভজনে নিয়োজিত 
হইয়া দিনযামিনী তৎসহবাসে বাস করিতে হইবে ।” ইহাকে বিজয়কুষ্ণের 
স্বগতোক্তি মনে করিতে হইবে, কারণ কেবলমাত্র সংসারের মুখ তাকাইয়! কথ! বলা 
বিজয়কৃষ্ণের ধাতে ছিল না । যে গভীর ব্যক্তিগত প্রস্তুতিতে তিনি এই জময় নিময় 
হইলেন তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ পাওয়ার কোন উপায় নাই, তবে এই সময় হইতেই 
যে বিজয় অধিকতর অন্তম্ুখী হইতে আরম্ভ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণ 
বেশ কিছুটা কমিয়া আপে তাহা বলা! যায়। তাহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা 
তিনি বর্তমান অবস্থায়” এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, “বাগআচড়। ব্রাহ্মঘমাজের 
উদ্যানে একদিন নির্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি! হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটা 
জ্োতিঃ প্রবেশ করিল এবং কে যেন বলিল, তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস না। 
গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে ধর্ম হয় না।” 

মতবাদ যখন অন্বেষণকে ব্যাহত করে তখনই গণ্ডীর আবির্ভাব হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । অন্বেষণকে যাহাই বাধ! দেন তাহাই গণ্তী; মত লইয়া বন্ধুগণের 
সহিত নানারূপ মনান্তরে ব্যথিত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ একাপ্ত আপন মনে সাধনভজন 
করিবার জন্ত বাগরীচড়া চলিয়! আসিয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি যে ধীরে ধীরে গণ্তীর 
কোষ মন্বন্ধে সচেতন হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? 


তনভ্তেল্পে। 


কলিকাতার কলকোলাহল ত্যাগ করিয়! অপেক্ষাকৃত নির্জনে ঈশ্বরের সহিত সমস্ত 
প্রাণের যৌগ স্থাপন করিবার সাধন করিতে চাহিলে কি হুইবে, ঘটনার সংস্থান 
ও সংযোগ তাহাকে আবার রাজধানীর কোলাহলের মধ্যেই টানিয়া আনিল। 
কেশবচন্দ্রের কন্তার সহিত ফুচবিহার রাঁজকুমারের বিবাহ লইয়া দলাঁদলির যে 
প্রচণ্ড ঝড় উঠিল, অনিচ্ছ! সত্বেও বিজয় সেই ঝড়ের একেবারে যধ্যস্থানে 
আসিয়া পড়িলেন। বিজয়্ষ্ণের জীবনে তথা ত্রাহ্গধর্মের ইতিহাসে এই বিবাহ 


৮ বিজয্বায়ন 


ও তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলন একটি অতি প্রধান ঘটন! সুতরাং বিজয়কৃষ্ণের জীবনীতে 
ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ অনিবার্ধ। 

কেশবচন্দ্রের বিপক্ষদলের মধ্যে আমার ধারণায় শিবনাঁথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 
সম্বন্ধে অধিকতর সহান্ুভৃতিসম্পন্ন ছিলেন । হৃতরাং এই বিবাহ ব্যাপারটি সহ্ধে 
তিনি তাঁহার আত্মচরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ পক্ষপাত 
ুষ্ট নহে বলিয়৷ ধরিয়া লওয়া যায় । শিবনাথ লিখিতেছেন, “১৮৭৮ সালের জামুয়ারীর 
প্রারস্তে কুচবিহারের ম্যাজিষ্টেট আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়, 
নাবালক রাজার বিবাহ বিষয়ে সমুদ্দয় কথা স্থির করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া 
কলিকাতাতে আসিলেন। কাশীর স্থপ্রসিদ্ধ হোমিও প্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ 
মৈত্র মহাশয় তখন কলিকাতাঁতে বাঁস করিতেছিলেন ৷ বন্ধুতাস্ত্রে আমি মধ্ো 
মধ্যে তাহার ভবনে যাইতাম, সেখানে যাদববাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত । 
আমি তাহার মুখে শুনিলাম যে কেশববাবু কন্ঠার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্বে তাহার 
বিবাহ দিতে রাঁজী হইয়াছেন, কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই সকল বিষয়ে কথা- 
বার্তা চলিতেছে । সে সকল কর্থাবাত্তার প্রক্কৃতি কি তাহ! তিনি আমাকে বলেন 
নাই। ক্রমে শুনিলাম যে পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য কুচবিহার হইতে রাজপুরোহিত 
আসিতেছেন। ক্রমে কিকি বিষয় স্থির হইল তাহাঁও প্রকারাস্তরে আমাদের 
কর্ণগোচর হইল | জানিলাম যে কন্তার ও বরের বয়স প্রান্তির পূর্বেই বিবাহ হইবে, 
তবে বয়স প্রাপ্তি পধ্যস্ত তাহার স্বতন্ত্র থাকিবেন; কেশববাবু জাতিচ্যুত বলিয়া 
কণ্া সম্প্রদদান করিতে পারিবেন না; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। কন্তা! সম্প্রদদান করিবেন । 
রাজপরিবারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের 
পরিবর্তে, ঈশ্বরের নাম হইবে, রাজপুরোহিত বিবাহ দিবেন 1” 

এই সকল সংবাদ জানাজানি হইলে ব্রাঙ্মগণের মধ্যে চাঁঞ্চলা দেখা দিল এবং 
তাহারা সমাজের অবলছ্থিত সত্য সকল যাহাতে লঙ্ঘিত ন৷ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন । তাহাদের প্রধান জিজ্ঞাসা হইল, “যে কেশববাবু 
মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকন্তার বিবাহের সময় নির্ধারণ 
করিয়। দিয়াছেন, তিনিই তাহ ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা! কেমন কথা ? শিবনাথ 
প্রভৃতি কয়েকজন কেশবচন্জ্রের নিকট গিয়া তাহার মুখে সকল শুনিতে চাহিলেন 
কিন্তু কেশবচন্দ্র কোন ক্রমেই কিছু বলিলেন না। তখন শিবনাথ খাম্তগিরির কণ্ঠার 
বিবাহের ব্যাপারে তাহার প্রতি নিগ্রহের উল্লেখ করিয়! বলিলেন, আপনার কন্তার 
বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ব্রাঙ্গের! ছাঁড়িবে 
না। তারপর শিবনাথের ভাবায়, “যেই এই কথা বলা, অমনি কেশববাবু বিরক্ত 


বিজয়ায়ন ১০১ 


হইয়া চেয়রি ছাঁড়িয়। টেবিলের উপর উঠিয়া! বসিলেন। কাধে একখানা গামছা! 
ছিল, তাহা! মাথায় বাধিলেন এবং বলিতে লাগিলেন আমারও ঘাঁড়ের মাংস ছি'ড়ে 
খাবে, তার আরকি? আমি পূর্বে কখনও তাহাকে এত উত্তেজিত দেখি নাই। 
আপনি বিরক্ত হইতেছেন, তবে একথা থাক এই বলিয়া আমরা চলিয়া 
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ইহার পর ইতি কর্তব্য স্থির করিবার জন্য সর্বপ্রকার মতাবলম্বী ব্রাঙ্মদের মধ্যে 
মিলিত মন্ত্রণা চলিল। এমন কি বৃদ্ধ শিবচন্দ্রদদেব মহাশয় পর্যস্ত আপত্যকারীদের 
দলে যোগ দিলেন। অকলেই বুঝিলেন যে ক্রাহ্মধর্মের এক বিষম সঙ্কটকাল 
উপস্থিত। কেশবচন্দ্রের নিকট বনুজন স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের 
প্রস্তাব উঠিল। 

শিবনাথের ভাষায়, “দুর্গামোৌহন দাস ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী বলিলেন যে এই 
প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের অনিবার্ধা ফল কেশববাবু তাহার সমুচিত ব্যবহার ন! 
করিলে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাহ! করিতে তোমর! প্রস্তুত আছ কি না ? 
আনন্দমোহনবাবু ও আমি বলিলাম, স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা এখনও আমাদের মনে 
নাই, সে বিষয়ে কথা দিতে পারি না। ১৯৮ ছুর্গামোহনবাবু বলিলেন, যার! 
আমাদের সঙ্গে সমগ্র পথ যাইতে প্রস্তত নন, তাদের সঙ্গে স্বাক্ষর করিব ন|। 
১ সকলের ভক্তিভাজন শিবচন্দ্রদেব মহাশয় স্বাক্ষরকারীদের অগ্রণী হইলেন। 
কিজানি কি ভাবিয়! দুর্গামোহনবাবু ও দ্বারকানাথবাবু দুইদিন পরে উক্চপন্ত্রে 
স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে ৯ই ফেব্রুয়ারী দিবসের ইত্ডয়ান মিরার পত্রিকাতে 
কুচবিহার বিবাহ সুনিশ্চিত বলিয়া প্রকাশিত হইল। ২৬ জন বিশিষ্ট ব্রাঙ্গের 
স্বাক্ষরিত এ পত্র. কেশববাবুকে দেওয়া হইলে কেশববাবু তাহা ন| পড়িয়া পা দিয়া 
দলাইয়া ছিলেন এবং ছেড়া কাগঙ্জের বাক ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ১৯৮ ১ ৯ 
আমর৷ প্রতিবাদ পত্রখানি মুদ্রিত করিয়! মফংস্বলের সকল সমাজে প্রেরণ করিলাম ও 
তাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিলাম । চারিদিক হইতে কেশববাবুর হস্তে প্রতিবাদ 
পত্র আসিতে লাগিল ।” ইহার পর সমালোচক; 9152900 6৪115 0911807) 
পত্রদ্বয়ের প্রকাশ, কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য ব্রাহ্মনমাজ কমিটা 
স্থাপন, টাউন হলে মিটিং, কেশবচন্দ্রকে আচার্য পদ হইতে অপসারণ ও অন্ত 
কয়েকজন আচাধ্য নিয়োগ, সমাজ মন্দির দখল করিবার জন্য .ছুই দলের বা? 
বিসগ্থাদ, নৃতন সমাজের সাধারণ সমাজ নাম গ্রহণ, তত্ব কৌমুদ্ীর প্রকাশ প্রভৃতির 
কথা শিবনাথ তাঁর আত্মচরিতে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন কিস্ত এই সকল ব্যাপারে 
বিজয়কষ্ণের একবারও নামোজ্েখ করেন নাই 1 ইহার দ্বার! সাধারণের এই ধারণ! 


১০২ বিজয়ায়ন 


হইবে যে এই আন্দোলনে বিজয়ক্ষের বিশেষ কোন 20001190610) ( অবদান) 
ছিল ন।, এবং বিজয়কৃষঃ তৎকালীন ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে 76250158 £1968 বা অন্যতম 
প্রধান ব্যক্তিরূপে গণিত হইতেন না। এই ভ্রান্ত ধারণার প্রথম হ্ত্রপাত করিয়া 
শিবনাথ উনবিংশ শতাববীর বাংলার সামাজিক ও ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে একটা 
পাকাপাকি অসত্যের আমদানি করিয়াছেন। ধাহার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সেই 
কেশবচন্দ্রের দলতুত্তগণ কিন্তু ' এই আন্দোলনের প্রধানরূপে বিজয়কুষ্$কেই গণন৷ 
করিতেন। তাই গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের 'আচার্ষ্য কেশবচন্ত্র গ্রন্থে এই 
ব্যাপারে বিশেষরূপে বিজয়কৃষ্ণকেই আক্রমণ করা হইয়াছে । গিরীশচন্দ্র সেন 
মহাশয় যিনি এই গ্রন্থে কুচবিহার আন্দোলন সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়! দিয়াছেন, তাহার 
কথায়, “গোস্বামী মহাশয়ের নায় একজন প্রচারককে দলভুক্ত পাইয়! প্রতিবাদকারী 
দিগের বল ও সাহসবৃদ্ধি হয়, তাহারা দ্বিগ্রণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।” তিনি 
আরও লিখিয়াছেন, “এদ্দিকে প্রতিবাদকাঁরিগণ অকরুতকার্য ও পরাস্ত হইয়া আরও 
উত্তেজিত হুইয়৷ উঠেন। তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কষ গোস্বামী সেই দলের নেতা হুইয়! 
ধাঁড়ান। প্রায় সকল প্রতিবাদকারীরই এরূপ ইচ্ছ! ছিল যে স্বতন্ত্র দল না করিয়া 
ভারতব্াঁয় ব্রাঙ্গদমাজের অস্তৃতুক্ত থাকিয়া, কেশবচন্দ্রকে নান! উপায়ে লাঞ্চিত ও 
অপমানিত করিবেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের দৃঢ় সংকল্প হইল যে কেশবচন্জরের 
সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাথিবেন না, স্বতন্ত্র সমাজ করিয়া তাহা হইতে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িবেন। তাহ! না! হইলে তিনি তাহাদের ( প্রতিবাদকারীদের ) দলভুক্ত 
থাকিবেন না” এই মন্তব্যগুলি বিছ্বেষশূন্ত না হইলেও বিজয়কৃষ ষে সেই সময়ে 
ব্রাহ্গসমাজ মধ্যে মোটেই ঢ67:50139. 15077818,09 ছিলেন না এবং তাহার বিপক্ষ 
দলে যোগদান ধে শিবনাথ যেরূপ দেখাইতে চাহিয়াছেন সেই প্রকার 
11)001050100100191 বা নগণ্য ব্যাপার ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত 
করে। বিজয়ক্কষ্ণ ধর্ম চাহিতেনঃ বিসম্বাদ্দ চাহিতেন না, তাই ক্রমান্ধয় বিসন্বাদের 
হাত হইতে পরিজ্রাণের উদ্দেস্ত্ে তিনি কেশবচন্দ্রের দল হইতে অম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে 
জেদ করিয়! স্থবিবেচনারই পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু এইখানে এইটাই বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই স্থন্ধে অধিকাংশ বাক্তিই (মায় শিবনাথ ) অন্য মত 
হইলেও বিজয়্কষ্চের জিদই বলবৎ হইল। যে ব্যক্তির মত বা জিদের এতখানি 
প্রাধান্ত দেওয়া হয়, তাহাকে 62150158,170172808 ব। অপ্রধান ব্যক্তি প্রতিপঞ্ 
করিবার চেষ্টাকে এঁতিহাসিক সত্যান্থরাগ বল! যায় না। 

ছবিজদাস দত্ত মহাঁশয় সাধারণ ব্রাহ্মমাজের একজন বিশিষ্ট সত্য ছিলেন । 
ভিনি তাহার 87০10 0১৪ 28]. নামক পুস্তকে কেশবচন্দ্রের জীবন 


বিজয়ায়ন ১০৩. 


আলোচনা! করিতে গিয়া প্রসঙ্গত: বিজয়কৃষ্ণ সম্ষ্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। 
সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষজ্ঞান তাহার যথেষ্টই থাকিবার কথা এবং তাহার 
মতামতকে পক্ষপাত ছুষ্ট মনে করিবার হেতু অল্প। তাহার মতে যদি সাধারণ 
ব্রহ্গদমাজকে ব্রাহ্মদমাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ সতাকার ধর্মোপলব্ধি দিয়া 
যাচাই করিতে হয়, তবে উহার প্রতিষ্ঠাতা হিসাঁবে বিজয়কষখ গোস্বাধীকেই 
ধরিতে হয়। ১৭৮ সালের ব্রাঙ্গ পাবলিক ওপিনিয়নে দেখ যায় যে 
দুরগামোহন দাস, আনন্দমোহন বহ্থ এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়জ্রয়ণ ইহাই 
উচিত মনে করিয়াছিলেন এবং বিজয়কে সকল কমিটার প্রথম ব্যক্তি 
হিসাবে প্রচার করাই সমীচীন বোধ করিয়াছিলেন। দ্বিজদাস দত্ত মহশিয় 
স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে সাধারণ ত্রাঙ্গলমাজকে যর্দ আত্মশোধন এবং 
ভগবৎ উপলব্ধির প্রতিান হিসাবে দেখ! যায়, তবে তাহার প্রতিচাতা 
আনন্দমোহন বঙ্গ নন, ছুর্গামোহন দাস নন, শিবলাঁথ শাস্ত্রী মহাশয়ও 
ন্ন, তাহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিজয়কষঃ গোস্বামী । দত্ত মহাশয়কে সার আলফ্রেড 
ক্রফট না কি একবার সাধারণ সমাজের প্রতিাতা কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
এবং তাহাকে তিনি উপ/রোক্ত জবাবই দিয়াছিলেন। 


আনলাজো। 


শিবনাথ ছুহিত। হেমলতা। দেবী তাহার শিবনাথ জীবনীতে নৃতন দলের 
প্রতিষ্ঠার জন্য টাউন হলে ১৫ই মে (২রা জ্যেষ্ঠ) তারিখে যে বিরাট সভা 
হয় তাহার বিবরণ দিতে গিয়া গরসঙ্গতঃ লিখিয়াছেন, "শ্রযুক্ত স্বরেন্ত্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন । আননামোহন বস 
মহাশয় সভাপতর আসন গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে নৃতন রচিত 
একটী সঙ্গীত হইয়া সভার কাধ্য আরম্ত হইল। বিজয়ক্ক*ঃ গোস্বামী মহাশয় 
ভগবানের বিশেষ আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়! সভার হুচনা করিলেন । 
৮১৯ প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে ভারতব্ষাঁয় 
ব্রান্মদমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী মতে কার্ধ নির্বাহ হইত নাঃ সেখানে এক- 
নায়কত্বের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্ম সাধারণের জন্থা এই সাধারণ 
্রান্মদমাজ স্থাপিত হইল | এখানে প্রত্যেক ব্রাঙ্গই ব্রাহ্মদমাজের কাধ্যে 
মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন, ব্রাহ্মদমাজের কল্যাণের জন্ত এ সমাজের 
প্রত্যেক সভ্য দায়ী থাকিবেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব 
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সমর্থন করেন।” এই বিবরণ হইতেও বুঝ! যায় যে আন্দোলনের পুরোধায় 
ছিলেন বিজয়ুক্কষ্খ। বন্ধ কর মহাশয় লিখিয়াছেন, “উদ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব নির্ধারিত হইলে তিনিই গিয়া মহধি দেবেন্্রনাথের সম্মতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । পশ্চিম দেশীয় বিদূধী মহিলা মিস্‌ কলেটও ( 37901.0 
৩৪] 303১1 এর রচয়িতা) এই ভক্ত প্রচারককেই অগ্রণী করিয়া সাধারণ 
সমাজের প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছিলেন | হয়ত মিস্‌ কলেটের উপদেশ মতই 
প্রতিবাদীদিগের পক্ষ ভইতে বিজয়ঞ্চবঠকে বাগজীচড়া হইতে কলিকাতায় 
আনাইবার ব্যবস্থা করা! হয়। এই সপন্ধে "বিজয়ের বিজয়ন্তন্ট” শীর্ষক প্রবন্ধে 
এইরূপ লিখিত আছে, "মামাদের যতদুর মনে হয় মাঘোখ্সবের পরে 
তাহাদের সকলের পরামর্শে গোস্বামী মহাশয়কে বাগর্জীচড়া হইতে কলিকাতায় 
আনা সিঙ্গান্ত হয়। তাহার পর মহলানবিশ (গুরচরণ) মহাশয় একখাঁন। পত্রসহ 
তাহাকে আনিবার জন্ত আমাঁকে বাগর্জীচড়ায় পাঠাইলেন। আমি তথায় যাইয়া 
উত্তত পখোন! দেখাই ও গোম্বামী মহাশয়, কাঁলীনাথ দত্ত মহাশয়ছয়কে সঙ্গে 
লইয়া শীঘ্বই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার কিছুর্দিন পরেই সাধারণ 
ত্রাহ্মমাজ নামে এক নৃতন ব্রাঙ্গমন্দির নিমিত হইল |” * 

সেই শময়ের ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট বিজয়ক্কষ্ণের মতামত যে কতদূর যুল্যবান 
বিবেচিত হইত এবং তিনি আন্দোলনকারীদের পক্ষে আসায় তাহাদের পালা যে 
কিরূপ ভারী হইয়। উঠিল, তাহার আভাষ পাওয়া যায় ঢাকার নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কুচবিহার বিবাহ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তিকা হইতে । এই পুস্তিকা! গ্রচারিত 
হয় ১৮ই ফাল্গুন অর্থাৎ ৩।৪ মার্চ ১৮৭৮ থুষ্ঠান্দে। নবকান্তবাবু লিখিতেছেন, “উপরি 
উক্ত ত্রাঙ্ছ সমাজসমূভ ব্যতীত পূর্ব বাংলার বিশেষ গরিচিত এবং শ্রন্ধীভাজন 
তারতবর্াঁয় ব্রাহ্মদমাজের প্রধান প্রচারক বাঁবু বিজয় গোস্বামী মহাশয় 


* বিজয় ঠিক কোন তারিখে বাগর্জীচড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় 
আসেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ২৬জন 
বাক্তির যে '্রতিবাদ পত্র ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কেশবচন্দ্রের হাতে দেওয়। 
হয় তাহাতে ।বজয়কুষেের স্বাক্ষর ছিল না, পরে দেখিব তিনি পৃথকভাবে 
প্রতিবাদ পত্র দিয়াছিলেন। তবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী টাউন হলে ত্রাহ্মদমাজের 
যে কমিটি গঠিত হয় তাহাতে বিজয়ের নাঁম রহিয়াছে । স্থৃতরাং অনুমান 
হয় বিজয়ক্ক্ক এ ছুই তারিখের মধ্যে কোন সময়ে কলিকাতায় আসিয়া 
পৌছিয়৷ থাঁকবেন। -_লেখক | 


বিজয়ায়ন ১৯৫ 


কেশববাবুর কন্ঠার বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকাসমূহে যে পত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত কর! গেল। মিরার, স্থলভ এবং কেশববাবুর গৌড়! 
শিশ্তগণের মধ্যে ধাহারা মনে করেন যে শ্রদ্ধ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব বশতঃ 
কলিকাতাস্থ এবং অন্ান্ত ব্রাহ্গগণ বিবাহে প্রতিবাদ করিতেছেন, সত্য নিয়া 
তাহাদের সংগ্রাম নহে, বিজয়বাবুর পত্র দ্বারা উক্ত দোষারোপ কতদূর সত্য 
এবং ন্যায়সংগত তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন । 

“ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের মতবিবোধী 
হইয়] কন্যার বিবাহ দিতেছেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ইহাকে কোন্‌ সজীব 
ত্রাঙ্গ পোষাকতা! করিতে পারে? সম্পূর্ণ আপত্তি করিয়া কেশববাবুকে পত্র 
লিখিয়াছিলাম। আপনারা তাহাদের সংগ্রাম নহে, বিজয়বাবুর পত্র দ্বারা উক্ত 
দোষারোপ কতদূর সত্য এবং ন্যায়সংগত তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন । 

“ভক্তিভাজন শ্রীধুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ব্রাক্ষসমাজের মতবিরোধী 
হইয়া কন্টার বিবাহ দ্িতেছেন ইহা অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়। ইহাতে কোন্‌ সজীব 
ব্রাহ্ম পোষাকতা৷ করিতে পারে? সম্পূর্ণ আপত্তি করিয়! কেশববাবুকে পত্র 
লিখিলাম। আপনার তাহার অন্যায় কাধ্যের আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া 
আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম । 

সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের অপূর্ব শোভা দেখিয়! ব্রাহ্মদমাজে প্রবেশ করিয়াছি। 
চিরকাল তাঁহারই চরণ ধরিয়া থাকিব। কোন মন্তুষ্যের অন্তায় মতের অনুমোদন 
করিব না। অনাহারে সপরিবারে শুকাইয়। মরি তাহাঁও স্থখের বিষয়, তথাপি সত্যের 
অবমানন! দেখিয়। নীরব থাকিতে পারিব না। আপনারা বিবিধ উপায়ে প্রতিবাদ 
করুন, আমাকে আপনাদের সঙ্গী বলিয়া গণ্য করিবেন । সত্যন্বরূপ ঈশ্বর তাহার 
প্রিয় ত্রাঙ্মলমাজকে রক্ষা করিবেন । 

স্বাঃ__+শ্রীবিজয়ক্কষ্চ গোস্বামী” 

নবকাস্তবাঁবুর লেখার তাৎপর্য এই যে বিজয় যখন এই বিবাহে প্রতিবাদ 
করিয়াছেন, তখন সত্য তাহাদের পক্ষে কারণ বিজয়কুষ্ণ সন্বন্ধে ব্যক্তিগতবিদবেষের 
কথা উঠিতেই পারে না। 

আমর! এখন সামান্য পিছন ফিরিয়। এই বিবাহ আন্দোলনে বিজয়কৃষ্ণের অংশ 
গুণের একট! ধারাবাহিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। প্রসঙ্গতঃ “আচার্য কেশবচন্ত্র” 
রথে প্রকাশিত কোন কোন অন্তায় মন্তব্যের অযৌক্তিকত দেখাইয়া দিব। 

১৮৭৮ সালের মাঘোৎসব ব্যপদেশে বিজয়ক্ক্চ কলিকাত। আসিয়! ছিলেন 
তাহার প্রমাণ ৮ই মাঘ অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারী তিনি ভারতবরীন় ব্রাহ্মমন্দিরে চিত্তের 
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প্রসন্নতা! বিষয়ে এক উপদ্দেশ পাঠ করেন। আচার্য কেশবচন্দ্রে বল! হইয়াছ্ছে 
ষে, “কিয়দ্দিন পূর্বে একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন, তখন বিবাহের 
প্রস্তাব চলিতেছিল, তাহাতে তিনি পৌরোহিত্য করিবেন এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন মাঁঘোত্নব ব্যাপারে কলিকাতায় আসিলে বিজয়ক্কষ্চকে পৌরোহিত্য 
করিবার জন্য অনুরোধ কর! কেশবচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক ৷ তবে বিবাহের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তখনও কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা হয় নাই, সুতরাং এই বিবাহের অন্ায্যতা 
সম্বন্ধে বিজয়ক্ুষষ তখনও অজ্ঞ" থাকিবেন | শিবনাথ শাস্ত্রীর ৩০শে জানুয়ারীর 
ডায়েরিতে দেখি, “কমিশনার সাহেব নাকি আগামী ৬ই মার্চ বিবাহ দিবার জন্তু 
গীড়াগীড়ি করিতেছেন । কেশববাবু এখনও শেষ উত্তর দেন নাই।” ২র| 
ফেব্রুয়ারীর ডায়েরিতে আছে, "শুনিলাম কেশববাবু আগামী মার্চ মাসে কন্ঠার 
বিবাহ দিতে রাজী আছেন তবে কতকগুলি ০০1016101 দিয়াছেন ।” স্পষ্টতঃ 
বিজয়কুষ্ণকে যখন পৌরোহিত্য করিতে অন্থুরোধ করা হয় তখনও স্থির কিছুই 
হয় নাই, হয়ত বাগদানের প্রস্তাব চলিতেছিল মাত্র। সম্মতি দিয়! থাঁকিলেও 
ঠিক কি সংবাদের উপর বিজয়কৃষ্ণ কিরূপ সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহ সঠিক 
ন! জানিয়। কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য করা উচিত হয় না। বিবাহের স্থির সিদ্ধান্ত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বিজয়কষ্চকে প্রতিবাদ করিতে দেখি। বিজয়র্লষের মত 
ব্যক্তি যে কেশবচন্দ্রের এই স্পষ্টতঃ অযুক্তিকর কাধ্যকে অনুমোদন করিবেন 
তাহ! বিশ্বাস করা শক্ত।। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, 
“বাগআচড়া হইতেই তিনি কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তদন্ত 
সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের স্থাপনকর্তাদ্দের সহিত তাহার যোগ হয়।” অর্থাৎ তান 
কাহারও প্রভাবে পাড়য়। এই বিবাহের প্রতিব|৫ করেন নাই, তাহার নিজন্ব 
ধারণাতেই ইহা অন্বায় ধোধ হইয়াছিল। “আচাধ্য কেশবচন্দ্রের” ভাষায়, 
“বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হইলে গোস্বামী মহাশয় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে 
যোগদান করিয়া এক প্রতিবাদ পত্র লিখিয়া ধর্মতত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য 
প্রেরণ করেন” ইহা! অবশ্য ধর্মতত্বে প্রকাশ করা হয় নাই, এই পত্রই পরে মুদ্রিত 
হইয়া বন্ধুদিগেব নিকট প্রেরিত হইয়া! থাকিবে । দুঃখের বিষয় এই পত্র পাঠকের 
নিকট না উপস্থিত করিয়াই আচার্ধ কেশবচন্্র গ্রন্থে মন্তব্য করা হইয়াছে, এই 
পত্র অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। তাহ! পড়িয়া সাধু অঘোরনাথ তাহাকে 
এইরূপ লিখিয়! পাঠান, “বিজয় স্ুস্থির হও, ৮ঞল হইও না, দেখ বিবাহ কি রূপ 
হয়, প্রতীক্ষা কর। তোমার সঙ্গে আচার্ধের কিরূপ সম্বন্ধ একবার ভাবিয়! 
দেখ, সহজে তাহাকে "বিশ্বাস করিওনা । তোমার নিজের দায়িত্ব একবার ভাবিয়া! 
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দেখ ।* বিজয়কৃষ্ণের পত্রটিকে উপস্থাপিত করিয়া পাঠকগণকে সেই সম্বন্ধে মতামত 
গঠন করিবার অবকাশ দিলে আমর! বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নিংসন্দেহ 
হইতে পরিতাম। তাহা না করিয়া, প্রমাণকে অন্তরালে বাখিয়! নিজ মন্তব্য জাহির 
করায় পক্ষপাতিত্ব সহজেই ধরা পড়ে। এইখানে ম্মরণ বাখা প্রয়োজন যে, 
বিজয়ক্কষ্চ মুজেরের নরপূজ! সম্বন্ধীয় পত্র বিপক্ষদলীয় কাগজে প্রকাশ করায় 
কেশবচন্দ্র ও তাহার ভ্জবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই হয়ত 
তাহাদের সত্নাহস এবং ন্ায়পরাঁয়ণতা৷ পরীক্ষা করিবার জন্য বিজয়কুষ্খ আপনার 
প্রতিবাদ পত্র প্রকাশের জন্য ধর্মতত্বে পাঠান। ধর্মতত্ব পরীক্ষায় উত্তীণ হইতে 
না পারিলে বিজয়কুষ্ণ তাহার প্রতিবাদ অন্য পত্রিকার্দিতে প্রকাশিত কারয়া 
থাকিবেন। নবকাস্তবাবু যে পত্র উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে কোনরূপ অন্ঠায় 
উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যাঁয় না_-বস্ক কর মহাশয় বিজয়কুষ্ণের লেখা নানান 
পত্র হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও ব্যক্তিগত অশিষ্ট আক্রমণ 
কাথাও এতটুকু প্রকাশ পায় নাই। বঙ্ক কর মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে উহা 

সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে তিনি সত্যবুদ্ধিতে প্রতিবাদ ক্ষেত্রে অগ্রণী 
হইয়াছিলেন। আচার্য কেশবচন্দ্রে আরও লেখা হইতেছে যে “সাধু অঘো'রনাথের 
এই পত্রে কোন ফলোদয় হইল না। অন্য কোন প্রচারকও শাস্ত থাকিবার জদ্ 
তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত থাকিবেন দূরে থাকুক, অধিকতর 
উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া উঠিলেন | এরূপ প্রচার করিলেন যে আমার পরিবারের 
অল্প বন্ধ হইতে চলিল, আমাকে ভয়ানক র্লেশে পড়িতে হইবে ।” ধাহারা 
বিজয়ক্ষ্ণকে এতটুকুও জানেন তাহারাই বুৰিবেন যে এই অশালীন অপপ্রচার 
একেবারেই দ্বেষপ্রন্থুত । যিনি গঙ্গ! মৃত্তিক! মাত্র সেবন: করিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচার . 
করিয়াছেন, তিনি এ রূপ লিধিবেন তাহা বিশ্বাসের একেবারেই অযোগ্য ; এই 
অপপ্রচারের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড অসঙ্গতি রহিয়াছে তাহা ও ক্রোধে অঙ্থ হইয়া 
অপপ্রচারীগণ দেখিতে পান নাই। অঘোরনাথ লিখিলেন, তোমার নিজের জীবনের 
দায়িত্ব চিন্তা করিয়! :দেখ অর্থাৎ কেশবচন্দ্রকে ছাড়িলে তোমাকে সাংসারিক দুঃখ 
কষ্ট ভোগ করিতে হইবে? কেশবের দল ধরিয়। থাকিলে মদি আথিক নিশ্ম্ততা 
8$90£50 হয় তবে “আমার পরিবারের অক্পবন্ধ হইতে চলিল' প্রভৃতি লেখার 
কথাই উঠে না । বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটি ঠিক ইহার উল্টা। বিজয়ক্কষ্ণকে দলে 
রাধিবার জন্য কেশবতক্তগণ বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাহাকে এই বিবাহের 
প্রতিবাদী হইতে দেখিয়া তাহার একজন ব্রা্গভ্রাতা কলিকাতা হইতে বাগ- 
আঁচড়ায় তাঁহার সহধ্লিণী যোগমায়া দেবীকে লিখেন, আপনি গোস্বামী 
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মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিবেন তিনি যেন কেশববাবুর বিরুদ্ধে কিছু না লেখেন 
অথব! তাহার বিরুদ্ধে পক্ষাবলম্বন না করেন। এরূপ করিলে আপনার! নিরুপায় 
হইয়া পড়িবেন। গোস্বামী মহাশয় এই চিঠি পড়িয়! উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলেন, 
ইহারা কি পাঁগল*** হইয়াছেন! কেশববাঁবু কি আমার স্থ্টিকর্তী না পালন 
কর্তা? আমি কি তাহাকে দেখিয়া ব্রাঙ্গধমাজে আসিয়াছি? সত্যের 
অবমাননা আমি কখনও সহা করিতে পারিব না । বিজয়কৃষ্জের পক্ষে এই উক্তিই 
স্বাভাবিক, তাহার সমগ্র জীবনধারাঁর অহিত ইহা'রই সঙ্গতি রহিয়াছে, স্ৃতরাঁং 
ইহাঁই বিশ্বাসযোগ্য । বিজয়ক্ল্খ বিপক্ষ দলে যাঁওয়ায় কেশবচন্ত্র ও তীহার 
অন্থগতগণ কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন তাহ! “আচার্য কেশবনন্ত্র” গ্রন্থে প্রকাশিত 
একটি ছোট্র ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে । গিরীশ সেন মহাশিয় লিখিতেছেন “ভক্তি 
শিক্ষার্থী গোস্বামী মহাশয় ভক্তির বিপরীত পথ অবলম্বন করাতে ভক্তিসাধনের 
সময় তাহাকে যে আসন প্রদত্ত হইয়াছিল, আচার্যের ইঙজিত ক্রমে উপাধ্যায় সেই 
আসন তাহার নিকট হইতে ফেরত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে গোসম্বামী 
মহাশয় আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া অতিশয় ভ্রুদ্ধ হয়া উঠেন, আসন 
প্রত্যর্পণ করেন নাই। ইহা আমাদিগকে শৈশবের হাম্তকর কলহের কথা 
মনে পড়াইয় দেয়; যখন ক্রুদ্ধ বন্ধু আর কোন রূপে বন্ধুকে জব্দ করিতে ন 
পারিয়া দাবী করে, “অমুক দিন তোমাকে যে ছুটে? মিষ্টি খাওয়াইয়াছিলাম তাহ! 
ফেরত দাও ।” আশ্চর্ষের কথ! যে উপাধ্যাঁয় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় তাহাদেব 
এই হান্তকর ব্যবহারের কথা আপনাদের সপক্ষে যাইবে ভাবিতে পারিলেন! 
কেশবচন্্র যেমনই আচরণ করুন, বিজয়কৃষ্ণকে তাহার সমর্থন করিতে হইবে 
অন্যথায় তিনি ভক্তিপথচ্যুত হুইবেশ, ৩গশক্ষার পাঠ লইবার সময় বিজয় 
নিশ্চয় সে অঙ্গীকার করেন নাই, এবং ফেরত চাহিবার শর্তে আসন প্রদান করিলে 
বিজয়কুষ্ঃ তাহা গ্রহণ করিতেন না, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। প্রদান 
অর্থৎ্ সম্যক দানের সর্ববাদী গ্রাহ অর্থ বিশ্বৃত হইয়া আসন ফেরত চাঁওয়া 
শিষ্টাচার বহিভূত কার্ষ হইয়াছিল, এবং বিজয়ন্কষ্ণের তাহাতে ক্রুদ্ধ হইবারই কথা। 

বিজয়কুষ কেন কেশবচন্ত্রের কন্তার বিবাহ সমর্থন করিতে পাঁরেন নাই তাহার 
কারণ বিজয়কৃষ এইরূপ দিয়াছেন । “কেশববাবুর সঙ্গে আমার শত্রুতা 
ছিল না, এখনও নাই। কেবল ব্রাহ্ম-সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহার কথা বলিতে 
হইতেছে । আমাকে লোকে অস্থির চন্ল প্রভৃতি বিয়া! দোবারোপ করিতেছে । 
তাহাতে আমি ছুঃখিত নহি। যখন যাহ! সত) বুঝিব তাহাই প্রতিপালন করিব। 
তক্ষয চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য 


বিজয়ায়ন বং 


জানিয়াও স্থায়িভাবে তাহার অস্ুসরণকে কপটতা, মহাপাপ বলিয়া ঘ্বণ! করিয়া 
থাকি।” যোগেন্্র বিগ্যাভূষণ তাহার বীরচরিত গ্রন্থে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন 
তাহাই এ সধ্ধন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত। তাহার মতে, “বিজয় যদিও এই সংঘর্ষে 
কেশববাবুকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীঘারা 
প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে তিনি নিজের প্রবল বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এব্নপ 
করিয়াছিলেন । কোন স্বার্থসাঁধন তাহার লক্ষ্য ছিল নাঁ। তাহার জীবনের সমস্ত 
ঘটনা! সাক্ষ্য দিতেছে যে তিনি নি্ধাম যোগী ছিলেন৷ সাংসারিকতা বা আত্মোকরতি 
তাহার কার্যকলাপের নিয়নত্রী ছিল না।” 


উন্নিম্প 

শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার আত্মচরিতে বিজয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই 
মন্তব্য করিয়াছেন, “তিনি গাঁমাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইলেন” অর্থাৎ তিন 
কৃস্থানীয় কেহ নন, কতৃপক্ষের স্হাঁয়ক মাত্র! শিবনাথের আত্মচরিত প্রথম 
প্রকাশিত হয় বাংল! ১৩২৫ সালে অর্থাৎ বিজয়রুষ্ের সহিত পৃথক হওয়ার, 
বহুপরে; প্রকৃত পক্ষে বিজয়কফ্ণের দেহাঁবসানেরও প্রায় বিশ বৎসর পরে। 
বিজয়কুষ্ণের সমসাময়িক প্রাধান্কে স্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ তাহার পুরাতন 
ব্রাহ্মবন্ধুদিগের ততদিন আসিয়া গিয়াছে, সুতরাং আত্মচরিতে শিবনাথ যে 
বিজয়কষ্টের প্রাধান্যের ন্যুনতম স্বীক্ুতিই করিবেন তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। 
দুহিতা হেমলত। দেবী তার শিবনা'থ জীবনীতে পিতা৷ অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ অধিক উচ্ছ্বাস 
দেখাইয়া লিখিয়াছেন, “প্রসন্নময়ী ( শিবনাথ জায়] ) আশ্রমের ব্রাহ্মদ্িগকে দেবতা 
বলিয়া ভাবিতেন । বিশেষতঃ বিজয়কুষ গোস্বামীর প্রতি তার অগাধ ভক্তি ছিল। 
তিনি বার বার মুক্ত কে বলিয়াছেন যে অনেক মানুষ এ জীবনে দেখলাম, 
গৌসাইজীর মত এমন নিরেট খাঁটি মানুষ আর দেখলাম নাঁ। গোস্বামী মহাশয় 
অতি তেজন্বী পুরুষ ছিলেন, কাকেও ভয় করিয়া কথা বলিতেন না । ১৯৮৮ ৯৮ 
বাস্তবিক এমন নিভাঁক সত্যনিষ্ট ভক্তসাধক এ সংসারে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে 1” 

১৮০ শকের ১৬ই আাঢ় (১৮৭৮ খুষ্টান্দের জুলাই এর গোড়ার দিকে) 
তত্ব কৌমুদী পত্রিকায় আমরা একটা হিসাবের তালিকায় নিম্নলিখিত খবরের 
উল্লেখ দেখি, “বাবু শিবচন্দ্র দব ও বিজয়কু্ণ গোস্বামীর পত্র মফস্বলে পাঠাইবার 
ডাক ষ্ট্যাম্প সাড়ে :তিন টাক11” মফন্ল ব্রাহ্মলমাঞ্গুলি বিজয়কৃষ্ণের মতামতে 
কিভাবে প্রভবান্বিত হইত ইহ! তাহার সামান্য নিদর্শন । পয়লা শ্রাবণের তস্ব 
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কৌমুদ্রীতে এই সংবাদটুকু দেখি, “২রা জ্যেষ্ঠ বা ১৫ই মে দিবসীয় টাউন হুল সভার 
চতুর্থ নির্ধারণে স্থির হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগঠন ও কার্য প্রণালী সম্বন্ধীয় 
নিয়মাবলী নির্দারণাস্তর মফম্বলম্থ ব্রাহ্মলমাজ সমূহে তাহা! প্রেরণপূর্বক ছুই মাসের 
মধ্যে সমাজের সভ্যগণের সাধারণ অধিবেশনে তাহা উপস্থিত কারবার ভার 
সাধারণ কমিটির উপর দেওয়া হইল। কমিটি সেই অপিতভার গ্রহণ করিয়! 
সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের নিয়মাবলী নির্ধারণার্থ একটি সাব কমিটি গঠন করেন । 
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বস্থ, শিবনাথ শাস্ত্রী, কালিনাথ দত্ত 
এবং প্রসন্নকুমার রায় এই সাব কমিটির সভ্য হন।” ১৮০* শকের ১৬ই মাঘ 
অর্থাৎ ১৮৭৯ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের তত্ব কৌমুদীতে দেখি, “নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ সাধারণ ত্রাঙ্গদমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্যরূপে মনোনীত হয়েন, 

শ্রীযুক্ত বিজয়ককষ্ণ গোস্বামী 

»  চুর্গামোহন দাস 

» হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ।” 

এই সকল ছোট ছোট প্রমাণ হইতে বুঝা যাইবে যে সাধারণ ব্রাহ্মপমাজ 
পত্তনের গোড়ায় অর্ববাদী সম্মতিক্রমে বিজয়কুষখ এ সমাজের একজন অতি 
প্রধান বাক্তি ছিলেন। আশ্চের বিষয় এককালে যে সত্য সর্বজন বিদিত ছিল, 
আজ তাহা গবেষণার বস্তু হইয়া দাড়াইয়াছে। বিজয়ক্কষ ব্রাহ্মধর্ম ত)াগ করিলে 
পর ধাঁরে ধাবে তাভার অবদানকে পশ্চাঁ্ভূমিতে ফেলিবার সমবেত চেষ্টা হইয়াছে 
এবং বর্তমানে বিজয় ব্রাহ্মলমাজের ইতিহাস হইতে একগুকার নির্বািত। 
্রাহ্মধর্মে থাকাকালেও বিজয়ক্ক তাহার প্রাপ্য প্রাধান্য প্রতিপত্তি কিরূপ 

হেলায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন তাহ] লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতব, 
নামের কাঙাল তিনি ছিলেন না, তাই তিনি ক্ষমতার সিংহাসনে আপন 
গৌরবে অধিষ্ঠিত হইয়াও, তাহা সযত্বে আগলাইয়া৷ রাখিবার কোন প্রয়াস পান 
নাই। প্রতৃত্ব-প্রিয় ষে কোন ব্যক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল কলিকাতা এ সময়ে শীন্ 
ত্যাগ করিতেন না। বিজয়কৃষ্চের মনে কিন্তু দেই সকল সাংসারিক গণন! 
আদিল না,-তাই তিনি জাঁধারণ সমাজ স্থাপনের ( ১৫ই মে ১৮৭৮) কিছুদিন 
পরেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়! ঢাকায় চলিয়। যান। এ সম্বন্ধে বন্ধ কর মহাশয়ের 
পূর্ব বাংল! ব্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্বে আছে, “বঙ্জচন্দ্র রায়ের পদচ্যুতির পর ১২৮৪ 
সনের ১৩ই চৈত্র (১৮৭৮ খৃষ্টানদের মার্চের শেষ) সাধারণ সভায় বিজয় 
গোস্বামীকে আচার্য মনোনীত করার জন্য কার্ধয নির্বাহক সভাকে অনুরোধ 
কর! হয়। উক্ত সভা গোস্বামী মহাশয়কে আহ্বাণ করিলে ১২৮৫ সনের 
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আধাঢ় মাসে € ১৮৭৮, জুন ) তিনি ঢাক! আসিয়া কার্য্ভার গ্রহণ করেন । 
তাহার আগমনে উপাসকগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয় ।” 

বিজয়কৃষ্ণের কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়া শিবনাথ, আননমোহন 
বন্থ এবং হুর্গামোহন দাস প্রভৃতির ইপ্সিত ছিল কিন! বলিতে পাঁরি না, তবে 
কলিকাত! ত্যাগে বিজয়রুঞ্চ যে সাধারণ সমাজকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার স্থযোগ হাঁরাইলেন তাহা স্বীকার্ধ্য। বিজয়কৃষ্ণের নিম্পৃহ মনই তাহাকে 
কলিকাতার কোলাহল ও দলাদলি হইতে দূরে থাকিতে উৎসাহিত করিয়া! 
থাকিবে; তবে তাহার এই সিদ্ধান্ত যে শিবনাথ প্রভৃতির বিশেষ মনোমত 
হইয়াছিল তাহ! অনুমান করা যাঁয়। দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের মতে 006 
[19010 901001 (শিবনাথ প্রমুখ ) 21550556001 ৪ 55০15681086 
85010500006 03055817129 61%1106 6009 10001) [01000106106 9 
0০5০91070 80 501110091 01551091119 200 00০9 11005 0০ 0১৫ 
ছ010062.01590101) 01 8211 0027)1615 2100 1700121১. 7003]]15 
11701618015 00 50105 0 00112906175 ড78.5 006 19:06 (1986 £0 10386 
85 0106 (30955/98001 ৮৮85 17 010০ 11910 101616 ড25 150 01881702 01 
2] 10005 5155 10 ০0০ 19501501790 25 0172 11190 2271) 0 0106 
99.0178121) 57081.” অবশ্য শাস্ত্রী গোসাই এর মধ্যে আদর্শের এই বিরোধ 
আলোচ্য সময়ে প্রবলাকার ধারণ করে নাই, তথাপি বিরোধের বীজ তখনই 
ছিল এবং ছুই পক্ষই সে বিষয়ে সঙ্ঞান ছিলেন। সে যাহাই হোক, বিজয়কৃষ্ণ 
স্বেচ্ছায় আপনাকে কলিকাত হইতে অপহ্ুত কবিলেন। তাহার বন্ধু 
যোগেন্্র বিদ্যাভৃষণ মহাশয় তাহার এই বিজয়োত্তর ত্যাগকে বীর নন্গযাসী 
গারিবন্ডির ত্যাগের সহিত তুলনা করিয়া একান্ত সমীচীন ভাবেই লিখিয়াছেন 
“আজ বিজয়ও সেইরূপ (বীর সক্মাসী গ্যারিবন্ডির মতই ) মিলিত সাধারণ- 
তান্ত্রিক ব্রাহ্মদমাজের শূন্ত গদিতে প্রিয় সুহৃৎ শিবনাথ শাস্্রীকে স্বপ্রতিষ্টিত 
করিয়া স্বয়ং সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন । সমাজ বিশেষের 
বা স্থান বিশেষের গণ্ভীর ভিতর থাকা তাহার আর ভাল লাগিল না । ব্রাহ্গ- 
সমাজের মহাঁসমরে সাধারণ ব্রাঙ্মগণের পক্ষে তিনি সারথী ও শিবনাথ শাস্তী 
রথী ছিলেন। একজন মহা! কুরুক্ষেত্র রণের শ্রীরুষ্ণ, অন্তজন অঞ্জুন ছিলেন ।” 
সমসাময়িক অপক্ষপাত ধারণাঁয় বিজয়কুষ্ণই ছিলেন দলের প্রধান নিয়ামক; 
পরিতাপের বিষয় যে পরবর্তীকালে ইতিহাসকে যথাভিসন্ধি পাক ( ০০০%) 
করা হইয়াছে। 


১১২ বিজয়ায়ন 
্িস্ণ 

১৮০০ শকের ১৫ই আযাট়ের তত্বকৌমুদীতে দেখি, “বাবু বিজয়ক্কঞ্চ গোস্বামী 
ঢাকায় অমাদরে গৃহীত হইয়াছেন এবং তত্রত্য সমাজের উপাচার্যের ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ রায় মহাশয় তাহার সপরিবারে বাসের 
জন্য আপাঁতিতঃ একটি উৎকষ্ট বাটা প্রদান করিয়াছেন |” 

ঢাকা বিজয়ের পুরাতন প্রতিপত্তির স্থান। পৌঁছিয়াই তিনি অশিশ্বান্ত 
উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গেলেন এবং অতি সত্বর ঢাকা সমাজ ও শহর 
সজীবতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ১লা শ্রাবণের তত্ব কৌমুদীতে নিয়লিখিত 
সংবাদ পরিবেশিত হইল,_-“পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাক! হইয়! পূর্ব বাংলার 
অন্ঠান্ত স্থান পরিদর্শন করিবেন কথ] ছিল, কিন্তু ঢাকার ব্রাহ্গগণের আগ্রহে তিনি 
শীঘ্ব সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না । রবিবার উপসনায় তত্রত্য ব্রাহ্ম 
মন্দিরে পূর্বাপেক্ষী অনেক অধিক লোকের সমাগম হইয়া! থাঁকে। তিনি প্রতি 
শনিবার ভিন্দুশাস্তরের ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দ্িতেছেন, তাহাতে অনেক লোক 
আকুষ্ট হইতেছে । ঢাকার ব্রাহ্মলমাজের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার দেখিলে আমরা 
সমুদয় পূর্ববাংলার কল্যাণের আশ! করি 1” 

পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে' কর মহাশয় লিখিয়াছেন, “গোস্বামী 
মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়। যে সমস্ত উপদেশ দিতেন তাহাতে 
শ্রোতগণের বিশেষ চিত্বাকর্ষণ হইত । উপাসকগণের অনেকে নিয়মিত চার্দার 
অতিরিক্ত অর্থ গোস্বামী মহাশয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ দিতে আরম্ত করেন । উপালক 
ও সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধিতে নান! দিকে সমাজের উন্নতি লক্ষিত হয়। গোস্বামী 
মহাশয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ ঢাকা হইতে মাসিক ৩৫. টাকা এবং জাধারণ 
ব্রাহ্মঘমাজ হইতে ২০, টাকা মঞ্জুর হয়।” মাসিক বৃত্তি সন্ধে সেই সময়ের 
তত্ব কৌমুদীতে এই মত লেখা হয়_-“পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মদমাজের কার্য নির্বাহক 
সভা তথাকার আচার্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মাসিক বায় নির্বাহার্থ 
৫০. টাকা করিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছেন। এতন্তিম্ন গীড়াদি বিশেষ কারণ 
উপাস্থত হইলে আরও অথ সাহায্য করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ কবিয়াছেন” এ সম্বন্ধে 
কর মহাশয়ের সংবাদটি পরবর্তীকালের এবং প্রতাক্ষজ্ঞানভিত্তিক, সুতরাং অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য । 

আমর! ১৮*০ শকের তত্বকৌমুদীতে বিজয়ক্কষ্ণের আটথানি বন্তৃতা মুক্রিত 
দেখি, ১৮০১ শকের তত্ব কৌমুদীতেও অনেকগুলি বন্ৃতা ছাপ! হয়। বিজয়ের 
এই সময়ের একথানি বক্তৃত। হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি করিয়া! তাহার ধর্মোপদেশের 
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রীতির সহিত পাঠকগণকে পরিচিত করিব। এই উপদ্দেশটি তত্বকৌমুদী ১৮০০ 

শকের ১৬ই শ্রাবণ মুদ্রিত হয়। তলবকার (কেন) উপনিষদের সেই নুগ্ারিচিত 

ব্রদ্ধ হ দেবেভ্যো। বিজিগ্যে হইতে আরম্ত করিয়া বহু শোভতমানা হৈমবতী উমার 
ফেবরাজ ইন্ত্রকে ব্রহ্গজ্জান দান পর্যস্ত পাঠ ও বাংলা অনুবাদ করিয়৷ বিজয় 
বলিতেছিলেন, “তলবকার উপনিষদের এই অংশ হইতে আমরা গু তন্বশিক্ষা 

করিলাম । হে মানব যদি তোমার অহঙ্কার হইয়! থাকে, তুমি নানা জ্ঞান লাভ 
করিয়াছ, কঠোর ধর্মসাধন করিয়াছ, মনুস্ক সমাজে সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছ, তজ্জন্ত 
কি মনে কর তুমি সহজেই ব্রন্ধকে দর্শন করিতে পার? হে মানব, এই আকাশের 
মধ্যে যিনি সমস্ত আকাশের সার, যিনি জ্যোতির জ্যোতি, এবং পপ্রাণের প্রাণ, তুমি 
এই জ্োতিত্বরূপকে অবগত হও। আমরা সমস্ত মানবজাতির পক্ষ হইতে 
তোমাকে আহ্বান করিতেছি । অগ্নি, বায়ু যেরূপ পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র যেরূপ 
তাহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন, তোমার কি সেই দুর্দশ! উপস্থিত হইবে ন1? 
দেখ বামু কেমন শক্তিমান, মুহূর্ত মধ্যে প্রকাণ্ড বুক্ষ তগ্ন করে, পর্বতের চূড়াকে চূর্ণ 
করে, সাগরের জল আকাশে উত্তোলন করে । সেই প্রবল শক্তি বায়ু ইহার সমস্ত 
বল বিক্রম প্রকাশ কবিয়াও সেই সামান্য তৃণ, ব্রহ্ম নির্দিষ্ট তৃণকে স্থানচ্যুত করিতে 
সক্ষম হইল না। অগ্রির দেখ কেমন দ্াাহক। শক্তি। তাহার প্রভাবে নগর 
ভম্মীভূত হয়, সে অগ্নিও সামান্ত তৃণকে দগ্ধ করিতে পারিল না। পারিল না 
কেন? সমন্ত শক্তি ব্র্ধের তিনি শক্তি দিলে আর সকল বস্তু শক্তিগ্রাঞ্ত হয়, 
অর তিনি শক্তি প্রত্যাহার করিলে সমস্ত বস্ত শক্তিহীন হইয়া পড়ে । এই কারণে 
বায় এবং অগ্নি এই ক্ষুদ্র তৃণের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে অক্ষম হইল। ব্রহ্গ পূর্ণ 
শক্তিমান, তাহার শক্তির কণামাত্র পাইয়া বায়ু বহে, অগ্নি দহন করে, মেঘ জল বর্ষণ 
করে। ব্রহ্ম আপনার শক্তি আপনি গ্রহণ করিলে কাহারও কিছু থাকে না। বাস 
বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র যে শক্তি লইয়া গিয়াছিলেন তারা তাহার! এই সামান্য তৃণের 
প্রতি আপনাঁপন প্রভাব প্রকাশ করিয়াও কিছু করিতে পাঁরিলেন না, তৃণ যেমন 
তেমনই রহিল । আর হে মানব! তোমার বিষ্চা, তোমার শক্তি সামান্ত। তদ্বারা 
তুমি কিছুই জানিতে পারিবে না। ধর্ম সাধনের প্রভাবে তাহাকে পাইবে এমত 
বিবেচনা করিও না, তোম। অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ দেবতারা উচ্চতম সাধন করিয়াও 
কতকাধ্য হন নাই। তাহার! আভমান দ্বারা আপনার্দিগকে কলুষিত করিয়াছিলেন, 
অই তাহাদের সকল আয়োজন, কৃচ্ছ.সাধন ও তপন নিক্ষল হইয়াছিল । হে মানব। 
সাধনভজন করিয়াছ বলিয়! যদি অভিমান জন্ষিয়৷ থাকে, তোমার সকল গুণগ্রাম 
বিনষ্ট হইয়াছে ; হে মানব, তুমি তোমার অবলম্বিত প্রথাতে সাধনভজন করিতে 
বিজয়ায়ন-৮ 
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পার, কিন্ত আমিত্ববিহীন না হইলে, তোমার যদি অভিমান থাকে তাহ! চর্ণ না 
হইলে, তুমি উপাসনা করিতে সক্ষম হইবে না, ঈশ্বর দর্শন পাইবার অধিকারী হইবে 
না। এই আখ্যায়িকাঁতে স্পষ্ট বল! হইয়াছে কিছুমাজ্জ অভিমান থাকিলে তোমার 
ভাগো ব্রহ্ধদর্শন সম্ভবাতীত। ৯৯ % তুমি যে বিদ্যার এত গৌরব কর, যে 
বিদ্ভাব ভাবে তোমার মন্তক সতত ঘৃরণায়মান, সে বিষ্তা কি, তুমি কিজান? কি 
শিক্ষ। করিয়াছু ? অনন্ত জ্ঞানভাগার প্রকৃতিশাস্ত্বের কয় পউ-ক্তি অধ্যয়ন করিয়াছ? 
তৃমি জান মেঘ জল বর্ষণ করে, অগ্নির দাহিকা শান্ত আছে, জলে তৃষ নিবারণ করে, 
বিদ্যুৎ দ্রুতগামী । এই সকল কাধ্যকারণ ভাব তুমি জান। ইহা যতই জানিবে, 
ততই জানিতে পাবিবে তোমাৰ জানিবাব অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে । দেখ, 
প্রাচীন মূনিঝষিবা ধাহাদিগকে দেবতা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারাও সামান্ 
অভিমান দোষে ব্রহ্ধ দর্শনলাভে বঞ্চিত হইলেন। ব্রহ্ম দর্শন পাইতে হইলে কি 
বিদ্যা চাই? এই যে আমরা শুনিলাম আকাশে উমানায়ী দেবী প্রকাশিত 
হইয়া বলিলেন, এই যে দেবতা যিনি অন্তব বাহির পূর্ণ করিয়া! রহিয়াছেন তিনি 
ব্হ্ধ। সেই আকাশে-_ সেই তোমাৰ নিকটস্থ অন্তর আকাশে ব্রহ্মবিদ্ঞা প্রকাশিত 
হইলে | স্ত্রীকপ! ব্রন্মবিদ্যা, কেন ন! তাহার প্রকৃতি অতি কোমল, তাহার জন্য লালায়িত 
£ইলে তিনি স্থব থাকিতে পাবেন না, ব্রহ্মবিছ্যা প্রকাশিত হন। তাহার কৃপা ভিন্ 
বহ্মদর্শন লাভ হইবে না। ব্রহ্ম উজ্জ্রল সত্বায় আকাশের সব্বত্র বিরাজমান, তাহাকে 
তৃমি কেন দেখিতে পাইতেছ ন1? তোমার অভিমান--তোমার বিদ্যার অভিমান, 
তোমার ধর্মের অভিমান, লোকসমাজে তোমার প্রতিপত্তির অভিমান তোমার 
ৃষ্টকে বোধ কবিতেপ্ছ ।* ৯ যছ্ষি তোমাব মনে বিন্দুমাত্রও অভিমান থাকে তোমার 
সহম্র তপন্তা, কৃচ্ছসাধন নিক্ষল হইখে। প্দখ ভোমার মনের কোথাও অহঙ্কার 
আছে কিনা । যদি থাকে তদ্বারা বরহ্ষঙ্জান পাইবে না। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্ার 
শরণাপন্ন হও। স্ত্রী পুরু, অজ্ঞান, বিদ্বান সকলের হৃদয়েই ইনি বর্তমান । যতদিন 
প্রকাশিত না হন, ততদিন জর্ধন্ধ ব্রহ্গবিদ্যার অন্বেষণ কর। পুস্তক পাঠে, গুরুর 
নিকটে সবত্র ব্রদ্মবিদ্যার জন্ত লালায়িত হও । ইন্দ্র যেমন ব্যাকুল হইয়া তাহাকে 
অন্বেষণ কবিয়াছিলেন এবং ব্রহ্ষবিদ্ভার দর্শন পাইয়াছিলেন, সেইব্প ব্যাকুল হইয়। 
অন্বেষণ করিলে তুমিও তাহার দর্শন পাইবে । তখন ব্রন্ষবিষ্ঠা আবিভূর্তী হইবেন ।” 

ধর্ম সাধনায় আপনার গৌরব ঘোঁষণা করা, আপনার জ্ঞান গরিমাঁ় বড়াই করা 
বিজয় কখনই হা করিতে পারিতেন না । অহমিকার এই আস্তরিক নিন্দা 
এমনিই শ্রোতাদিগের মন ম্পর্শ কবিত। কেশবচন্তের আদেশবাদ ও নববিধানের 
পরিপ্রেক্ষায় এই বক্তৃতা সেই সময়ে আরও অর্থন্াপক ও ফলপ্রস্থ হইয়া থাকিবে । 


বিজয়ায়ন ১১৫ 


কেশবচন্দ্বের নামোল্েখ না! করিয়াঁও কেশবচন্দ্রের মতবাদের ইহ। অত্যন্ত জোরাল 
প্রতিবাদ । বিজয়ক্কষ্ণের এই সময়ের বহু বক্তৃতায় কেশবচন্ত্রের আচরণ বা 
মতবাদের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। দামোদর কর্তৃক শ্রীচৈতন্তকে 
দতকাঁকরণ কাহিনীটির উল্লেখ করিয়া বিজয়কষ্ এক বক্তৃতায় বলিতেছেন, এইক্সপ 
বন্ধু শ্রোতা ও বক্তা পাওয়া ছুর্লভ। এখানে বন্ধুর দোষের কথ! বলিলে তিনি রুষ্ট 
এবং বিরক্ত হন। যাহার সহিত বিশ বৎসর এক সঙ্গে রহিলাম, বন্ধুতা সম্ভোগ 
করিলাম, ধাহার প্রণয়ে কত স্থখী হইলাম, সেই বন্ধুর দোষ সরলভাবে বলিলাম, 
বলিলাম বন্ধু দোষ সংশোধন কর, তিনি উত্তর দিলেন, তুমি আমার পোষ বলিলে 
কেন? মামার দোষ আমিই সংশোধন করিব, আমার দোষ প্রদর্শন করিবার তুমি 
কে? এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দ্রিলেন। বর্তমান সময়ের বন্ধুত! 
কপটতা মাত্র। ইহাতে নরপৃজ। ও কুচবিহার-বিবাহ সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্জের ছারা 
কেশবচন্ের ক্রি প্রদর্শনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা শক্ত নয়। কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত 
আদেশবাদ যাহা মধ্যবতাঁ বাদেই নামান্তর, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আর এক 
বক্তৃতায় বিজয়ক্লষ্ বলিতেছেন 'বিষ্ণপদ অর্থে যেমন আকাশ, তেমনি বিষু শব্দে 
সবব্যাপী পরমেশ্বরকেও বুঝায় । ধর্ম সেই পরমেশ্বর হইতে হষ্ট, তাহাতে যতক্ষণ ধর্ম 
থাকে ততক্ষণ নির্মল; সেই ধর্ম যখন মন্গয্য হৃদয়ে প্রবাহিত হয় তখন তাহার 
স্বাভাবিক নির্মলতা দূরীভূত হইয়! ক্রমে পঙ্কিলতা মিশ্রিত হইতে থাকে । আমর! 
সেই জট! হইতে যে জল পাঁন করি তাহার এক গণ্ষ পানেও আমরা কৃতার্থ হই, 
কেন না সে জল অবিকৃত স্বাভাবিক। ১৮ % পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎ্থ যে ধর্ম 
লাভ করা যায়, তাহাই নির্মল আর ধামিক মানুষ হইতে যে ধর্মলাভ করা যায় 
তাহাতে নানা ভ্রমপ্রমাদ অসত্য মলিনত। থাকে । অতএব আমাদিগকে সেই 
পরমেশ্বর হইতেই ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে । আমরা কোন মঙ্ছ্য্য বিশেষ বা গ্রস্থ 
বিশেষের মধ্য দিয়া ধর্ম লাভ করিব না। ১৮ * ব্রাহ্গধর্ম পরমেশ্বর এবং জীবাত্মার 
ধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্তী স্বীকার করেন না” বলা বাহুল্য বিজয়কষ্ণের নিকট 
উরুতত্ব সম্যক প্রকাশিত হইতে আরও কয়েক বৎসর বিলম্ব । বিজয়কৃষ্ণ উপলব্ধির 
বাহিরের কথা কখনও বলিতেন না, শুতরাং তিনি তৎকালীন উপলব্ধির কথাই 
খানে বলিয়াঁছেন। 

১৮০০ শকের ১৬ই কাকের তন্বকৌমুদীতে এই সংবাদটুকু আছে, 
পণ্ডিত বিজয় গোস্বামী স্থির করিয়াছেন কিছুদিন ঢাঁকা হইতে অবসর লইয়া 
ন্ত পূর্ববাংল! পরিদর্শন ও তত্্রত্য তন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারার্থ বহিগগত হইবেন । 
5নি সম্প্রতি ময়মনসিংহ গমন করিয়াছেন।” বিজয়ের এই বারের ময়মনসিংহ 
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গমন এবং তথায় তাহার কার্ধাবলী সম্বন্ধে শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের “ব্রাঙ্মলমাজে 
চল্লিশ বৎসর' গ্রন্থে অপেক্ষান্কৃত বিশদ বিবরণ আছে । এই গ্রন্থ হইতে দেখা যায় 
যে ময়মনসিংহবাসী অধিকাংশ ব্রাঙ্গ কেশব বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কেশবপক্ষীয়দিগের 
হাতেই সমাজমন্দির রহিয়। যায়। গোপীমোহন সেন মহাশয় প্রতিপত্তিশালী 
ব্রাঙ্গ; পুলিশের সাহায্যে তিনি সমাজমন্দির আপনাদের হাতে রাধিতে সক্ষম 
হন। ময়মনসিংহ সমাঞ্জের এই অস্তবিরোধের মীমাংসা! করিবার জন্য বিজয়কক্ণের 
চেষ্টা সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় লিখিতেছেন, “এই সময়ে ভক্তিভাজন বিজয়কুষ্ গোস্বামী 
মহাশয় নৌকাযোগে এখানে আগমন করিলেন । তিনি তাহার প্রচার বিবরণীতে 
লিখিয়াছিলেন, ১৫ই কান্তিক আমি ময়মনসিংহ উপস্থিত হইলে গোপীবাবু বিশেষ 
যত্ব করিয়া তাহার বাসায় ' বাসস্থান প্রদ্দান করিলেন। আমি গোপীবাবুকে 
অনেক প্রবোধ বাক্য দ্বারা বুঝাইয়! ব্রহ্গমন্দিরের গোলমাল মীমাংসা করিবার 
জন্য চেষ্টা করিলাম । আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে উভয় পক্ষ হইতে ট্রাষ্ট 
নিযুক্ত করা হউক এবং পৃথক পৃথক দিনে উপাসনা করা হউক । মন্দির হইতে 
তাড়িত ব্রাঙ্ষগণ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু শেষে গোপীবাবুদের 
মত ন। হাওয়ায় কিছুই ফললাত করিতে পারিলাম না 1” 

গোম্বামী মহাশয় ময়মনসিংহে কয়েকদিন থাকিয়া উপাসনা কীর্তন ও 
আলোচনার্দি করিয়া! সকলের উত্সাহ বর্ধন করেন । চন্দ মহাশয়ের ভাষায়, 
“তাহার এই আগমন অময়োচিত হইয়াছিল। আমাদের শুক ও ভগ্ন প্রাণে 
অনেকট! সরসতার সঞ্চার হইল, উত্তেজিত মন কিঞ্চিৎ পরিমাণ প্রশাস্ত হইল। 
এ স্থানে একটি বিষয়ে উল্লেখ করা৷ আবশ্তক । গোস্বামী মহাশয় একদিন এখানকার 
পুরাতন নর্মীল স্কুলগৃহে ব্রা্মপমাঁজের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে বন্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন। বক্তৃতাতে শ্রদ্ধের গোপীবাবু মহা উত্তেজনার সহিত বলিতে 
আরস্তভ করিলেন, “ব্রা্মদমাজ ঈশ্বরের সমাজ, মানুষ ইহাঁর কি করিবে 1” উত্তেজনা 
বশতঃ তাহার স্বরভঙ্গ হইল, তিনি আর বলিতে পারিলেন না। গোপীবাবু 
বাসায় চলিয়া গেলেন, গোশ্বামী মহাশয় অন্ত কোন ত্রাঙ্গ বাসায় গিয়া বিশ্রাম 
করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, অতঃপর আর গোপীবাবুর বাসায় যাওয়া! উচিত 
নহে। কিন্তু তিনি অগ্নান বদনে বলিলেন, কেন, গোপীবাবু পূর্বে যেমন এখন 
আমার তেমনি বন্ধু আছেন আমি অবশ্ট তথায় যাইব ।” গোপীবাবু ভাবিয়াছিলেন 
গোত্বামী মহাশয় আর এখানে আসিবেন না । কিন্তু তাহাকে আসিতে দেখিয়া 
তিনি দৌড়িয়া আসিয়া তাহার পায়ে পড়িলেন । গোস্বামী মহাশয় তাহাকে ধরিয়। 
তুলিয়া! এপ্রমভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । 
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এনুুস্ণ 

বিজয়কুষ্ণের এই সময়ের ময়মনসিংহ ভ্রমণের কথা লিখিবার কালে বঙ্ককর মহাশয় 
তাহার গৌসাই জীবনীর ফুটনোটে মন্তব্য করিয়াছেন যে চন্দ মহাশয়ের পুত্রের 
নামকরণের অনুষ্ঠানে বেদী হইতে নামিয়া বিজয়কক্ণ নৃত্য করিয়াছিলেন এবং 
প্রবল উচ্ছ্বাসে ক্রমাগত উচ্গৈঃস্বরে নমন্তপ্তৈ নমস্তপ্তৈ প্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন । 
আমার মনে হয় এই ঘটনাটি কর মহাশয় এস্থানে উল্লেখ করিয়া! সময়ের ক্রমভঙ্গ 
করিয়াছেন। চন্দ মহাশয়ের যে পুত্রের নাম গোস্বামী মহাশয় সত্যানন্দ রাখেন 
তাহার নামকরণ অনুষ্ঠান হয় ১৮৮৭ খুষ্টান্ধে এবং আমরা এখন ১৮৭৮ খৃষ্টানদের কথা 
বলিতেছি ৷ চন্দ মহাশয়ের ব্রাহ্মদমাজে চল্লিশ বৎসর গ্রন্থে তাহার পুন্তর সত্যানন্দের 
নামকরণ অনুষ্ঠানে গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক ভাব বিহ্বলতার উল্লেখ আছে৷ 
আমরা উপযুক্ত সময়ে সে কথার অবতারণা! করিব । 

কুচবিহার-বিবাহের পর হইতে কেশবচন্দ্র ও তাহার অনুচরদিগের সহিত 
বিজয়কুষের বাদানুবাদ চলিতেই ছিল। একটি বিশেষ ব্যাপার লইয়া এই সময়ে 
বাদান্থবাদ তীব্র হইয়া! উঠিল। ২৩শে শ্রাবণ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব বাংল! 
বাহ্মনমাজ গৃহে ব্রাহ্মঘমাজের সহিত তদীয় সংম্বব বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃত। 
প্রদান করেন, এ বক্তৃতায় তিনি আপন জীবনের নান! ঘটনার বিবৃত করিয়া 
পরিশেষে বলিয়াছেন যে কেশববাবু প্রচারসভায় প্রচারকর্দিগের নিকট হইতে 
এই মর্মে এক খত লিখাইয়। লন যে তাহার! যেন কোন দিন কেশববাবুকে 
পরিত্যাগ করিয়া পৃথক পৃথক দলের স্থষ্টি না করেন। গোস্বামী মহাশয় এবং অন্থান্ঠি 
প্রচারকগণ এঁ খতনামায় দস্তখত করিয়াছিলেন । কুচবিহার-বিবাহের পর বিজয়- 
কুঞ্ণকে বিপক্ষ দলে যোগ ন! দিতে অনুরোধ করিয়া গৌরগোবিন্দ রায়, কাস্তিচন্তর 
মিন্ত্র প্রমুখ কেশব-অন্থচরগণ যে পত্র লিখেন এবং যাহ রায় মহাশয়ের আচার 
কেশবজন্তরে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ একটি প্রতিশ্রুতির উল্লেখ আছে। 

কেশবচন্দ্রের যে ছুইটি মতকে ব্রাক্মগণ সহ করিতে পারিতেছিলেন না তাহ! 
হইতেছে, আদেশবাদ এবং মধ্যবর্তাবাদ। এই ছুইটি মতবাদ স্বতন্ত্র না হইয়া 
্রক্কৃতপক্ষে একটি অন্তটির সম্পূরক মাত্র, কারণ মধ্যবতাঁবাদ হইতেই আদেশবাদের 
উদ্ভব। বিজযুকুষ্ণ এই মধ্যবতাঁবাদকে তেজের সহিত আক্রমণ করিতে আরম্ত 
করেন। তাহার ৭ই আশ্বিনের অর্থাৎ ময়মনসিংহ গমনের পূর্বের এক বক্তৃতায় 
তিনি এই মধ্যবরতীবাদ সম্বন্ধে বলেন, “অতএব হে ব্রাক্ছগণ, সাবধান হউন, 
কোন পৌত্বলিকতা, কোন মধ্যবর্তী, কোন বন্ধবধান ব্রাহ্ধর্মে আসিতে দিবেন না। 
কোন ব্যক্তি মধ্যবর্থী বলিলে তীহাকে সকলে মিলিয়! বিদায় দিয়! বলুন তুমি ব্রান্ধ 


১১৮ বিজয়ায়ন 


নও। এইরূপ মধ্যবস্তীয় ধর্ম কোন প্রকার উপধর্ম হইতে পারে কিন্ত ত্রাঙ্গধর্ম কখনও 
নয়। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ব্রন্মের সহিত জীবাত্মার 
আকাশ মাত্রও ব্যবধান নাই, অনস্তকালের উপজীবিকা ব্রহ্ধকে সকলে আশ্রয় 
করে। সাধুকে সম্মান কর, কিন্তু কাহাকেও মধ্যবর্তী করিও ন1 1” 

ব্াহ্মধর্মকে এই মধ্যবতাঁবাদ হইতে রক্ষা! করিবার উদ্দেশ্তে বিজয় ঢাকা 
প্রকাশে কাতিক মাসে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নিয়ে তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিলাম :-_ 

প্রায় ছুই বখসর হইল যখন আমাকে বিশেষরূপে ভক্তিশিক্ষা প্রদ্দান কর! হয়, 
সেই গময় গোপনে ধর্মশিক্ষার সময় কেশববাবু আমাকে বলিলেন যে আমি 
তোমাদের মাতা, আমার স্তন্ত পান করিয়া তোমরা পুষ্টিলাভ করিবে। আমি 
বর্তমানে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সতা পাইবে না। সত্য আমার মধ্য 
দিয়া আসিবে । আমি জীবিত থাকিতে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে 
সত্যলাঁভ করিতে পার না। তাহ! হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন থাকে না। 
কেশববাবু স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া প্রতিবাদ না করিলে আমি গ্রাহ্ন করিব না। 
প্রচারক উমানাথবাবু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, “কর্তার ( কেশববাবুর ) 
সঙ্গে উপাসনা না করিলে আমার উপাসন! শ্রবণ করা চালভাজা চিবান মাত্র ।, 
ধর্মতত্ব সম্পাদক বাবু ব্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় গত আগষ্ট মাসে 
কল্কাত৷ হইতে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার একস্থলে স্পষ্টত: এইরূপ 
লিখিয়াছেন যে আমাদিগকে যাহা হয় বলুন কিন্তু গুরুত্যাগের ভয়ানক দৃষ্াস্ত 
দেখাইয়া জগতের অনিষ্ট করিবেন না, 

উল্লিখিত কয়েকটি কথা পাঠ করিয়া ক্রাঙ্গবন্ধুগণ বুঝিতে পারিবেন যে 
কেঁশববাবুর প্রচারকগণ কেশববাবুকে গুরু এবং মধ্যবর্তাঁ বলিয়া স্বীকার করেন 
কিনা। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য ।” 

»লা অগ্রহায়ণের “তত্বকৌমুদ্দীতে'তে এই ব্যাপার লইয়! সম্পাদকীয় মন্তব্য হয় 
বখা--“কিছুদিন পূর্বে এই পত্রিকাতে একটি আশ্চর্য সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটি 
এই, “কেশববাবু তাহার দলস্থ প্রচারক্দিগের এই মর্মে একথানি প্রতিজ্ঞাপত্র 
লিখাইয়া লইয়াছেন যে তাহারা কখনও তাহার ( কেশববাবুর ) বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইবেন না। এই সংবাদদাত শ্রীযুক্ত বিজযকৃষ্ণ গোশ্বামী। তিনি 
ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি উত্ত প্রতিজ্ঞাপ্ে স্বাক্ষর করেন। বিজয়বাব 
মিখ্যা কথা বলিয়াছেন কে সাহস করিয়া এ কথা বলিবেন? যদি তাহা 
শা হয়, এরপ সংবাদ শুনিয়া, কি উপেক্ষা করা উচিত? সেই প্রতিজ্ঞা মুদ্রিত 


বিজয়ায়ন ১১৯ 


করিবার জন্ত কি বাধ্য করা উচিত নয়? আবার শ্ুন্থুন বিজয়বাবু কিছুদিন 
হইল চাকা প্রকাশে একটি অত্যাশ্চ্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮ ৮ ৯ 
এ স্থলে উচিত কি? হয় বলুন বিজয়বাবু মিথ্যাবাদী, না হয় বলুন কেশববাবু 
অব্রাঙ্গ। না হয় বলুন যে বিজয়বাবুর স্বতির দোষ। ৯৮ ৮ প্রশ্ন এই 
কেশববাবু বিজয়বাবু প্রস্তিকে এঁকপ কোন কথা বলিয়াছিলেন কিনা ? 
ব্রা্ছছমাজ ইহার হা কি না উত্তর চান, এবং সে উত্তর শ্রকাশ্তভাবে 
প্রকাশিত হউক। ৯% ১ * উপসংহারে বিজয়বাবুকে কিঞ্চিৎ অনুযোগ করি 
তিনি কিরূপে এইরূপ মত শুনিয়। এতদিন |নস্তন্ধ ছিলেন 1” 

১ল! পৌষের তত্বকৌমুদ্রীতে এই বিষয়েই বিজয়রুষ্ণের আর একখানি পত্র 
প্রকাশিত হয় _-“কেশববাবু সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তদ্িষযয়ে কেহ কেহ 
আমাকে নান! প্রকার প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিতেছেন। সকলকে উত্তর ছ্ওয়ার 
সুবিধা নাই বলিয়াই এই পত্রথানি পাঠাইতেছি । কেশববাবু সম্বদ্ধে আমি যাহা 
লিখিয়াছি তাহা অম্পূর্ণ সত্য ঘটনা! । ধাহারা আমাকে বিশ্বাস করেন তাহার! 
অবশ্যই সতা বলিয়া গ্রহণ করিবেন । কেশববাঁবুর সহিত আমার শত্রুতা ছিল না, 
এখনও নাই। কেবল ব্রাঙ্গঘমাজের মঙ্গলের জন্য তীহার কথ! বলিতে 
হইতেছে। ১৮ % ৯৮ কেশববাবু স্বয়ং মুখে যে সকল কথা বলিয়াছেন এখন 
তাহ! যদ্দি অন্থীকার করেন, তবে সত্যেরই অবমাননা করিবেন । ্বয়ং ঈশ্বর 
তাহার সাক্ষী । আমাকে লোকে অস্থির চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ 
করিতেছে । তাহাতে আমি দুঃখিত নহি । যখন যাহ! সত্য বুঝিব, তাহাই প্রতি- 
পালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন 
বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়ীভাবে তাহার অন্থসরণ করাকে কপটতা, মহাপাপ 
বলিয়! দ্বণা করিয়া থাকি । ধাহারা আমাকর্তৃক পত্রিকায় প্রকাশিত কথ। কেশববাবুর 
মুখে স্বকর্ণে শ্রবধ করেন নাই তাহার্দিগের প্রতিবাদ করার অধিকার নাই। 
এজন্য কেশববাবুর নিকটই উত্তর চাহিয়াছি। বরং চন্দ্র হুর্ষের প্রত্যক্ষতা বিষয়ে 
সন্দেহ হইতে পারে, কিন্ত আমার উক্ত কথায় বিন্দুমাত্র সংশয় নাই । আমি স্বয়ং 
স্বকর্ণে কেশববাবুর মুখে শ্রবণ করিয়াছি। 

একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই আমাদিগের উপান্ত দেবতা এবং পরিভ্রাতা । এমন 
অবস্থায় একজন মনুস্তের মানরক্ষার জন্য এত ব্যস্ততা কেন। 

আমি আঁশ! করি ব্রাঙ্মদমাজকে মন্তৃস্তের আধিপত্য ও মধ্যবর্তাতা হইতে রক্ষ! 
করিবার জন্ত ত্রাক্মগণ বিশেষ চেষ্টা করিবেন । 
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৫ শ্রীবিজয়ক্ণ গোস্বামী ৷” 


১২, বিজয়ায়ন 


১লা মাঘের তন্বকৌমুদীতে বিজয়কুষের স্বাক্ষরিত, আর একখানি পত্র 
প্রকাশিত হয়--“কেশববাবু আমাকে যখন ভক্তি বিষয়ে উপদেশ প্রদ্ান করিতেন 
আমি সে সমস্ত উপদেশ তাহারই পরামর্শ মত থাতায় লিখিয়া রাখিতাম। 
হ্তরাং আমি তাহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম হইবার 
সম্ভাবন1 নাই । এ বিষয়ে আর অধিক লিধিবার প্রয়োজন নাই । কারণ কেশববাবুর 
যে মধ্যবর্তীয় মত আমি প্রতিবাদ করিতেছি ১লা পৌষের ধর্মতত্বে উক্ত 
মধ্যবর্তাঁয় মতকে বিশেবরূপে পোষণ কর! হইয়াছে । ব্রাহ্গঘমাজে কোনদিন 
মধ্যবর্তীয় মত প্রচলিত ছিল না! এবং থাকিতেও পারে না। এজন্য আমি 
্রাঙ্মবন্ুদিগকে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাহার! ধর্মতত্বে প্রকাশিত 
মধ্যবর্তায় মত ব্রাহ্মদমাজের মত হইতে পারে কি ন! তাহার বিচার ভক্তি- 
ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বনস্থ, শিবচন্দ্র দেব, রামতন্থ 
লাহিড়ী, নবীনচন্ত্র রায় মহাশয়দিগের প্রতি ভারার্পণ করুন। ধর্মতত্ব যখন 
প্রকাশ্ঠরূপে ব্রাহ্গধর্ম বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আর 
্রাঙ্মদিগের নীরব থাঁক! উচিত নহে-_ 
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ধর্ম ও ঈশ্বর ব্যতিরেকে বিজয়ক্ষ্ণের আর কোন কিছুই কাম্য ছিল না। এই 
সময়ের একটি বক্তৃতায় বিজয় রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ এই তিন ভ্রাতার 
কঠোর তপন্তার কথার অবতারণ! করিয়৷ বলেন, বিভীষণ নিষ্ধাম জিতরিপু, তিনি 
দেবতা উপস্থিত হওয়া মাত্র বলিলেন, আমায় দেবভক্ত কর, দেবতা প্রার্থন! 
পূর্ণ করিলেন; বিজয়ক্কষণও তাহার দেশবাসীকে, প্রাণপ্ডিয় ব্রাহ্গধর্মকে এই আদর্শে ই 
অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তীঁহার প্রাণের ব্রা্ধধর্মকে কেহ কোথাও 
শিথিল করিয়া দিতেছেন মনে করিলে তিনি তাহার প্রতিরোধ করিতেন। তাহার 
মতে অহংএব বিলুপ্তিসাধন, সর্ব প্রকার অভিমানশৃন্ততা! ধর্মলাভের, ঈশ্বরপ্রাঞ্তির প্রথম 
সোপান। মনের এইরূপ কাঠামো লইয়া তিনি কেশবচন্ত্রের আদেশবাদ এবং 
মধ্যবর্ীবাদকে সহা করিতে পারিলেন ন1। এইরূপ মতবাদকে তিনি অভিমাঁনজ্ঞাপক 
মনে করিয়াছিলেন এবং গৃহীত হইলে ব্রাহ্গধর্মের প্রভূত অকল্যাণ হইবে বলিয়া 
তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। তাই তিনি একান্ত কর্তব্য বোধেই এই পত্রগুলি 
লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল, “বন্ধুগণ আমর! ষেন সর্বপ্রকারের ইচ্ছ। শাসন 
করিয়া একমীত্র ধর্মের জন্যই সাধনাতে প্রবৃ্ড হই। এজন্ত অন্তে প্রশংসা! করিবে 
কিনা, লোকের নিকট সম্মান পাইব কিনা, এ দ্লিকে যেন আমাদের ভাবনা না 
থাকে ।” এই সময়ের ব্রান্মধর্ম সম্বন্ধে তিনি শঙ্কাযুক্ত ছিলেন! “বর্তমান ব্রাঙ্গ- 
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সমাজের প্রতি সর্বসাধারণের দ্বণা উপস্থিত হইয়াছে! ৯» * প্রত্যেক শ্রাদ্ধ ধদি 
স্বীয় স্বীয় জীবনকে দৃষ্টান্তস্থল করিতে পারেন তাহ! হইলে ব্রাক্মদমাজের ভুর্গাম 
দুরীভূত হইবে । ৮ % বিনয় ও মহত্ব প্রচার জীবনের ভূষণ হইবে । আমরা 
অহঙ্কারী হইব না কিন্তু কল্পিত বিনয় দেখাইবার জন্য হৃদয়ের মহত্বও নষ্ট করিব 
না। মধ্যবতাঁবাদ ও আঁদেশবার্দে আত্মঙ্সাঘার যে বীজ লুকাইয়! রহিয়াছে, বিনয় 
শিক্ষার পক্ষে তাহা অন্গকূল নয় । বিজয় তাই জাতীয় স্বাথের অন্য কেশব-. 
চন্দ্রের স্টায় সম্মানিত ব্যক্তির মনেও ব্যথা দিতে দ্বিধা 'বোধ করেন নাই । 
তাহার সারা জীবন তাহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে যে “কেবল ব্রাহ্মলমাজের মঙ্গলের 
জন্যই তিনি কেশবচন্দত্রের সমালোচনা করিতেন 1” 

এ বৎসরের ৬ই পৌষ হইতে ১১ই পৌষ পর্যস্ত বিজয়কৃষ্ণ ঢাকার নবকাস্ত 
চট্টোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে ফরিদপুর গিয়! বন্তৃতাদি করেন । 

ইহার কিছু পরেই তিনি ঢাকাপ্রকাশে আর একথানি পত্র প্রকাশ করেন। 
এই পন্্রধানি ১৮০১ শকের ১ল৷ জ্যৈষ্ঠ তত্বকৌমুদীতে অংশতঃ উদ্ধৃত হয়। তত্ব 
কৌমুদীতে দেখি, “বজয়বাবু লিখিয়াছেন, [তিনি (কেশববাবু) স্পষ্টভাবে আমাদের 
কয়েকজন প্রচারকের নিকট একদিবস সন্ধ্যার পর তাহার কলুটোলাস্থ ভবনের 
তৃতীয়তল গৃহে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি কি তছিষয়ে তোমাদের স্পষ্ট মত 
থাকা উচিত। এই কথার পর তিনি বলিলেন, “'জীব তিন প্রকার- মুক্ত, মুমুক্ষু, 
বদ্ধ। মুক্ত জীবের! ঈশ্বরের পারিষদ, তাছার! চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে রহিয়াছেন, 
ঈশ্বর সময়ে সময়ে তাহাদিগকে প্রেরণ করেন যথ] খুষ্ট, চৈতন্ত ইত্যাদি । আমি 
নিজেকে সেই খুষ্ট, সেই চৈতন্য বলিয়া মনে করি, কারণ সেই আত্মাই আমি। এই 
মুক্ত জীবদিগের সহিত কতকগুলি পারিষদদ থাকে যেমন খৃষ্টের জন, পিটার প্রভৃতি, 
চৈতন্তের অ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রসতি। ইহারা মুক্তজীবের, অবতারের 
সহায়,__ তোমাতে ( বিজয়কে ) সেই অছৈতের স্পিরিট রহিয়াছে । এই পারিষদ- 
দিগকে মুমুক্ষু বলিয়া গণ্য করা যায়; সাংসারিক জীবদিগকে বদ্ধজীব বলা যায় । 
এই বদ্ধ জীবদিগকে উদ্ধারের জন্যই মুক্ত এবং মুমুক্ষু জীবের প্রয়োজন । ইহা 
পরমেশ্বরর বিধান । কালে কালে এই নিধান চলিয়া আসিতেছে । অন্তকালের 
বিধান অপূর্ণ ছিল, ব্রাঙ্গদমাজে সেই বিধান পুর্ণ হইল, অতএব আমার সন্ধে 
আর অন্তমত করিও না। আমার মৃত্যুর পর আমাকে লইয়া অথবা আমাকে 
ছাড়িয়া! নান! সম্প্রদায়ে বিতক্ত হইও না, আমাকে ছাড়িলে ব্রাঙ্গদমাজের বিধান 
অস্বীকার কর! হইবে । আমার এই কথা সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যেই ভয়ানক প্রতিবাদ- 
কারী রহিক্াছে। তিনি সে দিন মন্দিরে ম্প্ইই বলিলেন ব্রাঙ্গমমাজ রথের গতি 
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একজন মন্কুষ্য কর্তক আবদ্ধ হইল। এই কথা বর্তমান বিধানের প্রতিবাদ, অতএব 
তোমাদের একটি মাত্র আশঙ্কার স্থান রহিয়াছে । আমি এ বিষয়ে সাবধান করিয়া 
দিলাম। আমার সম্বদ্ধে যাহা কিছু বলিলাম, তাহ! পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রকাশিত 
হইবে, এই ভবিষ্যৎ বাক্য স্মরণ রাখিও।” 

আচার্ধ কেশব জেন বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের রচনা? ও উক্তিসমৃহের একটু বিস্তৃত 
উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে এককালে যে দুই বিরাট পুরুষ একসঙ্গে কাজ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মঠ্ঠের মধ্যে কতদুর বিভিন্নতা আসিয়াছিল তাহা! উভয়ের 
জীবনালোচনার পক্ষে, ব্রাহ্গবর্মের ইতিহাস রচনার পক্ষে, এমন কি বাংলার 
ধর্মান্দোলনের ইতিবৃত্ত সংকলনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ। নানান 
সংঘাতের ভিতর দিয়াই সত্যের আবিষ্কার । ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ভাবনা 
প্রকাশ লাভ করে। জাতিগত ভাবনার বিচিত্র গতিপথের সন্ধান করিতে গেলে, 
অবাঞ্ছিত হইলেও এইরূপ সংঘাতকে নিবিকার মনে গ্রহণ করিতে হইবে, এড়াইয়া 
গেলে চলিবে না। 
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১৮৭৯ মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের জন্মোথসব উপলক্ষে বিজয়কুষখ কলিকাতা 
আগমন করিয়া, “উৎসবের আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করেন।” তৎপর তিনি 
প্রায় একমাস কাল বাগর্মীচড়া, নাড়াইল, যশোহর নগর ও যশোহর জেলার 
অন্ত কয়েকটি স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। ১৬ই আষাঢ় 
পূর্ব বাংল! ব্রহ্মমন্দিরে তিনি যে বক্তৃত! দেন তাহ হইতে তাহার ধর্মমত যে কত 
দূর অসাম্প্রদায়িক ছিল তাহার আভাস পাই। ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা জ্ঞাপক বুদ্ধ গৌতম 
হইতে কয়েকটি ক্লোক উদ্ধার করিয়! তিনি বলেন, “ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্ম এক, ব্রহ্গ 
জানাতি ইতি ব্রাঙ্গণঃ এ্র্গ জানাতি ইতি ব্রাহ্ম: ! বুদ্ধ গৌতম যেভাবে ব্রাহ্মণ নাম 
ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা ব্রাহ্মনামকেও সেইভাবে গ্রহণ করিতে চাই। 
প্রাচীনকালে ত্রাঙ্ণ নাম এত আদরণীয় ছিল কেন? না, ব্রাঙ্ষণের! সদগুণসম্পন্ 
ছিলেন। যিনি যে দেশে এইরূপ গুণাক্রান্ত হইবেন, তাহাকেই আমর! ব্রাহ্ধ বলিয়া 
সন্মান করিব। অনেকের সংস্কার এই, যিনি ব্রাঙ্মদমাজে আগমন করেন, তিনি 
শুভ্র বন্্ পরিধান করিবেন, নান! প্রকার বাবুগিরি আয়ত্ত করিবেন। বাস্তবিকও 
্রাঙ্মসমাজে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । আর পূর্বকালে সেই সকল ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ 
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হইতেন ধাহার! জিতেন্তিয়। আমর! ব্রাহ্মগসমাজে আসিয়া বড়লোক হইব, 
বড়লোকের সহিত পরিচিত হইব, সভ্যতা শিক্ষা করিব, তাহা প্রত্যাশা করা যায় 
না। আমর! ততবার কেহ ব্রাহ্ম কিন! তাহার বিচার করিব না। আমরা গুণদ্বারা, 
গুণের তারতম্য অস্থসারে ব্রাঙ্মনাম দিব। আমরা কতদুর ব্রহ্মোপাসক, জিতেন্দ্িয়, 
কর্তব্যপরায়ণ, প্রেমিক, সাধুঃ জ্ঞানবান, তাহা অন্যে বিচার করিয়া ব্রাহ্ম আখ্যা 
দিবে ।” | 

আবণ মাসে বিজয়কষ প্রথমে ত্রাহ্গণবোড়িয়া, পরে কুমিল্লা গমন করেন। 
্রাহ্মণবেড়িয়ার এক সংবাদদাতা লিখিয়। পাঠান, “২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রিতে 
স্বুলগৃহে আধ্যধর্ম বিষয়ে তিনি এক বক্তৃতা দিয়াছিজেন। এই সময়েও বহুতর 
লোক অমাগম হইয়াছিল। ২২শে শ্রাবণ সমাজগৃহে উপাধনা ও বক্তৃতা হয়। 
বিজয়বাবু এখানে আরও অনেকবার আসিয়াছেন। তাহার প্রতি সকলেরই 
বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাহার ভক্তির ভাব, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, এবং বক্তৃতার মাধুষা 
দেখিয়৷ অনেকেই গ্রীতিলাভ করেন” তত্বকৌমুদ্দীতে মন্তব্য করা হয়, “ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থন৷ করিতেছি যে বিজয়বাবু সুস্থ শরীরে থাকিয়৷ সর্বত্র সত্য প্রচার করিয়া 
হতভাগ্য দেশের অশেষ কল্যাণ সাধনে কৃতকাধ্য হউন” এধাত্রা তিনি ভাদ্রের 
প্রথম দিকে কুমিল্লা পরিত্যাগ করেন। কুমিল্লা গবনমেপ্ট স্কুলগৃহে নীতি ও 
ধর্মবিধয়ে যে উপদেশ দেন তাহাতে প্রায় ৫০* ছাত্র উপস্থিত হন। তাহার বক্তৃত। 
যে কত জনপ্রিয় ছিল ইহা! তাহার সামান্য নিদর্শন । ২৭শে আশ্বিন ঢাকা ব্রহ্ম 
মন্দিরে এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে ব্রান্ধর্ম স্বন্ধে এইরূপ বলেন, “এই যে ব্রাঙ্গধর্ম 
ইহ| আধুনিক পঞ্চাশ বৎসরের নহে । ইহা মনুষ্তের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইয়াছে । মন্ধুত্তের স্বভাবই ধর্ম । যাহা সত্য তাহাই ধর্ম, ইহাকে আমরা ত্রাক্ষধর্ম 
বলি। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মধর্ম চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে । ব্রান্গধর্মকে কেহ নূতন 
প্রকাশ করেন নাই! মহাত্ব! রামমোহন রায়কে এ ধর্মের প্রকাশক বলা যায় না। 
তিনি এ ধর্মের একজন প্রচারক মাত্র ।” এই বক্তৃতায় তিনি ঈশ্বরের নিকট নৃতন 
সত্যের জন্ত আকুল মনে প্রার্থনা করিতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। “১ ৯ 
কারণ যতদিন আপনার! প্রত্যেকে সাক্ষাত্ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে জীবস্ত জাগ্রত 
দেবতা পরমেশ্বরের নিকট নৃতন সত্য লাভ না করিবেন, ততদিন আপনারা 
্রাহ্মধর্মের মহত্ব অনুভব করিতে পারিবেন ন11” বলা বাহুল্য ইহ! তাহার ব্যক্তিগত 
আস্তরিক আস্পৃহারই স্বতঃক্ষত প্রকাশ । 

১ল! ফান্তনের অর্থাৎ ১৮৮০ খুষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী মাসের তব্বকৌমুদীতে দেখি, 
কুমিল্লা হইতে ফিরিয়া ঢাকায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়! তিনি বরিশালে ব্রাক্গ 
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সমাজের সাংবংসরিক উৎসবকার্ধ সম্পর় করিবার জন্ত তথায় গমন করেন । তিনি, 
তথায় যাওয়াতে তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে । বরিশাল হইতে 
তিনি ঢাকা গমন করেন। “কিয়দ্িবস হইল তিনি কলিকাঁতাআগমন করেন। 
কলিকাতা! হইতে সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি বাগর্জীচড়া গমন করেন ।” 
এইবার কলিকাতায় তিনি ৯ই মাঘের পূর্বেই উপস্থিত হন, কারণ ৯ই মাঘ সাধারণ 
্রাহ্মঘমাজে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে বিজয়ক্ উপস্থিত ছিলেন। 
এ সভায় নয়জন ব্যক্তিকে ট্রান্টি পদে নিযুক্ত করা হয়__বিজয়ক্ তাহাদের মধ্যে 
একজন । ১১ই মাঁঘ তারিখে আচাধের বেদী হইতে বিজয়কুষ্খের উপদেশের পর 
বিজয়কুষ, শিবনাথ, রামকুমার বিষ্ারত্ব ও শিবনারায়ণ অগ্রিহোত্রীকে প্রচারত্রতে 
প্রকাশ্টরূপে বরণ কর! হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়োচিত 
প্ার্থনাপূর্বক একটি বরণপত্র পাঠ করেন। বাহুল্য বোধে তাহা আর উদ্ধার 
করিলাম না; তবে ইহাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ঈশ্বর বা মানবাত্মার মধ্যে 
কোন প্রকার মধ্যবর্তী স্বীকার না করিবার অনুরোধ আছে। কলিকাতা হইতে 
এই সময়েই তিনি নবদ্বীপের মহেশপুর গ্রামে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক 
উৎসবে যোগদান করেন। এখানে একদিন তিনি প্রাচীন ধর্মশান্্র হইতে ব্রহ্ষপূজা 
বণনা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে অনেক বক্তৃতাতেই বিজয়কুষ ব্রহ্মপূজার 
ও২কর্ষ প্রকাশ করিতে থাকেন। পরে মহানিবাণ তন্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া 
্র্মপূজা নামে একটি পুস্তিক' প্রকাশ করিয়া বিতরণ করেন । 

এই সময় হইতেই তিনি উপলব্ধি করেন যে ব্রাঙ্গধর্মের বাণী দেশের সকল 
স্তরের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইলে শহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে প্রচারে যাইতে হইবে। 
তিনি এই সময়ে এক প্রচার বিখপণীতে মন্তব) করিয়াছিলেন, “বর্তমান প্রচার 
প্রণালী উৎকৃষ্ট নহে। যেখানে ব্রাঙ্মদমাজ আছে সেই সকল স্থানে প্রচার করিলে 
্রাহ্মধর্ম বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইবে না । “আমি সম্প্রতি হুগলী জেলার অন্তর্গত 
কয়েকটি পল্লীগ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আকন! গ্রামটি অতি কুন্দর ৷” 
৯ই চেত্রের পূর্বে তিনি ঢাকা ফিরিয় থাকিবেন কারণ এ তারিখে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে 
উপদেশ প্রদান করেন । এই উপদেশে তিনি খিওভোর পার্কারের গ্রন্থ হইতে সেপ্ট- 
পলের জীবন আলোচনার অন্গুবাদ করিয়! বলেন যে ধর্মের জন্য সত্যের জন্য জীবন 
উৎসর্গ করিতে পারিলে এঁশী শক্তির অধিকারী হওয়া! ঘায়। 'মহাত্ম। পল প্রহলাম, 
চৈতন্য, নানক, লুথর প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণ এই এ্রণী শক্তির প্রভাবেই জগৎকে 
বিকম্পিত করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মলমাজে এই এঁনী শক্তি প্রবেশ না করিলে ব্রাঙ্গদমাজ 
জাগিবে না। ক্রা্গঘমাজে যে কয়েকছগিন নী শক্তি ছিল, তখন ইহার আকর্ষণ 
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ছিল। এখন আমাদের দোষে, সত্য সাধনার অভাবে ব্রাঙ্ষসমাজ শক্তিহীন । ব্রাহ্ম 
'দিগের সত্যের প্রতি এত অনাদর, যে অনেকের জীবনে লক্ষ্য স্থির নাই। আজ 
্রাঙ্গসমাজে মধ্যবত্তীর মত আসিল, ত্রাঙ্গ গ্রহণ করিলেন। আজ ব্রাহ্মসমাজে গুরু- 
সত্যের মত আসিল ব্রাহ্গ গ্রহণ করিলেন, আজ ব্রাহ্মসমাজে কঙাপূজার মত 
আসিল, ব্রান্গ গ্রহণ করিলেন । ধিক ব্রাহ্ম, তোমার শক্তিকে ধিক ।” বলা বাহুল্য 
্রাঙ্মধর্মের স্থির লক্ষ্য যে ব্রন্মোপসন! তাহার হানিকর সকল মতই বিজয়কৃষ্ণেব 
নিকট আলোচ্যকালে সমান নিন্দার্থ। বিজয়কুষ যে তাহার অতি অস্তর্ বন্ধ 
কেশবচন্ত্রের মত ও কাধকলাপের এ সময়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিলেন তাহা 
্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধতা! রক্ষ! করিবার জন্য । এই সত্য তুলিলে বিজয়কৃষ্ণকে অত্যন্ত 
অবিচার করা হইবে? বিজয়কুষ্ণের উদ্দেশ্টের সাধুতার অকাট্য প্রমাণ তাহার 
গোট| জীবনটাই ৷ ঈশ্বরের অন্বেষণ ছিল বিজযবকষ্ণের জীবনের একমাত্র অভিপ্রায় । 
অভিপ্রায়ের এই একাগ্রতাকে ধিনিই তাহার বাক্যে বা কার্ষে স্ক্প পারমাণেও 
কুপন করিতেন, তিনিই বিজয়ক্কষ্ণের সমালোচনার পাত্র হইতেন। ধর্ম তাহার নিকট 
জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল না, একমাত্ত লক্ষ্য ছিল। তিনি বুবিতেন ধর্ম সহজ 
প্রাপ্য নয়, জীবনের সমগ্র অধ্যবসায় ধর্মার্জনে নিয়োজিত করিলেও তাহা অকিঞ্চিৎ 
কর হইতে পারে, সুতরাং সেই প্রয়াসকে কি আবার বিভাগ কর! চলে? সাধারণ 
জীবনের পক্ষে এই আদর্শ প্রযোজ্য নয়, এবং এই জন্যই আপন বন্ধু বান্ধবাদগের 
সহিত বিজয়রুষের মতবিরোধ হইত | তাহার! জীবনকে ধর্মের ভিত্তিতে গড়িতে 
পারিলেই প্রয়াস সার্থক মনে করিতেন, আর বিজয়রুষ্ণ ধর্মের শিখরদেশে না উঠিলে 
কিছুই হুইল না ভাবিতেন। আর সেই শিখর কি এখানে ! বিজয় এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন ধাহার! পর্বতারোহণ করিয়াছেন, তাহার! জানেন, সম্মুখে যখন একটি শৃঙ্গ 
দেখ! যায় তখন মনে হয় এই একটি শৃঙ্গের উপর উঠিলেই কাজ শেষ করিলাম, কিন্তু 
সেটির উপর উঠ্ঠিলে দেখিতে পাওয়! যায়, তাহার পশ্চাতে অন্ত এক শৃঙ্গ রহিয়াছে । 
এইরূপ কত শৃঙ্গ রহিয়াছে সংখ্যা! করা যায় না। এইরূপ ধর্ম সম্বদ্ধেও মনুষ্য যখন 
একটি অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, তখন দেখিতে পাওয়! যায় তাহার পরপারে কতকগুলি 
অভাব রহিয়াছে, এগুলি আয়ত্ত করিলে আবার আরও কত নৃতন অভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। মহ্ুত্য এইরূপ অনস্তকাল উন্নত হইবে । ৮ ৯» মন্ধুস্ত যতই 
উন্নত হইতে থাকিবে, অভাবও উচ্চতর হইবে । তখন সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ ন! 
করা, সর্বজ্র সকল সময়ে তাহাকে উপলদ্ধি না করা, ভ্রাতার মুখ দর্শনে ঈশ্বরতক্তির 
উদ্রেক না হওয়া প্রভৃতি উচ্চতর অভাব সকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। 
মুক্তি কি? না, পরমেশ্বরের প্রত স্বাধীনতা বা সমঞ্জসীতূত জীবন। পরমেশ্থরের 
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দাসত্ব লাভেই মুক্তি। শরীরের রোগ প্রথম দূর হইলে যেমন কাস্তি হয়, সবল হয়, 
সেইরূপ আত্মার মুক্তি হইলে তাহার ক্রমিক উন্নতি আরম্ত হয়।” বিজয়কষ্জ যেন 
আপনার সময়েব নচিকেতা, ধর্ম ব্যতিরেকে আর তীহার কোন কামনা নাই। এই 
ধর্ম ছাড়! আর কোন দিকেই মুখ ফিরাইতে চান না। তাহার এই কঠোর আদর্শের 
পথে সমানে পাল্লা! দেওয়া তাহার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগে পক্ষেও ছুরূহ ছিল, 
সাধাবণের পক্ষে ত বটেই । আপন বন্ধুগণের নিকটও তিনি অনেক সময় দুর্বোধ্য 
ও অস্থির বলিয়া বিবেচিত হইীতেন। তিনি ব্রাহ্ষধর্ম বলিয়া যাহ! বুঝিতেন, তাহা 
সাধারণ খাবণা হইতে বেশ একটু ভন্র। তীহার মতে ক্রাঙ্গধর্ম যে ভারতবর্ষে 
চবকাল প্রচলিত তাহ! আমরা একটু পৃবে দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও 
বলিয়াছেন, পূর্বকালে মহধিগণ বিবেকের মধ্যে ঈশ্ববের যে সকল সত্য লাভ করিয়! 
গিয়াছেন, তাহাই বামমোহন বায় পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পাশ বৎসর 
মধে) ব্রাহ্মধমে কোন নৃতন সত্য আবিষ্কার হয় নাই। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, 
কোরান জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি হইতে ব্রাহ্মধর্মকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, কিন্তু একটিও 
নুতন সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই ।” নুশতঃ হিন্দু শাস্মগ্রন্থে লালিত বিজয় ব্রাহ্গ- 
পমকে অন্ততঃ এইসময়ে হিন্দুৰম হইতে সম্বন্ধরহিত নূতন কোন ধর্ম মনে করিতে 
ছিলেন ন।, হিন্দুশান্মে নির্দেশিত একেশ্বব ব্রহ্মপূজাকেই ব্রাহ্মণম মনে করিতে আস্ত 
কারয়াছেন। এই ব্রাঙ্গম যে তখন পযন্ত কেবলমাত্র একটা মত বা বিশ্বাসে 
পর্যবধিত ছিল, প্রত্যক্ষ অনুভূতির দিকে কেহ সে পধন্ত চরম চেষ্টা করেন নাই, 
সেই মাবাত্মুক স্বীরূতিও রহিয়াছে উপরে ্দ্ধীত অণশে । এই প্রত্যক্ষ অন্থভূতির জনয 
যে দূল্ের প্রয়োজন সে মূল্য সে পর্যন্ত ব্রাঙ্মধমে কেহই দিতে পারে নাই। সেই 
উত্তঙগ পথে হাত ধবিয় লইয়া! যাইবার মত বন্ধুর অভাব 'বিজয়কৃষ্ণ অন্থুভব করিতে 
আবগু করিয়াছেন। “্মবন্ধুদিগের সহিত বহু উধ্বে উঠিয়া বিজয়কৃষ দেখিলেন 
উধব তম শিখরে উঠিতে এখনও অনেক বিলথ্। বুবিলেন এখানে উঠিতে হইলে 
আপনার পথ আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে! ব্রাঙ্গধমের পক্ষে সেই 
পথেব পথিক্ৎ হইবার সংকল্প ও হয়ত তিনি এ সময়েই করিলেন । 

১৮০* সালের দ্বিতীয় 'ভ্রমাসিক রিপোর্টে দেখি, "তিনি গত বৈশাখ মাসে 
সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মদমাজের ৬ষ্ঠ সাংবৎসরিক উৎসব কাধ্য সম্পাদনার্ধ গমন করেন । 
তথায় ছুই দিবস ধর্মজীবন ও ত্রন্মপূজা বিষয়ে দুটি বক্তৃতা করেন। পরে ২১শে 
বৈশাখ সমস্ত দিবসব্যাপী উৎসবে উপাসণা ও বন্তৃতাদি করেন। আমরা তাহার 
কার্যের অন্য কোন বিবরণ প্রাপ্ত না হওয়াতে এবার সবিশেষ লিখিতে 
পারিলাম না।” 
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পরের কয়েক মাসের ভ্রমণ বিবরণের সংবাদ তব্বকৌমুদীতে এইরূপ পিখিত 
হয়,_“পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ গোস্বামী গত ম্মাঁধাঢ ( জুন-জুলাই ) মাে রঙ্গপুর গমন 
করিয়া মানবজীবন বিষয়ে একটি প্রকাশ্ত বক্তৃতা করেন এবং দুই দিবস তত্রতা 
ব্রাহ্মঘমাজে উপাঁসন1! করেন । বঙ্গপুব হইতে কলিকাতায় আসিয়! প্রায় 
একপক্ষকাল অবস্থিতি করেন। কলিকাতাস্থ উপাসকমগ্তলীতে ছুই দিবস 
উপাসন! ও ধর্মালোচনারি দ্বারা অন্রত্য ব্রাহ্মগণের ধর্মভাব উদ্দীপনের সহায়তা 
কবেন। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ঢাকাতে অবস্থিতি করিয়া নিয়লিখিত প্রণালী 
অনুসারে কাজ করেন-_রবিবার পূর্ববাংলা ব্রাহ্মদমাজে উপাসনা, মঙ্গলবার বাসায় 
বহ্মমংকীর্তন ও প্রার্থনা, বৃহস্পতিবার বাবু আনন্দচন্দ্র দাঁস মহাশয়ের ভবনে 
আলোচনা, রবিবার প্রাতে গোঁবিন্দচক্র দ্রাস মহাশয়ের ভবনে উপাজনা। 
খমবল ও আধাজাতির ব্রঙ্গপুজা এই ছুই বিময়ে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং ১.ই ও 
১১ই আশ্বিন শারদীয ব্রহ্মোৎসব কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন ।৮ 

১৪ই আশ্বিন ঢাকা হইতে তত্বকৌমুদ্দীতে এক পত্র পেরণ করেন । উঠ| 
হইতে বুঝা! যাইবে বিজয়কষখ তখনও জাতিভেদ ও প্রতিমা পুজার বিরুদ্ে 
থ্উীগহস্ত ছিলেন । ঢাকার নববিধান সমাঁজে ইহার্দের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে 
বললিয়। তিনি অভিযোগ করেন । বিজয়কৃষ্ণের মানসিক ভাবধারার ক্রমবিবর্ধনের 
মন্পূর্ণ ইতিহাস ধাহারা জানিতে চাহিবেন তাঁহারঞ্টিও্রটি পাঠ করিয়া আনন্দিত 
হইবেন । পঞ্জেটি দীর্ঘ, তাই যথেষ্ট সংক্ষেপ করিয়। নিয়ে উদ্ধার করা গেল-__ 

“তরাঙ্গবন্থুগণণ আজ আবার আমি আপনার্দিগকে আহ্বান করিতেছি, 
আপনারা আমার বিনীত আহ্বানে উত্তর দান করুন। 

সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, নিরাকার নিরঞ্জন, মঙ্গলময়, একমাত্র 
অদ্বিতীয় পরব্রর্ধের পুজা কর! এবং সেই ব্রন্মপূজ। প্রচার কর! প্রত্যেক ব্রাঙ্গের 
কর্তব্য । 

এই ভারতবর্ষে আর্ধ্য মহধিগণ বহুকাল পূর্বে ব্রহ্গপূজা প্রচার করিয়াছিলেন । 
র্গপূজা ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ নাই, এই মত সর্বত্র প্রচলিত হুইয়াছিল। ভারতের 
দুরভাগ্যক্রমে আর্ধ) স্বাধীনতা তিরোহিত হইল। মহবিক্িগের আশ্রম সকলও শুন্ত 
ইইয়া গেল। অজ্ঞান অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। এই সময়ে জানহীন 
লোক ব্রহ্মপূজার মর্ম ধারণা করিতে সক্ষম হইল না। অমনি ধর্মশান্্ের একস্বানে 
লিখিত হইল, যে “উপাসকানাং হিত্যাণে ব্রহ্ষণো রূপ কল্পনা'--উপাসকদিগের 
হিতের নিমিত্ত ব্রন্গের রূপ কল্পনা! করিবে। প্রথমে কোন প্রতিমার স্যটটি হয় না, 
বন্ধের এক একটি ম্বরূপকে এক এক দেবতা কল্পনা করিয়া! ধ্যান ও প্জ। 
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রচনা কর! হইল। ক্রমে সেই ধ্যান প্রতিমায় পরিণত হইল । এখন সম 
'্ধ্য সম্তান ক্রহ্মপূজ! ত্যাগ করিয়া কেবল প্রতিমাপূজায় নিযুক্ত হইয়াছেন । 
শান সকল পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন ব্রদ্ষপুজ! ভিন্ন মুক্তি হয় না, প্রতিমাপৃজা 
অজ্ঞানীদের জন্য। লোক আর শাস্ত্রের শাসন মানিতেছে না। কারণ 
্রঙ্গপূজায় পরিশ্রম আছে, তপন্তা আছে। 

আর্ধ্যদিগের মধ্যে ব্রহ্মপূজ| প্রচারের আর একটি প্রতিবন্ধক জাতিতে । 
সর্বব্যাপী ব্রন্গকে পুজ। করিলে জাতিভেদ থাকিতে পারে না । সুতরাং জাতিভেদ 
থাকিলে ব্রহ্মপূজায় বিশ্ন হইবেই হইবে। 

অর্ধশতাব্দী অতীত হইতে ন৷ হইতে ব্রাহ্মদমাজে পৌত্তলিকতা ও জাতিতেদ 
প্রবেশ করিতেছে । এখন সাবধান না হইলে ত্রাহ্গধর্মও যে পৌত্তলিকতায় পরিণত 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সম্প্রতি ঢাকাতে কেশববাবুর শিষ্যগণ ছুর্গা কালী প্রভৃতি পৌত্বলিক নাষে 
নগর কীর্তন করিয়াছেন। ১৯ ৮ ৯ রঙ্গপুর সগ্-পু্রিণীস্থ একজন কেশববাবুর 
শিষ্ক একজন সচ্চরিত্র মুসলমান ব্রাহ্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন না । কারণ তাহাতে 
কেশববাবুর মত নাই। মুসলমানের সহিত আহার বিহার করিলে হিন্দুরা বিরক্ত 
হয় এবং সাত্বিক ভাব থাকে না। 

কেশববাবু নিজেও কার্টপী লক্ষ্মী সরম্বতীর ব্যাখ্যা করিতেছেন! সম্প্রতি 
অবতারের আঁবস্তকতা। স্বীকার করিয়াছেন। কেশববাবু এবং তাহার শিস্তগণ 
্াহ্মধর্মকে পৌত্তলিকত! ও জাতিভেদে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন । 

কেশববাবু নূতন বিধান বলিয়। যাহ। প্রচার করিতেছেন তাহার মধ্যে নৃতনত্ব 
কিছু নাই। যাহা কখনও কোন সম্প্রদ্ায়ে প্রচারিত হয় নাই তাহাই নৃতন । 
প্রাগীন মহধিগণ এবং পূর্বাবধি ব্রাহ্মঘমাজেও অনেকে জ্ঞানযোগ, ভক্রিযোগ, ৷ 
কর্মযোগ একত্র সাধন .করিতেন, অথচ উহাকেই নৃতন বিধান বলিয়া ভ্রম 
জন্মান হইতেছে। 

রাহ্মবন্ধুগণ, যাহাতে পবিভ্র ত্রান্ষধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভে 
প্রবেশ করিতে না পারে তন্জন্য আপনার! বিশেষ সতর্ক হউন। এখন নীর 
থাকিলে ইহার পর অন্থুতাপ করিতে হইবে। | 

মন্থব্য যতই বড় হউক না কেন, সে কখনই ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না 
ঈশ্বর অনস্ত অসীম, মন্থুষ্ত পরিমিত ক্ষুত্রকীট । বিশেষতঃ সর্বশক্কিমান ঈশ্বর স্থয 
অক্ষম হইয়া মঙস্টোর আশ্রম গ্রহণ করিবেন ইহা! অতি অদ্ভুত মত। ঈশ্বরের অবতা 
খ্বীকার. করা আর ঈশ্বরকে. অস্বীকার কর! একই কথ! । 
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মুসলমান প্রভৃতি হিন্দুদদিগের অক্পৃশ্ট জাতিকে ব্রাদ্ছ কয়া হইবে না, ব্রাহ্ম 
হইলেও তাহার সহিত আহার কর! যাইবে না, এইরূপ নিয়ম করিলে ব্রাঙ্গধর্মকে 
সার্বভৌমিক ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় না । ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মন্ত্রের ভ্রাতৃভাব 
বিনষ্ট হইয়! যায়। 

সর্বপ্রকার কুসংক্কার অসত্য দূর করিয়া ব্রান্মধর্ম স্বীয় মহিম। বিস্তার করুক । 
আমরা যেন ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের পথে জহায়ত! করিতে পারি। যাহাতে ত্রাঙ্গ- 
ধর্ম ভবিষ্যতে কলঙ্কিত হইতে পারে এমন কোন কথা ব্রাহ্গধর্মে প্রবিষ্ট হইতে দিব 
না। যতর্দিন জীবিত থাকিব ব্রাহ্গধর্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে প্রাণপণে যত্বু করিব। 

ধাহারা পৌত্তলিক ধর্মত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার্দিগের এক মৃহুর্তকালও উদ্দাসীন থাকা উচিত নহে । অতএব বন্ধুগণ, 
সাবধান হউন । ঈশ্বরের নিকট দিবা নিশি প্রার্থনা করুন । তিনি তাহার 
ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করুন । 
ঢাক! ১৪ই আশ্বিন, ১৮০২ শক নিবেদক শ্রীবিজয়কুষ গোস্বামী 

১৮৮০ খৃষ্টানদের ডিসেম্বর মাপে তিনি ফরিদপুর গমন করেন, পরে বাগআচড়া 
হইয়া কলিকাতা গিয়া তথায় মাঘোৎসবে যোগদান করেন । তত্বকৌদুদ্রীর ১৮*২ 
শকের ১৬ই পৌষ সংখ্যায় নিয়লিখিত সংবাদটুকু দেখা যায়, _-আদ্ধাস্পনদ শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত * বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ফরিদপুর সমাজ কর্তৃক নিমস্ত্িত হইয়া 
তথাকাঁর উত্দব কার্ধ্য সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন । সেখানকার উৎজব সমাধা 
করিয়া তাহার বাগআচড়াতে ঘাইবার সংকল্প আছে। তদনস্তর তিনি কলিকাতা 
আসিবেন, এখানে সকলে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবেন 1” 

কলিকাতায় আসিয়া ১১ই মাঘ যে বক্তৃতা দেন তাহার বিষয় বস্তুতঃ এক 
ঈশ্বরের উপাসনা । মুসলমাণ ধর্মগ্রন্থ হইতে ইব্রাহিমের আখ্যায়িকা অবলম্বন 
করিয়া জগতের একমাত্র অষ্টার উপস্থাপন করিয়া বলিতেছেন, পরমেশ্বরকে 
যাহারা ্ন্ধরূপে বুঝে না, তাহাকে তাহারা স্থল বস্ত দ্বারা পূজা করে। 


* তন্কৌনুদীর কোন এফ সংখ্যায় দেখিয়াছিলাম, সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের 
গণতান্ত্রিক মনোভাবের সহিত সঙ্গতি রাঁধিয়। কোন কোন ব্রাহ্ম কাহাকেও বিশেষ 
শ্লাঘার সহিত উল্লেখে আপত্তি করায়, সম্পাকীয় মন্তব্য হয় যে বিশেষ বিশেষণের 
সহিত কাহাকেও উল্লেখ না করাই সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সাধারণ নিয়ম হইলেও 
পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণের সম্বন্ধে এ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করা হইবে | মন্তব্যের 
নকল না রাখায়, উল্লেখমান্র করিয়াই ক্ষাস্ত হইতে হইল-__লেখক । রা 
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নিরাকার নির্বিকার পরব্রন্মের পূজা কর, তাহার জন্ত রোদন কর, কৃতার্থ হইবে। 
% ১ মন্ুস্ুকে তুমি অর্চনা করিও না। ব্যাকুলতার সময় তুমি ভাবিতে পার, 
ইহাকে পৃজিলে ঈশ্বর পৃজার সাহায) হইতে পারে, তাহা হইবে নাঁ। তাহা হইলে 
সর্বনাশ হইবে। পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, সমস্ত হইতে প্রিয় বলিয়া! তাহাকে পুজা 
করিবে। ৯» ৯% তাঁহার সত্তাতে আজ মন্দির পরিপূর্ণ, তাঁহাকে ভাল করিয়া প্রাণের 
প্রাণরূপে অস্থভব করি। তিনি ভিন্ন সখ নাই, বুঝি আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি 
আসিয়াছেন। তাহার নিকট যাইয়া জীবনের আনন্দ পাই, সকলভাবে তাঁহাকে 
ডাকি। * % জিনিই মঙ্গলময় (প্রাচীন দেবতা; খধিরা ইহাকেই পুজ! করিতেন । 
যখন ভারতের সথথ সৌভাগ্য ছিল, তখন ইহারই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।” ১৮ই 
মাঘ অর্থাৎ ১৮৮১ খুষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে তিনি যে বক্তৃতা দেন 
তাহাতে ব্রাহ্মদমাজের হইয়া একটা আত্মানহসন্ধান দেখি। তিনি বলিতেছেন, 
এখন প্রশ্ন এই, আমরা কেন ব্রাহ্ম হইয়াছি? আমরা পাপ তাপে কাতর, ছুংখ 
শোকে জর্জর, তাই আমরা ব্রাঙ্গগমাজে আসিয়াছে। আমি কতকগুলি ব্রা্গের 
জীবনের পবিত্রতার আকর্ষণে আক্ুষ্ট হইয়া নিজের জীবনের চিকিত্সার্থ এখানে 
আপিয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর এখানকার চিকিৎসক, যিনি এইভাবে এখানে 
আসিবেন তিনিই ওনধ অজন্ররূপে প্রাপ্ত হইবেন। মুমূষু দেখিলেই তিনি ওষধ 
দেন। কিন্তু আমাদের কি দুর্বুদ্ধি কোথায় সেই ওষধ সেবন করিব, না ফেলিয়া 
দিই। কত লোককে কষ্ট দিলাম, ম1 কাদিলেন, ক্রন্দন শুনিলাম না, তাহার হাদয় 
বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া আসিলাম । পিতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয়ন্বজনের হৃদয় ভাডিয়া 
আপনার হৃদয়ের ক্ষত চিকিৎসার জন্ত এখানে আসিলাম, কিন্তু আমাদের কি 
দুরবুদ্ধি, তিনি ওঁধ ঢালিলেন, আমরা তাহা পান করিলাম না। বদ্ধুগণ, জিজ্ঞাসা 
করি এই যে এতর্দিন হইল চিকিৎসা করাইতেছি, ইহাতে রোগ সারিয়াছে কি? 
৮ ৯ যে মহাপাপী ছিলাম তাই যদি রহিলাম, তবে হইল কি? লাভের মধ্যে 
এই হইল যে বাহিরে লোকে বলিবে, এ দেখ ও লোকট! অনেক দিন যাবৎ ওষধ 
থাইতেছে কিন্তু তাহার রোগ সারিল নাঁ। তবে বোধ হয় এখানকার ওধধে রোগ 
যায় না। এ যে সর্বনাশের কথা, আমাদের জীবনদ্ধারা অসত্য প্রচার হইল। 
বন্ধুগণ, বিলম্ব কর! উচিত নয়। এরূপ অনেকে আছেন যাহার! ব্রাহ্মঘমাজেতে 
আসিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন; তাহারা ধন্ত। কিন্তু আমাদের যে কিছুই হইল না। 
বদি একজন লোক পরিভ্রাণ পাইয়া সমাজে থাকেন, তবে তাঁহার দৃষ্টান্তে সহ 
লোক আসিবে।” সকল পথিকতের গায় বিজ্য়কুষঃও অন্গরূপ অন্ুবিধা ভোগ 
করিতেছিলেন, ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর প্রাপ্তি বিষয়ে ব্রাঙ্গধর্মে পূর্বগামী মহাজন দিগের 
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জীবনাদর্শ রূপ কোন রাজপথ তখনও প্রস্তুত হয় নাই--অস্গামীফিগের সৌকর্ধ্যার্থ 
সেইরূপ রাজপথ নির্মাণের জন্য বিজয়রুষ্খ কৃত সংকল্প এবং জগৎ জানে যে, যে পথ 
তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা অন্ুপরণ করিবার সৌভাগ্য তাহার বহু শিষ্বের 
হইয়াছিল। তাহা অবশ্ত পরের কথা, বর্তমানে বিজয়কুষ্চ “যেন একটু চিন্তা 
আকুলিত। " 

আমর! পূর্বে বল্য়াছি কুমারী কোলেট সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠার সময় 
বিজয়রুষ্জকে দলপতি করিবার পরামর্শ দ্িয়াছিলেন ৷ সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ কুমারী 
কোলেটের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সহিত ম্মরণ করিত। তাহার নিদর্শন স্বরূপ 
১৮০২ শকের ১৬ই মাঘের তত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত এই সংবাদটি প্রয়োজনীয়, 
“বাবু বিজয়ক্ক্চ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন, ও বাবু কালীনারায়ণ রায় পোষকতা 
করিলেন যে ইংলগ্ডের স্প্রসিদ্ধ নারীকুলবত্ শ্রীমতী কুমারী কোলেট ব্রাহ্মদমাজের 
মঙ্গলের ও উন্নতির জন্য যে প্রকার কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করতঃ 
অনবরত যত্ব করিতেছেন ও তাহার প্রকাশিত গত বর্ষের ব্রাহ্ম বাধিকী 
যে প্রকার অধ্যবসায়, যত্ব ও হুস্র্শী বিবেচনার সহিত ব্রহ্মসমাজের বর্ভমান প্রকৃত 
অবস্থ। বিবৃত করিয়া যুনানীমগ্ুলীর জ্ঞাপনার্থ চেষ্ট! করিয়াছে, তজন্ত এই সভা 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন ও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন | 
প্রস্তাব আনন্বহর্য করতালিসহ সর্বসম্মতিতে ধার্য হইল ।” 

১৮০২ শকের ১ল! চৈত্র অর্থাৎ ১৮৮১ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসের ১৫ তারিখের 
তত্বকৌমুদীতে এই সংবাদটুকু আছে “পণ্ডিত বিজয়্ণ গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমবজ, 
বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ যাত্রা করিবেন। অনেকদিন হয় এইরূপ 
স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার পুত্রের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনি ঢাকা 
গমন করেন। তথা হইতে কলিকাতা! প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি প্রচারার্থে 
বহির্গত হইবেন । বিজয়বাবু ঢাকা নগরীতে কয়েকদিন “ক্রাহ্মধর্ম ও কেশববাবুন 
নবাবধানে প্রতেদ কি” এই বিষয়ে দুই ঘণ্টা কালব্যাপী এক বক্তৃতা করিয়াছেন । 
প্রায় ৪৫ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। কেশববাবু যে ব্রাঙ্ধর্ম হইতে বহুদূরে 
গমন করিয়া ভারতের সহন্র উপধর্মের মধ্যে আর একটি উপধর্মের সৃষ্ট 
করিতেছেন তাহা শ্রোতার্দিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।' | 

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর হইতে কিঞ্িন্নধুন তিন বৎসর কাল ঢাকা 
শহরে অবস্থিতির পর বিজয়ক্্চ সপরিবারে কলকাতায় ফিরিয়া আসেন ১৮৮১ 
ৃষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে। ১৬ই চৈত্রের (১৮২ শক) তন্বকৌমুদীতে সে 
সংবাদ এইরূপে পরিবেশিত হয়,_“কতক দিন হুইল পত্তিত বিজয় গোস্থামী 
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মহাশয় ঢাকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়! আসিয়াছেন। তিনি আর শীগ্জ ঢাক 
যাইতে পারিবেন না। প্রচারার্থ তিনি শীগ্র কলিকাতা হইতে বহির্গত 
হইবেন 1” 

তাহার এই জময়ের এই দীর্ঘ ঢাকাবাসের উপর অতি সংক্ষিপ্ত অব্রাহ্ম 
মন্তব্য পাই বঙ্থিম যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের “পিতা পুত্র” 
গ্রন্থে । অক্ষয়চন্ত্র লিখিয়াছেন, “ঢাকায় হিন্দু ত্রাঙ্গে একটু ফুটস্ত অফুটন্ত ঘর্ষণ 
ছিল। একদিকে (পিতা গ্ঙজাচরণের নেতৃত্বে ) হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা ছিল।* 
অন্য দিকে স্বয়ং বিজয়কষণ গোস্বামী প্রতু ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা করিতেছিলেন।” 


ভিইস্ণ 


কলিকাতায় আসিয়াও বিজয়কৃষ্ণচ কেশবচন্দের নববিধানের সমালোচন1 করিয়া 
বক্তৃতা দিতে থাকেন। কেশবচন্দ্রের 'ন্ুচরগণ কেন বিজয়ক্কষ্তকে তীাহার্দের 
প্রধান প্রতিপক্ষ রূপে মনে করিতেন তাহার কারণ জানিতে চাহিলে বিজয়কুষ্ণের 
কলিকাতায় প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা পাঠ কর! প্রয়োজন । তব্কৌমুদী হইতে এই 
দুইটি বক্তৃতার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :__- 

“গত ৯ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের উপাসনালয়ে “ক্রাহ্মধর্ম ও নববিধানে প্রভে্দ কি” 
এই বিষয়ে দুই ঘপ্টাকাল ব্যাপী এক বাগ্মিতা-পূর্ণ তেজন্বী বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
নববিধান যে ব্রাহ্ম ধর্ম নয়, নব বিধানীদিগকে ক্রাঙ্গ বলিলে যে অন্থচিত হয়, বক্তা 
ধর্মতন্ব ও ইণ্ডিয়ান মিরার হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধত করিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। 
শ্রোতাগণও আনন্পধবনি দ্বারা বক্তার প্রকাশিত মতের প্রতি পোষাকতা 
করিয়াছিলেন । ১৬ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় উপাসনালয়ে 
নববিধানের গুঢরহস্ত এই বিষয়ে বিজয়বাবু আর একটি বন্তৃতা করিবেন ।” দ্বিতীয় 
বন্তৃতাটি সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হয়, “বিগত ১৬ই চৈত্র পণ্ডিত বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী 
নববিধানের গুটরহস্ত বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের গৃহ 
লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। গৃহের নিয়তাগ ও গ্যালারিতে লোকলমাবেশ 
হওয়! দুফর হইয়া উঠিয়া ছিল। প্রায় ১৫০০ লোক বক্তৃত! শ্রবণের জন্ উৎন্নুক 


পন 


* অক্ষয়চন্দ্রের পিতা গঙ্জাচরণ সরকার এ সময়ে ঢাকায় সদরালা বা৷ সাব জজ 
ছিলেন। - লেখক । : 
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হইয়া আগমন করিয়াছিলেন । বক্তৃত! তিন ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হট্য়াছিল। 
এতগুলি লোক এই দারুণ গ্রীষ্মকালে মুগ্ধ প্রায় হইয়া বন্তার অগ্নিন্ফুলিঙ্গবং 
তেজস্বী বক্তৃত! শ্রবণ করিয়া! ছিলেন। নববিধানীফিগের প্রচলিত মত যে কি 
তয়ানক ও ব্রাহ্গধর্মের মূলক্ষয়কারী তাহা বক্তা! বিশদরূপে বুঝাইয়! দেন। এই 
বক্তৃতার পর কলিকাতায় নববিধাণীদিগের আর কিছু করিবার নাই। ১ ৯ 
বিজয়বাবুর বক্তৃতা ছুটি শীন্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে ।” 

কলিকাতায় আসিয়া নৃতন প্রচারকর্দিগের শিক্ষা ও পরীক্ষার ভার তাহার 
উপর পড়ে। ১৮০৩ শকের ১৬ই বৈশাখের তন্বকৌমুদীতে দেখি, 'প্রচারার্থী 
শ্রেণী পুনরায় খুলিয়াছে এবং প্রথম বাধিক পরীক্ষা) গৃহীত হইয়াছে । পণ্ডিত 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবু যছুনাথ চক্রবর্তী পরীক্ষক । এবার দুটি ছাত্র* পরীক্ষা 
দিয়াছেন। স্বয়ং বিজয়কৃষ্খ এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন এবং তত্ব 
কৌমুদীতে তাহা ছাপা হয়। প্রপ্নগুলি এইরূপ,-শিক্ষার প্রয়োজন কি, ক্রন্মজ্ঞান 
কাহাকে বলে, জ্ঞানে ও বিশ্বাসে গ্রভেদ কি, ব্রহ্মবিদ্‌ ও ব্রহ্মবাঁদীর প্রভেদ কি, 
্রহ্মর্শন কিরূপে হয় এবং তাহার লক্ষণ কি, উপাসনা! কাহাকে বলে, গ্রীতি 
ও প্রিয়কার্ধ কাহাকে বলে, ব্রহ্মাহরাগ ও ব্রহ্মানন্দের লক্ষণ কি, ঈশ্বরের স্বরূপ 
কি, ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছার প্রভেদ কি, শক্তি ও ইচ্ছা! এক হলে ক্ষতি কি, 
জড়জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কফি, মনুষ্য কোন কালে অভয়পদ প্রাপ্ত 
হয়, মানবাত্মার চরম লক্ষ্য কি, ভূমানন্দ ব্রহ্মানন্দ এই ছুই পদ্দের প্রকৃত 
অর্থকি? 


কলিকাতায় তাহার কার্ধাবলী নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে, 
“পণ্ডিত বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী গত জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় অধিক সময় 
ক্ষেপণ করিয়াছেন। উৎসবের কাধ্য ভিন্ন কলিকাতায় সাপ্তাহিক উপাসনার 
কা্ধ্য, ছাত্রসভায় বক্তৃতা, এবং অন্যান্য উপায়ে এখানে ধর্ম প্রচারের সহায়তা 
করিয়াছেন । ৯ ৮ তিনি চটা, মহেশতলা, হরিনাভি এবং কোন্নগর ব্রাঙ্গসমাজের 
সাংবৎমরিক উৎসবও সম্পন্ন করিয়াছেন। 

চৈত্র শেষে তিনি পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হইয়। প্রথম হাজারিবাঁগে 
গিয়। পৌছান। তথায় তিনি বর্ষশেষ ও বর্ষারস্ত উপলক্ষে উৎসবে উপাসনা! কার্য 


সী শপ পা রশ 


* ইহাদের মধ্যে একজন শ্রীশশিভূষণ বন্ধু বলিয়! মনে হয়, কারণ পর বধসর 
১৮৯৪ শকের শ্রাবণ সংখ্যায় তন্বকৌমুদী এইরূপ লিখে-_প্রচার শিক্ষার্থী বাবু 
শশিভৃষণ বনুর দ্বিতীয় বাধিক পরীক্ষ! জুলাই মাসের মধ্যে শেষ হইবে-_লেখক। 
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সম্পাদন করেন। কয়েকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়! ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন 
এবং পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য আহত হুইয়! গৃহে গৃছে ধর্মপ্রচার করেন। 
সেখান হইতে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে গয়ায় লইয়া যাওয়া হয়। এই সময়ে 
গয়াতেও নববিধানীগণের সহিত সাধারণ সমাজের লোকেদের মত-বিরোধ 
বাড়িতে থাকে । গয়ার এক পত্রপ্রেরক এইরূপ লিখেন, “এই সময়ে কেহ কেহ 
উপাসক সংখা! নিতান্ত অল্প হইবে জানিয়াও মনে মনে ভিন্ন সমাজ স্থাপনেব 
কল্পনা করিতে লাগিলেন ৷ ধাহারা নিরুপায় হইয়া! সরল অন্তরে বিধাতাকে ডাকে 
তাহাদের উপায় তিনি নিশ্চয়ই করেন । এই সময় শুনিতে পাওয়া গেল যে 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়ন্কষ্ণ গোস্বামী হাজারিবাগে আসিয়াছেন। তিন বধ্পর হইতে 
গোম্বামী মহাশয়ের আসিবার কথা৷ ছিল কিন্তু সর্বজ্ঞ পুরুষের স্থকৌশলে ঠিক 
উপযুক্ত সময়ে আহৃত হইয়া তিনি গয়ায় আসিলেন। * ৯ ধিনি সাধারণ ব্রাহ্ধ- 
সমাজের বিশেষ জানিত লোক, তাহারই গৃহে গোস্বামী মহাশয় অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় বিষণ পুবাণ, ভগবদগীতা, ভাগবত, 
উপনিষদ, আত্মপুরাণ, মহানির্বাণতন্ প্রভৃতি হিন্দুশাস্থ হইতে ব্রাঙ্গধর্ম প্রতিপাদ্ক 
সত্য সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। দুই একদিন শাম্্পাঠ ও ব্যাখা! 
শুনিয়া ধাহার৷ কখনও ব্রাহ্মলমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, তাহারাও গোস্বামী 
মহাশয়কে সবান্ধবে আহ্বান করিয়া নিজ বাড়ীতে শান্ত্রপাঠ ও সংকীর্তনাদি 
সপরিবারে শুনিতে লাগিলেন, হিন্দুশান্জের ভিতর ব্রানহ্গধর্মের কথা শুশিয়া অনেকে 
বিশ্মিত হইলেন । কাহাবও কাহারও ত্রাহ্মগধর্ম ও ব্রাহ্মদমাজের প্রতি সহাঙ্ভাতি 
ও অন্থরাগ বাড়িতে লাগিল। ৬ই্জযেষ্ঠ সন্ধ্যার সময় একজন প্রধান বাঙালী 
মহাশয়েব বাটাতে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় “ঞাখাধর্$ও নববিখানে প্রভেদ” বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় দুইজন নববিধানী ভ্রাতা! ব্যতীত অধিকাংশ 
বাঙ্গালী, একজন সাহেব ও দুইজন শিক্ষিত মুসলমান, সর্বস্তদ্ধ ৬০।৭০ জন শ্রোতা 
উপস্থিত ছিলেন । অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে নববিধানের আচার্য মহাশয় ও 
তাহার বন্ধুগণেব নিন্দা কথাই এই বক্তৃতার উদ্দেশ্ট। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তিগত কথা 
কিছুই ছিল না, কেবল নববিধানের যে মতগুলি ব্রাহ্মধর্ম বহিভূতি ও তদ্িরুদ্ধ তাহাই 
দেখান হইয়াছিল, এবং এ সকল মতেব সঙ্গে ধাহাদের নাম গ্রথিত অগতা 
তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতে হইয়াছে । গোস্বামী মহাঁশয় কেবল কঠোর 
কর্তব্যা্ছরোধে এইরূপ বক্তৃতা যেখানে যান দিয়া থাকেন, ইহাতে তীহার কিছু 
আমোদ নাই। 

গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্জান ও সরল নিরহঙ্কাব স্বভাব এখানে অনেকেরই 
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শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার সহবাসে ও উপদ্দেশাদিতে কয়েকটি আত্মার: 
প্রকৃত উপকার হইয়াছে । ইনি ছাত্রের ন্যায় প্রায় সমস্ত দিন পাঠে ময় । ইংরাজি 
না পড়িলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না, এরূপ ধাহাদের বিশ্বাস তাহারা গোস্বামী 
মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিবেন। 

.১ই টজ্যা্ট রবিবার পরব্রচ্মের শুভ ইচ্ছায় গয়! উপাসন! সমাজ নামে প্রস্তাবিত 
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। গোন্বামী মহাশয় এই সমাজ প্রতি! করিয়াই চলিয়া 
গেলেন না। আরও প্রায় একমাস থাকিয়া! উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বার! ব্রাহ্মদগকে 
ও ধর্মান্গরাগী বন্ধু্দিগকে যৎপরোনাস্তি উপকৃত করিয়! বাঁকিপুব হইয়া মতিহানী গমন 
করিলেন । বাঁকিপুরে ছুইদিন থাকা হইল | 

১৮০৩ শকের কাতিক মাসের তত্বাকীমুদীতে বিজয়ক্কষেের যে স্বলধিত ভ্রমণ 
বিবরণী প্রকাশিত হয় তাহা এইরূপ, “১লা! জুলাই ( ১৮৮১) বাকিপুর হইতে 
মজ:ফরপুরের জঞ্জকোর্টের উকীল শ্রীমুক্ত বাবু যহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাসায় অতি সমাদদরে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়৷ ব্রান্মধর্মের উদারতা, 
পবিত্রতা এবং নববিধানের কুসংস্কারপূর্ণ দূষিত মত বিষয় আলোচন! করিয়াছিলাম। 
মজ:ফরপুরে ব্রাহ্মমাজ নাই। অন্ত কোন ধর্ম সমাজেরও প্রাদুর্ভাব দেখিলাম 
ন1। শ্রুত হইলাম হুরাঁপানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব | ভুতের প্রধান নগর মজ:ফরপুরের, 
ধর্মহীনত1 দেখিয়া আমি ছুঃখিত হইলাম । রাজধি জনক যে মিথিল| রাজ্যের রাত? 
' ছিলেন, সেই মিথিল! রাজ্যের নামই তভ্রিহত। কেহ কেহ অন্ুমান করেন যে, রাজধি 
জনক যে তিনটি বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই ত্রিযজ্ঞ হইতে ত্রিহ্ত নাম হইয়াছে । 
ত্রিহৃত রাজো জনকণপুরী, ধন্ুর্গ, গৌতম আশ্রম, এই সকল স্থানের এখন নাম 
মাত্র রহিয়াছে । দুঃখের বিষয় মিথিলার আর সে ধর্মভাব নাই। ৫ই জুলাই 
মজঃফরপুর হইতে শ্তামপানি নামক গোযানে আরোহণ পূর্বক মতিহারীতে 
যাত্রা করিলাম । গাড়ীর বাঁকুনিতে আমার বুকের ব্যথা বৃদ্ধি হওয়াতে পথি- 
মধ্যে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলাম। প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল, দয়াময় প্রভু 
কেন রক্ষা করলেন জানি না। তিনিই ধন্য! ৬ই জুলাই রাত্রি ১টার সময় 
মতিহারীতে বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ ঘটক মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম? 
৭ই জুলাই প্রীতঃকালে উমাচরণবাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসন! করিলাম ।” 
মতিহাঁরীতে একমাসের অধিককাঁল অবস্থিতি করিয়! বিজয় আরধ্যজাতির ভারতে 
ধর্মোন্নতি প্রভৃতি বন্তৃতা দান করেন এবং বিুপুরাঁণ, মহানির্বাণতন্ত্র হইতে 
যোগ সাধন বিষয়ে এবং নিরাকার ব্রহ্গের উপাসমার আবশ্তাকতা৷ বিষয়ে উপদেশ 
দ্বেন। মতিহারীতে অবস্থান কালেই বিজয়ক্ক্চ যোগমায়! দেবী লিখিত এক পত্র 
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পান, মতিহারীতে এই পত্র ২০শে জুলাই ( ১৮৮১ ) ডেলীভারী হয়। ইহাতে 
গোস্বামী পরিবারের দারণ আধিক অনটনের একটি মর্মস্তদ ছবি কুটিয়া 
উঠিয়াছে। গোস্বামীজায়া লিখিতেছেন, “৫৫ টাক! যেরূপ মাসিক খরচের স্থির 
করিয়াছেন তাহাতে সকল হয় না। হিসাব দেখ :-- 

বাড়ী ভাড়া ১৪ টাকা 

দু ৭ টাঁকা কি কখনও বেশী 

তোমার ওঁধধ ১* টাকা 

ঝি ৫ টাকা! 

বধোপা ১।০ |ক দুই টাঁকা 

মন্দিরের গাড়ী ভাড়া ১॥ টাকা 

ম! ও ছেলেদের খাবার ৬. টাকা 

কাপড় সকলের গড়ে ৩ টাকা 


৪৮ টাকা 


তিন টাক ধরিলাম, কিন্তু তাহাতে কার্ধ্য হয় না, তথাপি ঢাক! হইতে আসিয়া 
অবধি জামা কি জুতা হয় নাই। বাকী ৭ টাকায় কি আমরা দুইজন, ছেলের! 
তিনজনের আহার হয়? আধারণ সমাজের আয় অল্প জানি তথাপি নিতাস্ত 
সংকুলান হইতেছে না, এজন্য লিখিলাম। তোমার ওঁষধের জন্ত উমেশবাবুকে " 
যোগজীবন বলিবে। খরচের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত কি, ব্যাকুল হুইও না, 
সকল ঈশ্বরের ইচ্ছা, তোমার যাহাতে শরীর স্ুস্থ থাকে তাহাই আহার 
করিবে, এই বিনীত অনুরোধ । মার আনীর্ব।ধ গ্রহণ করিবে । শ্বাক্ষণ শ্রীযোগমায়া 
গোন্বামী।” বলাবাহুল্য এই সাংসারিক অসাচ্ছল্য ছিল বিজয়কষেের স্বেচ্ছাবৃত, 
কাজেই জবালাবোধের তিলমাত্রও ছিল না৷ তার মনে। এই পত্রেই কন্তা। প্রেমমাল! 
সম্বন্ধে যোগমায়। লিখিয়াছেন, “প্রেমমালার বাতের দোঁধ কি সর্বদ| জলে থাকার 
দরুন বলিতে পারি নাঁ। মধ্যে মধ্যে প্রাতে মুখ ফুলিয়া থাকে ।” এ সংবাদ 
পাইয়াও নিবিকার চিত্তে তিনি যথারীতি প্রচার কার্ধ্য করিয়া চলিলেন। ৩১শে 
জুলাই পর্যস্ত মতিহারীতে থাকিয়া গাজিপুর যাত্রা করেন। তাহার প্রচার বিবরণীতে 
তিনি লিখিয়াছেন, ১৯শে আগস্ট গাজিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। ২*শে আগস প্রাতে শ্রীযুক্ত, সিদ্দেশ্বরবাবুর 
বাসায় উপাননা। অপরাহ্ণ গাজিপুরস্থ বাঙালী ভদ্র মহোদয় দিগের সহিত 
সাক্ষাৎ, ২১ আগন্ট রবিবার প্রাতে ত্রাঙ্মদমাঁজে শ্রীযুক্ত সিহ্বেশবরবাবু হিন্দি ভাষায় 
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উপাসনা করিলেন । ১২1১৪ জন হিন্ুস্থানী উপস্থিত ছিলেন । আমি হিন্দি উপাসনার 
যোগ দিয়া আনন্দলাভ করিলাম । আহারাদির পর সিক্ষেশ্বরবাবুর সঙ্গে একজন 
ভক্তসাধক বাবাজীকে দর্শন করিতে গমন করিলাম । শ্রুত হইলাম ১২1১৪ 
বৎসর বাবাজী গাজিপুরে একটি গর্তের মধ্যে অবস্থিতিপূর্বক যোগসাধন করিয়া! 
থাকেন। একটি ঠাকুরঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ কাটিয়া! লইয়াছেন। 
দেবালয়ের মধ্যে হইতে ছারবদ্ধ করিয়। বাবাজী নুড়ঙ্গের মধ্যে যোগসাধন করেন । 
২।* মাসও দ্বারবদ্ধ থাকে, কেহ কেহ বলেন প্রতি একাদশীতে দ্বার খোলা হয়। 
আমরা গিয়া দেখিলাম বাবাজী দ্বার খুলিবেন বলিয়া স্ত্রী পুরুষে বহু সংখ্যক লোক 
অপেক্ষা করিতেছেন । হঠাৎ ঠাকুরঘরের মধ্যে ঠনঠন শব হইল, সকলে বলিল 
বাবাজী উপরে উঠিয়াছেন। সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল । কেরোসিন তৈলের 
উত্কষ্ট আলোকমালায় গৃহ উজ্জল, গৃহমধ্যে সিংহাসনে রাধা কৃষ্ের মৃহ্ঠি। 
অত্যুত্তম জড়োয়া সাটিন বন্ত্রে প্রতিমাগুলি স্থসজ্জিত। জড় বস্তুতে দেব বুদ্ধি ন] 
থাকিলেও সেই হুন্দর সুসজ্জিত মুত্তিগুলি দেখিতে ইচ্ছা হয়। বাবাজী ছার খুলিয়া 
আরতি করিলেন। পরে ঠাকুরদের সিংহাসনস্থ টানা পাখা টানিতে টানিতে 
উপবেশন কবিলেন ৷ বাবাজী অতি হথন্দর পুরুষ। একটি চক্ষু নাই. তথাপি 
তাহাতে শোভার হানি নাই। বাবাজী নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ 
প্রশ্ন করিলে বলেন, "দাস কি জানে ? বাবাজীকে প্রশ্ন করিলাম, ধর্ম সাধকের 
প্রতিবন্ধক কি? বাবাজী অনেক বিনয়ের পর বলিলেন, “হাম বারাই অর্থাৎ 
অহঙ্কার প্রধান প্রতিবন্ধক। বাবাজী সকলকেই বাবাজী বলেন। একবার 
তাহাকে অর্পে দংশন করিয়াছিল, বাবাজী তিন দিন অচেতন ছিলেন । চেতনা 
পাইয়। বলিলেন নাগবাব! কৃপা করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দি ভাষায় কথা বলেন। 
প্রশ্ন করিলাম অনস্তন্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মকে কিরূপে লাভ করা যায়? উত্তর 
করিলেন শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে লাভ করিতে হয়। একদিনে হয় না । প্রথমে নামে 
রতি, তাহার পর নামে অনুরাগ, তাহার পর নামে আনন্দ । নামে আনন 
হইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রভুর ক্‌পাতেই তাহাকে লাভ করা যায়। আরও 
অনেক কথ। হইয়াছিল, বাহুল্য জন্ত তাহা লিখিলাম না। সায়ংকালে গার্জিপুর 
ব্রাহ্মদমাঁজে উপাসন! করিয়া ভগবৎ গীতা হইতে যোগ বিষয়ে উপদেশ প্রদান 
করিলাম । উপাননায় অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন, তাহার! আমার 
সহিত আলাপ করিলেন । তাহারা সকলেই ক্কৃতবিদ্য এবং ধশ্ম পিপাস্থ ” ভগবন্তক্ত 
বাবাজীর এই সম্রদ্ধ বিবরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিশেষতঃ “জড় বস্তুতে দেহ 
বুদ্ধি না থাকিলেও ষেই সুন্দর স্থুলজ্ফিত মূ্তিগুলি দেখিতে ইচ্ছ! হয়, বিজয়কুষের 
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অনেকখানি মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে। পৌত্তলিকতার প্রতি বিপর়ত। 
যেন অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে; বন্ধ কর মহাশয় ব্রাহ্ম হিসাবে বিবরণের 
এইথানে কাচি চালাইয়াছেন, ষেমন “নাগ বাবা” কে "নাগ! বাবায়' রূপাস্তরিত 
করিয়াছেন । ২২শে আগস্ট যমুনিয়া স্টেশনে উপস্থিত হইয়! সেখানে একদিন 
বিষুপুরাঁণের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । ইহার পর প্রেমমালার অস্থথ বৃদ্ধির পুনরায় 
খবর টেলিগ্রামে আসিয়া থাকিবে, কারণ বিজয়কৃষখ লিখিতেছেন, “কন্ঠার গীড়ার 
সংবাদে হঠাৎ কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়! প্রিয়তম! কন্তাকে 
দেখিলাম না। কন্যা পরলোকগমন করিয়াছেন” । বিজয়কৃষ্ের কন্টার মৃতু; 
সম্বন্ধে ১৮*৩ শকের ১লা ভাব্রে এইরূপ লেখা হয়, “আমরা অত্যন্ত শোকার্ত 
হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি পণ্ডিত বিজয়কুষ্খ গোস্বামীর তৃতীয়! কগ্ঠ। প্রমমালা গত 
৮ই ভান্র মঙ্গলবার (২৩ আগস্ট )জ্বর বিকারে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
৪1৫ দিন জবর হইয়াছিল, তাদৃশ গুরুতর পীড়া বলিয়া অনুভূত হয় নাই, ষষ্ট দিনে 
এককালে নাড়ী ছাড়িয়! যায় এবং বিদায়ের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন 
কোন চিকিৎসাই কাধ্যকরী হইল না। গোম্বামী মহাশয় তারে ীড়ার সংবাদ 
পাইয়া! কলিকাতায় প্রত্যাগত হন, কিন্তু সে মৃত্যুর একদিন পরে। আশ্চর্য, 
মুহ্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে শিশু উচৈঃম্বরে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেছিল। 
দয়াময় পরমেশ্বর পরলোকগত শিশুর নির্দোষ কোমল আত্মাকে তাহার মঙ্গল 
ক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকাত পরিবারকে তাহার প্রেমস্থধা পান করাইয়া! 
সাস্্বন। দান করুন ৷ 

বিজয়ক্ষ্ের উপরিউক্ত গ্রচার বিবরণীর শেষটুকু এইরূপ, “+২৮শে আগস্ট রবিবার 
সায়ংকালে সাধারণ ত্রাহ্মশমাজের উশাসশালয়ের উপ।সন৷ করিয়া ভক্তি বিষয়ে 
উপদেশ দিয়াছি। ৪$1 সেস্টেম্বর রবিবার প্রাতে ছাত্রসমাজে পৌত্তলিকতা৷ বিষয়ে, 
সায়ংকালে ব্রহ্মমশিরে উপাসনার পর কেশিধ্বজ ও খাস্তিক্যের জীবন অবলম্বন 
করিয়৷ উপদেশ দ্লিয়াছি। ১১ই পীড়ার জন্য কাজ করিতে অক্ষম ছিলাম। ১৮ই 
রবিবার প্রাতে ছাত্রসমাজে উপবীত বিষয়ে উপদেশ, সায়ংকালে উপাসনার পর 
অজামিলের জীবন লইয়! উপদেশ দিয়াছি। ২৫শে সেপ্টম্বর রবিবার প্রাতে ছাত্র- 
সমাজে মহাপুরুষ ও পৌত্তলিকত। বিষয়ে উপদেশ ও সায়ংকালে ভাগবত হইতে 
কলির জীবের গতি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছি। দয়াময় প্রভু আমাদিগের জহাঁয় 
হউন। তাহার প্রপাদে পবিত্র সার্বভৌমিক ব্রা্গধর্ম পৃথিবীতে প্রচারিত হউক |” 

উপরিলিখিত বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে কলিকাত! ফিরিয়া বিজয় 
কলিকাতার ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্মের প্রেরণ! জাগাইতে চেষ্টা করেন । এ সন্বন্ধে 
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তন্বকৌমুদদীতে পৃথকভাবে মন্তব্য কর! হয়, যথা, “পণ্ডিত বিজয়রুষ্ঝ গোস্বামী মহাশয় 
কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া সাধারণ ব্রাঙ্মমমাজ ও যুবকদিগের উপাসনা সমাজের 
কার্য্যনির্বাহ করিতেছেন । কোন প্রতিবন্ধকতা বশত: বোধহয় কলিকাতা ছাড়িতে 
পারিবেন না। বিগত রবিবার ছাত্রসমাজে পৌত্তলিকতা৷ বিষয়ে তিনি একটি 
হুম্দর উপদেশ প্রদান করেন। ছাত্্রসমাজে যে সমুধয় উপদেশ হয় তাহা! এত 
হুর যে অনেকের পক্ষে তাহ! অতি আকর্ষণের বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকগণ 
শুনিয়া আহলার্দিত হইবেন যে ছান্রসমাজ হইতে একখানি কাগজ বাহির হইবার 
কথা হইতেছে । তাহাতে ছাত্রসমাজের হন্দর উপদেশগুলি বাহির হইবে 1” 

এই বৎরের কাত্তিক মাসে তিনি “বর্ধমানের অন্তঃপাতী বড় বেলুনী গ্রামে ত্রাঙ্গ- 
সমাজগৃহের ভিত্তি স্থাপনার্থ আহৃত হইয়া তথায় গমন করেন, এবং ২।৩ দিন 
অবস্থিতি করিয়া উপাসনা ও বক্তাদি করিয়াছেন। ২৫শে নভেম্বর তিনি 
সিন্দুরিয়া পটা ব্রাহ্মলমাঁজের অষ্টাদশ সাশ্বৎসরিক ব্রন্মোৎ্সবে সায়ংকালে আচাধ্যর 
কাধ্য করেন ।” এই সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্গসমাজে পরে একদিন তাহার পরমহংসদেবের 
সহিত দেখ। হয়। 

এই সময়েই ক্তাহার আশৈশব বন্ধু অঘোরনাথ শুপ্ত মহাশয় লক্ষৌ নগরে দেহ, 
রক্ষা করেন। তত্বকৌমুদী অনুসারে, “মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া ত্রাহ্মদিগের মনে 
গভীর বিষাদ সঞ্চার হইয়াছে । সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের অনেকটি সভ্য, পণ্ডিত 
বিজয়রু্ণ গোস্বামী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের ভবনে (২৮নং ঝামাপুকুর ) তাহার 
কল্যাণও সদগতি প্রার্থনার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃকালে সম্মিলিত 
হন।” 

এ বৎসরের অগ্রহায়ণের শেষ দিকে তিনি জামালপুর ত্রাঙ্মসমাজ্জের উদ্পব 
উপলক্ষে গমন করেন । তথায় ব্রাঙ্গদমাজের সাগ্ধতখ্দরিক উত্সব কার্ষ্য সম্পাদন 
করিয়। রামপুর বোয়ালিয়ার উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন, তথা হইতে 
রামপুরহাট ও বহরমপুর হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় মাঘোখ্সবে 
যথারীতি অংশ গ্রহণ করিয়৷ তিনি পুনরায় বহরমপুর ব্রাঙ্গলমাজের উত্সবে গমন 
করেন। এই বহরমপুরেই বিজয় বাউল . সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির পরিচয় 
লাভ করেন। তথ! হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই জলপাইগুড়ির উৎসবে যোগ দিবার 
জন্ত গমন করেন । এই সমুদয় স্থান হইতে আসিয়াই বর্ধমান সমাজের 
উৎসব সম্পানার্থে যান, তথ! হইতে রামপুরহাট ত্রাঙ্গসমাজের উত্সবে গমন 
করিয়াছেন। এ সমযনের ব্রৈবাধিক রিপোর্টে লিখিত হয় যে তাহার কলিকাত৷ 
অবস্থিতি ব্রাঙ্গণের ধর্মভাব উদ্দীপনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। 


১৪১ বিজয্বায়ন 


১৮৮২ খুষ্টাবধের সাধারণ ব্রাহ্মসমাঁজের কার্যনির্বাহক সভার অন্তান্ত বৎসয়ের 
হ্যায় এবারও তিনি সভ্য হন, তবে এখন আর তাহার নাম তালিকার শিরোদেশে 
নয়, বারো জনের মধ্যে তিনি সপ্ধম। বাকী নাম যথা--আনন্দমোহন বন্ধ, 
ছুর্গামোহন দাস, স্বারকানাথ গঙ্োপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 
কালীশঙ্কর স্কুল, শিবনাথ শাস্ত্রী, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাকিশোর চৌধুরী, 
ফণীক্্রমোহন বন্থ, কেদারনাথ রায়। তিন বৎসরের মধ্যে গঙ্গার বুকে অনেক 
জল গড়াইয়া গিয়াছে । অন্ত ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে এখন নামী হইতেছেন। এই 
সময়ে কলিকাতার একটি উপাসনা সম্বন্ধে তত্বকৌমুদী এইরূপ লিখে, “৩০শে মাঘ 
সন্ধ্যার পর শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনার কার্ধ্য করেন এবং 
প্রত্যেক ভ্রাতাভগ্নী হৃদয়ে উত্সাহ, সরলতা৷ ও বিনয়ের সহিত উত্সবে যোগদান 
করেন, এইবরূপভাবে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই দিন হইতে উপাসক্িগের 
হৃদয়ে উত্সবের ভাব বিকাশ পাইতে থাকে ।” বিজয়রুষ্ণের উপাসনা ও উপদেশ 
মামূলি উপাসনা! ও উপদেশ ছিল না, একাস্তিকতা উহা! শোতৃমগ্ডলীকে সর্বদাই 
আশ্চর্য্যভাবে প্রভাবিত করিয়া ফেলিত--এইসব সমসাময়িক কাগজপজে এই 
স্বীকৃতিট! বারংবার নজরে পড়ে । 

১৮৮২ খৃষ্টানদের ১৮1১৯ মার্চ তিনি সাপুর ত্রাঙ্মসমাজের উৎসবের কাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মদমাজের উত্সবের কাধ্য উপলক্ষে তথায় গমন করেন। 
সেখান হইতে পাবনা, তথাকার ব্রাহ্মদমাজের উৎসব সারিয়া কলিকাতা ফিরেন । 
সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের চতুর্থ জন্মোৎসব সম্পাদনার্থে যে কার্ধ্য প্রণালী প্রস্তত হয় 
তাহাতে আচাধ্য পণ্ডিত বিজয়ক্কষ্ণ গোম্বামীর নাম পাওয়। যায়। ১লা জ্যে্ 
পূর্বাহ্নে এবং ২রা ক্যোষ্ট অপরাস্টে তিনি উপাসন! করেন। আধাট়ের প্রথম দিকে 
তিনি বাশবেড়িয়! ব্রাহ্মসমাঁজের প্রথম সান্বখসরিক উৎসবে যোগদান করিতে 
তথায় গমন করেন। ১৮৮২ এবং ১৮৮৩ খুষ্টাব্দের জন্য যে প্রচার কমিটা গঠিত 
হয় তাহা এইরূপ : পণ্ডিত বিজয়নক্ুষ গোম্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমাঁর বিদ্যার, 
ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু যছুনাঁথ চক্রবর্তী, আনন্দমোহন বন্, উমেশচন্্ 
দর্ত--সম্পার্দক | 

১৮৮২ খুষ্টাব্দের জন্য সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমগ্ডলীর যে 
চারিজন আচাধ্য নিযুক্ত হন তাহাদের মধ্যে বিজয়ন্কষ্ণ অগ্রগণ্য ; বাকী তিনজন 
পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্বু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশচন্ত্র দত! 

শ্রাবণের মাঝামাবি তিনি সৈদপুর ও দাঞ্জিপিং গমন করিয়া থাকিবেন, কারণ 
১৮০৪ শকের ( ১৮৮২ ) ১লা ভান্রের তন্বকৌমুদীতে দেখি, সৈদপুর হইতে 


বিজয়ায়ন ১৪১ 


একজন লিখিয়াছেন,--অন্ধাম্পদ পণ্ডিত বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, 
বাবু হেরম্বচন্ত্র মৈত্র এবং বাবু কালীশঙ্কর হুকুল মছোদয়গণ ক্রমান্বয়ে এখানে 
আগমন করিয়া ধর্মপ্রচার করতঃ আমাদিগের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা 
অস্তরেই অন্গভব করিয়াছি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করি নাই। কেন করি নাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে নিজের দোষ 
স্বীকার করাই কর্তব্য। ইতিমধ্যে আবার পণ্ডিত রিজয়কষ্ণ গোস্বামী এস্থানে 
আগমন করিয়াছিলেন। তাহার নিশ্বার্থভাবে ধর্মপ্রচার দেখিয়া নিতাস্ত পাঁষগ 
হৃদয়, যাহার ধর্মাধর্ম বিচার নাই--তাহার হয়েও ধর্মভাব উদয় না হইয়া থাকিতে 
পারে না। গোস্বামী মহাশয় এক্ষণে শারীরিক অসুস্থ অবস্থাতেও যে প্রকার 
আগ্রহের সহিত ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে কেনা স্বীকার করিবে 
যে ধর্মের জন্ত তিনি প্রাণ পধ্যস্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তত। যে কয়দিন তিনি 
, এখানে ছিলেন সে কয় দিবসই তাহার কৃত পরব্রহ্দের উপাসনায় আমৰ৷ 
এ জীবনেই স্বর্গ ভোগ করিয়াছি। একদিন অত্রস্থ উন্নতি বিধাঁয়িনী সভাগৃহে 
মহানির্বাণতন্ত্র পাঠ এবং বক্তৃতা করেন । পরব্রন্মের পৃজাই যে শ্রেষ্ঠ এবং আর্ধ্য ধর্মের 
সর্বপ্রধান শিক্ষা, এ বক্তৃতাতে তাহ! অতি হন্দররূপেই প্রতিপন্ন করিয়।ছিলেন।” 

দাঞ্জিলিংএর প্রচারকাধ্য সম্বন্ধে ১৮০৪ শকের ১৬ই ভান্রু অর্থাৎ ১৮৮২ 
ৃ্টাব্বের ১লা সেপ্টেম্বর তথ্বকৌমুদীতে এইরূপ লেখা হয়, “কিছুর্দিন হইল আমর! 
দাজিলিং হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত পত্রে শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত 
বিজয়ক্ুষ্চ গোস্বামী মহাশয়ের কাধ্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । পত্ত প্রেরক 
বলেন, পাহাড়ে গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের শরীর যদিও রুগ্ন ও অপটু ছিল, 
তথাপি তিনি একদিনের জন্যও বিশ্রীম করেন নাই। প্রতিদিন হয় পারিবারিক 
উপাসনা, না হয় বক্তৃতা, না হয় সামাজিক উপাসনাতে যাপন করিয়াছেন । 
দাঞ্জিলিং ব্রাহ্মদমাজগৃহে তিনি একদিন আধ্যধর্ম বিষয়ে একটি বন্তৃতা করেন । 
উক্ত বন্তৃতাতে তারতবর্ষের উন্নতির ক্রম, অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া 
দিয়াছিলেন। পত্র প্রেরকের মতে এরনপ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দাজিলিং এ কখনও হয় 
নাই এবং বাংলাদেশেও প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। দাঁজিলিং-এর বাঙালী 
ভদ্রলোকদিগের অনেকে এই সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন ৷ দাঁজিলিং হইতে 
গোস্বামী মহাশয় শিলিগুড়িতে আগমন করেন! পরে সৈদপুর সমাজের 
সাঞ্ছৎসরিক উৎসব অম্পাদনার্থ তথায় গমন করেন। ২১শে অক্টোবর ভবানীপুর 
ছাত্রসমাজের শারদীয় উত্মব সম্পন্ন হয়। প্রাতে পণ্ডিত বিজয়ক্কষ্ণ গোন্বামী 
আচাধ্যের কাধ্য করেন ।” 
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বিজয়রুষ্ের লোক প্রিম্বতার প্রমাণ সন্বন্ধে ১লা অক্টোবর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 
তত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত একখানি পত্র হইতে সামান্য উদ্ধার করি। পঞ্জ 
প্রেরক শ্রীচণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, “ঈশ্বর কু্পায় আপনাদের মধ্যে 
অনেকগুলি লোক আছেন, কিন্তু বহুদরশা' লোকের সংখ্যা এত অল্প যে তাহ 
গণনীয় নহে। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্তবাবু শিবচন্দ্র দেব এবং শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্তবাবু 
বিজয়্কৃষ্ণ গোম্বামী ভিন্ন বহুদশর বিজ্ঞলোক আর কই?” বিজয়কৃষ্ের বয়স এ 
সময় ৪১ বংসর কিন্তু ধা়িক হিসাবে সাধারণ্যে তাহার বিপুল খ্যাতি যে কোন 
ব্যক্তির ঈর্ধার বন্ধ । শিবনাথ সত্যই বলিয়াছেন সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের তিনি 
শিরোমণি ছিলেন । 


চক্কিব্ণ 


আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বাংলার ধর্মাকাশে ইতিমধ্যেই শ্রীরামরুষ্ের 
আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে । ১৮৭৫ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম সাক্ষাতের পর 
কেশবচন্ত্র তাঁহার এক প্রবন্ধে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে 
বিশেষভাবে সজাগ করিয়া তুলেন। ১৮৭৫ থুষ্টাব্দের মার্চে বেলঘরিয়! বাগানে 
যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করেন সেইদিন না হইলেও, অস্ততঃ তার নিকটবর্তী 
কোন সময় হইতে কেশবচন্দ্রের সর্বাগ্রগণ্য সহকর্মী বিজয়ক্ষ্ণের সহিতও 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় হইয়া থাকিবে । ভ্রেলোক্যনাথ দেব মহাশয় তাহার 
“অতীতের ব্রাঙ্গঘমাজে' লিখিয়াছেন যে, আমি যখন ঝামাপুকুরে ভক্ত বিজয়কুষঃ 
ও উমেশচন্তদ্রের সহিত সপরিবারে বাস করিতাম তখন পরমহংসদ্দেব নরেনকে 
সঙ্গে লইয়! প্রায়ই আমাদের ওখানে আসিতেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের 
সহিত একত্রে কীর্তন করিতেন । উপস্থিত শ্রোতাগণ সেই অপরূপ ভক্তি ও 
প্রেমের লীল! দর্শন করিয়া সকলেই আত্মহারা হুইয়া৷ যাইতেন। আমরা 
দেখিয়াছি ১৮৮১ খুষ্টাব্ের ডিসেম্বর অধোরনাথ গুপ্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ 
করা হয় বিজয়রুষ্ণ ও উমেশচন্দ্রের ঝামাপুকুরের বাটীতে | নরেন ও ১৮৮১ 
খৃষ্টানদের শেষের দিকে পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত শুরু করেন। ন্থতরাং 
দেব মহাশয়ের লিখিত বিজয়কৃষ্ণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনগুলি আমরা 
ধখনকার কথা বলিতেছি তাহার কিছু পূর্বের ঘটনা । ছুঃখের বিষয় বিজয়কে 
অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে কেহই এই সকল মিলনেয় বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করেন নাই। সেই হিসাবে শ্রীম তাঁহার রামক্ক্চ কথামৃত গ্রন্থে বাংলার এই ছুই 


বিজয়ায়ন ১৪৩ 


যহাপুরুষের কয়েকটি মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া উহাদিগের অনুরাগীগণের 
বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 

কথামূৃতে বিবৃত প্রথম মিলনের তারিখে ১৮৮২ খৃষ্টানদের ২৭শে নিবি 
বিজয়ক্ুষণ শ্রীরামকষ্ণকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর গিয়াছেন । এমন সময় কেশব 
সেন মহাঁশয়ও আসিয়া হাজির হইলেন শ্টীমারে করিয়া । উদ্দেশ শ্রীরামরুষণকে 
স্টীমারে করিয়। কিছুট! বেড়াইয়া লইয়া আঁসা। বিজয়রুষ্ণের অবস্থাটা সহজেই 
অনুমেয়-সত্যের ও কর্তব্যের খাতিরে তিনি কেশবচন্ত্রের আচরণ ও মতামতকে 
কিরূপভাবে 'সমালোচনা করিতেছিলেন তাহার আভাস আমরা! ইতিপূর্বেই 
দিয়াছি। কেশবের দলস্থ লোকের! বিজয়কুষ্ণকেই যে তাহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ 
ভাবিতেন তাহাঁও পূর্বে দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় কেশব-বিজয়ের 
মিলন যে নাটকীয় অস্তাবনায় পূর্ণ তাহা অনুমান কর! যায়। তবে শ্রীম 
উহাঁতে মোটেই 1702:5505 নন, কাজেই মাত্র ইঙ্গিত করিয়াই ছাড়িয়া 
দিয়াছেন । বিজয়কৃষ্ণের মনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কিছু মাত্র ছিল না, স্থতরাং 
কোনরূপ ইতস্তত না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবের জাহাজে গেলেন। তার 
পর শ্রীমর কথায়, “কলে কেবিন ঘরে প্রবেশ করিলেন। ১৮৮ ঘরের মধ্যে 
একটি টেবিল, খানকতক চেয়ার । একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে (শ্রীরামরুষ্ণকে ) 
বসান হইল, কেশব একখাঁনিতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। 
» ৮ কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে । 
বিজয় তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজভুক্ত «হইয়াছেন ও কন্তার 
বিবাহ ইত্যার্দি কার্য্ের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন তাই বিজয়কে দেখিয়া 
কেশব একটু অপ্রস্তত হইলেন ।” যতই হোক বিজয়কু্খ এখন তাহার অতিথি, 
পূর্বের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের খাতিরেও কিন্তু কেশবচন্দ্র কোন শিষ্টবাদ করলেন 
বলিয়া উল্লেখ নাই। অনেক পরে হয়তো বা আবহাওয়াটা কথঞ্চিৎ হান্কা 
করিবার জন্য শ্রীরামরুষ্ বিজয়কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! বলিলেন “ওগো 
এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ যেন শিবরামের যুদ্ধ ইত্যাঁছি।” 
আশ্চর্য্যের বিষয় কেশবচন্ত্র তথাপি কোন কথা বলিলেন না, ইহাতেই বুঝ! 
যায় বিজয়কৃষ্ণের উপর কেশবচন্্র কতদূর অসন্তষ্ট হুইয়াছিলেন। অবশ্থয 
কেশবের মৃত্যুর কিছু পূর্বে বিজয়ক্রষ্ তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বন্ধুভাবে অনেক 
কথাবার্তা করেন, সে কথ! পরে বলা যাইবে। 

পরের দিন শনিবার সিঁথির ব্রাক্মদমাজের যান্মাসিক উৎসব । তত্বকৌমুরী 
হইতে জান! যায় যে "শনিবার প্রাতে পণ্ডিত বিজয়ক্ক্ গোস্বামী, রাত্রিতে পণ্ডিত 
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শিবনাথ শাস্ত্রী ও রবিবার 'প্রাতে নবন্থীপ দাস আচাধ্যের কাজ করেন ।* কথামূতে 
দেখি পরমহতসদেব বেলা তিনচাঁরটার সময় এ উৎসব দেখিতে আসেন। 
বিজয়রুষ্চ তখন চলিয়! গিয়া থাকিবেন, কারণ এদিন যাবতীয় কথাবার্ত 
শিবনাথের সহিতই দেখা যায় বিজয়কৃষ্ণের কোন উল্লেখ নাই । 

প্রায় একমাস পরে ২৬শে নভেম্বরের কথ! শ্রীম লিখিয়াছেন। এ দিন 
মণিমল্লিকের সিন্দুরিয়! পটার বাড়িতে ব্রাঙ্ষসমাজের সাম্বখসরিক। শ্রীরামকৃ 
আঙসিয়াছেন বিজয়কৃষ্চ সে দ্দিন উপাসনা করেন। শ্রীম বলিতেছেন, “বিজয় 
এখনও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন নাই 1” বিজয়কৃষ্খ এখনও দীক্ষাই পান নাই 
গৈরিক বস্ত্র ত পরের কথা । সমবেত সকলকে উপদেশ দিতে দিতে শ্রীরামকু্ণ 
ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, মতুয়া বুদ্ধির নিন্দা করিতেছেন, ঈশ্বরের 
আদেশ লাভের পূর্বে লোকশিক্ষা দেওয়ার নিক্ষলতার কথা বলিতেছেন । 
আমরা দেখিয়াছি বিজয়কুষ্ণের চিস্তাধারাও অন্থুরূপ উপলব্ধির পথে চলিতেছিল 
ক্থতরাং তার মনে এই উপদেশ সাড়া পাইয়া থাকিবে । বিজয়কৃষ্ণের উপাসনার 
পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, আচ্ছা তোমর! এত পাপ পাপ বল কেন? শ্রীরাম 
ব্র্ধদমাজ সম্বন্ধে এই অভিযোগ প্রায়ই করিতেন । কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম 
যে বিবেকানন্দ রামকষ্জ জমক্ষে বিজয়ক্ষ্ণের সেই মলিন পঙ্কিল মনে ইত্যাদি 
গানটি একদিন গাহিবার পরও তিনি এঁ কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার 
বর্তমান অবস্থায় অসন্তোষ না আসিলে লশ্বরমূখী হইবার আশা কোথা ? সংসারী 
ব্যক্তি যদি সংসারে আসক্ত হইয়া থাকায় অন্যায় বোধ না করিল, তবে আসক্তি 
ত্যাগের প্রেরণ! আসিবে কোথা হইতে? 

১৪ই ডিসেম্বর বিজয় পুনরায় দক্ষিণেশ্বর যান । এন গোন্বামী মহাশয়ের 
অন্যতম চরিত লেখক নবকুমীর বাগচী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন৷ শ্রীমর কথা 
হইতে বুঝা যায় বিজয়কষ্ণের নানান মতবাদের সহিত হীতিপূর্বেই সাধারণ ব্রাহ্গ- 
সমাজের কর্তৃপক্ষের বিরোধ আরম্ত হইয়াছে। ক্মবশ্ত সমাজের মুখপত্র তত্ব 
বোধিনীতে উহরি কোন স্পষ্ট আভাস ন1 থাঁকিলেও, বিজয়কৃ সব্ঘন্ধে সংবাদাদি 
আলোচ্য সময়ে এ পত্রিকায় বেশ কমিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় । 

শ্রীম লিখিতেছেন, “এখন সমাজের সহিত নানান বিষয়ে মতভেদ হইতেছে । 
কর্ম স্বীকার করিয়াছেন কি করেন, স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বা কার্ধ) করিতে 
পারেন না” বিজয়ন্কষ্ণের পবিত্র খংশের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "বিজয় 
্রাহ্মলমাজে আসিয়াছেন, নিরাকার পরব্রন্দমের চিন্তা করেন, কিন্তু মহাভক্ত পূর্বপুরুষ 
শ্রীঅদ্বৈতৈর শোঁণিত ধমনী মধ্যে প্রবাহিত হইতে ছিল, শরীর মধ্যস্থিত 
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চরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্ুখ, কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে । ১৫ ৯ 
আঁবার-যখন শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাক্ন/বিজয্ব ও 
তাহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন ।” মেছুয়াবাজার গ্বীটের সন্ন্যাসী যিনি বিজয়রুফ্ের 
ধর্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহার আমন্ত্রণে ব্রাহ্মদমাজ মন্দিরে আসিয়া তাহার 
উপাসনায় যোগদ্গান করেন, এবং যিনি বিজয়ক্কষ্ণের গুরুকরণ হয় নাই; সেই 
জন্যই সকল বিগড়াইয়া যাইতেছে, বলিয়াছিলেন, “আউর গ্ভাখ আমান মে 
ইমারত বনানে কোই নেহি শেকতা, তোমার! গুরু করনে হোঁগ!» এই মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ, এই সময়েই হইয়া থাকিবে। 

দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজয়কুষ্ণের পূর্ব প্রতিকূলতা এখন স্পষ্টতই 
তিরোহিত। এখন তিনি বুঝিয়াছেন, “যে ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তত্পহ বাস 
ব্যতীত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। তীর সহিত আমার 
সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ওষধ নাই।” এখন একাস্ত 
ব্যাকুলতায় তিনি এ ওঁষধের অন্বেষণই করিতেছেন এবং তথ্পঙ্গে সেই ওষধের 
বাবস্থাদাত1' উপযুক্ত ভেষকের। এই সময়ের উল্লেখ করিয়াই শ্রীরামকুষ্ণ 
নরেন্্রকে বলিয়া থাঁকিবেন, যে বিজয় দ্বারে ঘ! দিচ্ছে। বিয়ের যে সে 
বার পরে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল পরমহংসদেবের মুখেই তাহার 
স্বীকৃতি আছে, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। সুতরাং শ্রীম তাহার 
কথামৃত তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে নরেন্ত্রনাথের মুখে বিনা মন্তব্যে এ কথ! 
কয়টি তুলিয়া দিয়া বিজয়কৃষ্ণের প্রতি অন্থায় করিয়াছেন । প্রত্যেক মানুষের 
ব্ক্তিত্বই ক্রম বিকাশমান, কালের উল্লেখ না করিয়া কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন 
অভিমত প্রকাশ করিলে অনর্থক তুল বোঝার অবকাশ থাকিয়া মায়। যদি 
নরেন্দ্রনাথ সন্বদ্ধে বল! যায় যে তিনি সাধারণ: ব্রাহ্মদমাজের মেম্বার ছিলেন, 
সমাজমন্দিরে ব্রহ্গসঙ্গীত গাহিতেন, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথের বিরাটত্বের 
কতটুকু প্রকাশ পায়? ৰ 

যাক সে কথা,-এখন আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাউক। 
এদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণকে বলিতেছেন, আগে অত আসতে, এখন আস না 
কেন? তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। ইহার 
দ্বারা বুঝা যায় যে 'ব্রলোক্য দেব মহাশয়ের কথামত শ্রীরামক্ক্খ যেমন 
কলিকাতায় বিজয়কষ্ণের নিকট যাইতে, বিজয়কষ্ণও সেইরূপ দক্ষিণেশ্বরে 
প্রীরামকষ্ণের নিকট প্রায়ই আসিতেন। শ্রীম তাহার গ্রস্থে এ সকল মিলনের 
কয়েকটি মাত্রই আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়! রাধিয়াছেন। 
বিজয়ায়ন-১* 
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এই তারিখের বিবরণীর শেষে শ্রীম লিখিতেছেন, “বিজয় ওঁষধ আগিয়াছেন” 
( পূর্বেই 'ভিনি বলিয়াছেন বিজয় শূল বেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান; তাই সঙ্গে 
শিশি করিয়া ওষধ আনিয়াছেন, ওষধ সেবনের সময় হইলেই থাইবেন।) 
ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিবেন। ওঁধ জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাবুর জল 
আনাইয়া দ্িলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বিজয় গাড়ীভাড়া, নৌকা! 
ভাড়। দিয়া আদিতে পারেন না, ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়! দেন, 
আসিতে বলেন। এবাৰ বলরামকে পাঠাইয়া ছিলেন ।” এইটুকু হইতে 
প্রথমতঃ বুঝা গেল যে বিজয়কুষ শুল বেদনার জন্য যে ওষধ সেবন করিতেন, 
তাহা শ্রীরামকষের ন্যায় সাধকের সম্মুখেও খাইবার তিনি সাহস রাধিতেন। 
বিজয়রুষ্ণেব বিপক্ষীয়গণ প্রয়োজন হইলেই তাহার এই ওষধ সেবন সম্বন্ধে ষে 
নানারূপ হীন ইঙ্গিত করিতেন তাহার আভাষ আমরা পূর্বে কিছু দিয়াছি, পরে 
আবার দিতে হইবে। ইহারা যে নিছক বিছেষ প্রণোদিত তাহারই সামান্য 
প্রমাণ এইখানে মিলে। শ্রীরামক্কষ যে বিজয়ক্কষ্ণকে কতদূর প্রীতি করিতেন 
তাহারও আভাস উদ্ধত অংশ হইতে পাওয়া যায়। লোক পাঠাইয়াও তাহাকে 
মাঝে মাঝে আনিতেন। 

ইহাঁর পবেই বিজয় প্রথম বোয়ালিয়। এবং পরে বাগআচড়া গিয়া 
থাঁকিবেন, কারণ ১৮০৪ শকের ১৬ই পৌষের তত্বকৌমুদদীতে এই সংবাদটুকু পাই, 
“পণ্ডিত বিজয়কৃষখ গোস্বামী ইতিপূর্বে বোয়ালিয়া ব্রাহ্মদমাজের সাম্বংসরিক 
উত্সবে নিমন্ধিত হইয়া গমন করেন। থাকার উৎনব সমাধা করিয়! 
কলিক।তাঁয় সমাগত হইয়াই পুনরায় বাগআচিড়া ব্রাহ্মলমাজের সাম্বৎসরিক 
উৎসবে আহুত হইয়। তথায় গমন করিয়াছেন 1” 

ইহার পরই ৩ই মাঘ, ২০শে জান্কুয়ারী, ১৮৮৮র খবর, “অগ্য প্রাতে 
উপাসনালয়ে উপাসনা হয়, পণ্ডিত বিজয়কুষ গোস্বামী আচাধ্যের কাজ করেন ।” 
এইবাব মাঘোৎসবে বিজয়কুষ্ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয় না, কারণ তাহার সন্ন্ধে সংবাদ অতান্ত কম দেখ! যায়। নিম়লিখিত 
সংবাদটুকু দেখিয়া মনে হয় এ সময়ে তাহার শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না। 
সংবাদটি এই, “মাঘোৎ্সবের অব্যবহিত পরেই শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়ন্ক্ণ 
গোস্বামী মহাঁশয় গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যে তাহার 
জীবনাশঙ্ক। হইয়াছিল, ইশ্বর ক্ুপায় এখন কিঞ্চিৎ আঁরোঁগ্যলাভ করিয়াছেন ।” 
১৮৮৩ ৃষ্টাব্দের মা মাসের শেষের দিকে রামপুরহাট ব্রাঙ্ছসমাজের নধম 
সান্থখ্সরিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্থ তথায় যান। এই সন্বন্ধে তত্ব 
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কৌমুদীর সংবাদটুকু এইরূপ, “উক্ত সময়েই রামপুরহাট ব্রাঙ্মলমাজের নবম 
সাম্বখসরিক উত্সব জম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, 
বাবু নগেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছিলেন । এতন্িয় কলিকাতা, . 
বর্দমান, রাণীগঞ্জ, পচন্বা, বোলপুর, মুণিদাবাদ, জামালপুর মধুপুর প্রভৃতি স্থান 
হইতে অনেকগুলি ব্রান্গবন্ধু উৎসবে যোগ দিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন । 
একজন ত্রাহ্গবন্ধু তথাকার উৎসবে নিয়লিখিত কাধ্য বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, 
_-৯ই চেত্র বৃহস্পতিবার প্রাতে সমাজের উপাসকগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দুই 
একটি বন্ধু পণ্ডিত বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া একটি বাগানে 
যান এবং সমস্ত দিন সেখানে উপাসনা, পাঠ, সঙ্গীত ও কথাবার্তায় কাটাইয়। 
শেষ বেলায় ফিরিয়া আসেন। সন্ধ্যাকালে সকলে মন্দিরে মিলিত হইলে বাবু 
নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্সবের জন্য উদ্বোধন করেন, আরাধনার সময় 
উপাসকেরা এক একটি স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন । 

১৮৮৩ খুষ্টাব্দের দ্বিতীয় ত্রেমাপিক কার্য বিবরণ হইতে জান! যায় যে এঁ সময় 
মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ দাজিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, মুশিদাবাদ, আঙ্িমগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন৷ দাজ্জিলিং ভ্রমণে বাহির হন, চৈত্র মাস শেষ হইবার 
পৃত্বই কারণ ১লা৷ বৈশাখের তত্বকৌমুদ্রীতেই দেখি, “শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
বিজয়জরৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া দাজিলিং সমাজের সা্খসরিক উৎসব 
সম্পাদনার্৫থ গমন করিয়াছিলেন।” এইবারে দাজিলিং গিয়াই বিজয়ক্কষ্ণ এক বৌদ্ধ 
মহাপুরুষকে (লাম! ) দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। গোস্বামীভক্ত শ্রীধর ঘোষ তাহার “প্রীশ্রীযোগমায়া ঠাকুরাণী” 
গ্রন্থে যাহা! উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাহ! সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক, 
কারণ এই দর্শনের অনতি পরেই শ্রীধরের সহিত বিজয়কুষ্ণের জলপাইগুড়িতে দেখা 
হয় এবং বিজয়কষের স্বমুখে শ্রীধর এই ঘটনা! শুনেন শ্রীধর লিখিয়াছেন, “দাজিলিং- 
এর নিকট প্রাচীন পৌরাণিক দুর্জয়লিঙ্গ পীঃস্থানে তিনি এক বৌদ্ধ মহাপুরুষকে 
দর্শন করিয়াছিলেন । তাহারি স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি এই প্রকার বর্ণন করিতে থাকেন, 
এই পুরুষ প্রথমতঃ তাহার নিকট পঞ্চভৌতিক দেহে প্রকাশিত হইয়া! তৎপরে 
একজ্যোতির্ময় রূপ তাহাকে দেখাইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোস্বামী মহাশয় 
বলিয়! থাকেন, যেন একটি লষ্ঠনের মধ্যে বাতি রহিয়াস্তে । তাহাকে দেখিয়া তিনি 
ধর্ম উপদেশ যাচঞা করিলেন । তদুত্তরে তিনি তাহাকে বলিলেন তোমার কি 
সদগ্তরু মিলিয়াছে? তিনি বলিলেন, সদ্‌গুরু অন্সন্ধানে আমি ভারতবর্ষের 
প্রচলিত সমস্ত সম্প্রদ্দায়ের মধ্যে মিশিয়াছি। আমার মনের মত গুরু কোন স্থানে 


১৪৮ বিজয়ায়ন 


মিলিল না। যে কয়েকজন গুরুর সঙ্গে আমার দেখ। হইয়াছে তাহার একজনও 
আমার মনের মত হয় নাই। আমি সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানের জন্যাই ভ্রমণ করিতে 
করিতে হিমালয়ের এই উচ্চ শৃঙ্গে আসিয়াছি। অগ্ঠ আপনাকে দেখিয়া আমার 
ভক্তি হইতেছে । আপনাকে আমি সব্গুরুবূপে বরণ করিতেছি, আপনি আমাকে 
যোগ সম্বন্ধে শেষ উপদেশ প্রদান করুন। তাহাতে এ লামাগুরু বলিলেন, তুমি 
ধৈর্ধ্য অবলম্বন কর, অচিরে তোমার গুরু মিলিবে, আমি তোমার গুরু নই কিন্ত 
তোমার সদগুঞ্ পাইবার পক্ষে আমি তোমার সাহায্য করিব।* এইবার দার্জিলিং 
হইতে যে বিজয়কুষ্ণ জলপাইগুড়ি আসেন, তাহাঁও ১৬ই বৈশাখের তত্বকৌমুদীর এই 
সংবাদ হইতে জানিতে পারি, “উৎসবাস্তে (দাজিলিং-এর ) শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, 
সৈয়দপুরে ব্রাহ্গধর্ম গ্রচাব করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন” শ্রাবণ 
মাসে ঘখন দাঁজিলিং গিয়াছিলেন তখন জলপাইগুড়ির কথা তত্বকৌমুদীতে দেখি 
না, স্থৃতরাং চৈত্র মাসে দাজিলিং গিয়াই তিনি লামাগুরুর সন্ধান পাইয়! থাকিবেন । 
শ্রীধর তাহার বিবরণে এই ছুইবারেব দাঁজিলিং যাত্রাকে মিশাইয়া ফেলিয়া সময়ের 
ভুল ইঙ্গিত দিয়াছেন। বল! বাহুল্য শ্রীধর স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এই বিবরণ 
বেশ কয়েক ব্সর পরে লিখেন । সে যাহ! হোক, গুরুকরণে যে বিজয়কৃষ্ণের পুব 
বিরূপতা এখন সম্পূর্ণ তিরোহিত তাহা বুঝা গেল । তবে গুরুর মত গুরু চাই 
তার, বিজয়কৃষ্ণের মনের মত গুরু কি শীঘ্র মিলে! তবে লামাগুরুর ভবিষ্খবাণী 
মিথ্য/ হয় নাই--সেই অলীম সমথী গুরু সত্যই অচিরেই মিলিয়া গেল। পে 
কথায় পরে আসিতেছি । তাহার পূর্বে আরও কয়েক মাসের খবর দিয়া লই। 

আধাঢ়ের শেষের দিকে বিজয়ক্ুষ্ সিরাজগঞ্জ গমন করিয়াছিলেন । তিনি 
সেখানকার স্কুলগুহে আর্য জাতির ৮রএ এখন্ধে একটি বত করেন। বক্তৃতা 
স্থলে প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জীবনীর একজন জংবাদদাত। 
বলেন উক্ত বক্তৃতা শ্রবণে তত্রস্থ লোক সকল বিশেষ প্রীত হইয়াছেন । 

শ্রাবণের প্রথমার্ধে তিনি সাগনীচড়া গমন করেন। সেখানে কয়েকটি 
্রাহ্মবিবাঁতে তিনি আচার্ষের কার্য করেনণ। একটি ধিবাহ সম্বন্ধে তত্বকৌমুদীতে 


প্রতিকল সমালোচনা করিতে দেখা যায়, যথা "বিগত ২৩শে শ্রাবণ বাগরআচড়া 
গ্রামে ব্রাঙ্গ পদ্ধতি অনুসারে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে । এ বিবাহে পণ্ডিত 
বিজয়কু্ঃ গোন্বামী আচাধ্যের কাধ্য সম্পন্ন করেন। শুনিলাম বিবাহ রেজিস্টারী 
কর! হয় নাই। সামান্য কারণে বিবাহ রেজিন্টারী: না কর! কোন রকমেই উচিত 
নয় ।৮ ব্রাহ্ধ বিবাহ সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় মাইন যে বিজয়ক্রষ্ণের মনঃপূত ছিল না, তাহা 
আমরা পূর্বে দেঁখিয়াছি। ইহা সেই মনোভাবেরই প্রকাশ না অন্ত কিছু নুচিত 
করে তাহ! জানিবার উপায় নাই। 


পঁল্িস্ণ 


তৰ্কৌমূদীতে প্রকাশিত পরের সংবাদটি বিজয়্কষ্ণের জীবনের পক্ষে অতস্ত 
প্রয়োজনীয় । সংবাদটি, এইরূপ,-"পণ্তিত বিজয়কষ্জ গোস্বামী মহাশয় 
বাগর্জীচড়। হইতে প্রত্যাগত হইয়। কয়েকদিন শারীবিক অসুস্থতা নিবন্ধন 
কলিকাতায় ছিলেন। আমরা শুনিয়৷ সুখী হইলাম যে তিনি একটু সুস্থ হইয়াই 
বিভার অঞ্চলে প্রচার করিবার উদ্দেস্টে গমন করিয়াছেন। প্রচারার্থি বাবু 
শশিতুষণ বস্ু* ও তাহার সহিত গমন করিয়াছেন ।” পাঠকগণকে বলিয়! দিতে 
হইবে না! যে এই যাত্রাতেই বিজয়রুষ গয়াব আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তাহার ঈপ্সিত 
গুরু লাভ করেন। উপরের সংবাদটি ১লা ভাদ্রের তৰকৌমুদীতে বাহির হয়, 
বাগর্জীচড়ায় ২৩শে শ্রাবণ বিবাহে আচার্য্যের কাধ্য করিয়া, অসুস্থতা! নিবন্ধন 
কলিকাতায় কয়েকর্দিন কাটাইয়া, তিনি খুব সম্ভব শ্রাবণের দ্ুই এক দিন থাঁকিতে 
গয়াভিমুখে যাত্রা করেন। অর্থাৎ তাহার দীক্ষা কোন ক্রমেই এ বৎসরের (১৮৮৩, 
বাংল! ১২৯০ ) ভাত্র মাসের পূর্বে হইতে পারে না। ১৬ই ভাদ্রের তথ্বকৌমুদীর 
সংবাদটি এই বব, শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত বিজয় গোস্বামী মহাশয়কে অনুস্থত! নিবন্ধন 
গিবিডিতে কিয়ংকাল বাস করিতে হইয়াছে । শীঘ্রই তিনি বিহার প্রদেশে গমন 
করিবেন। সেখানে গয়াকে তাহার কার্ষক্ষেত্রের মধাবিন্দু করিয়া বিহারের নানা 
স্থানে প্রচার করিবেন। ইহা! হইতেও বুঝা যায় যে তিনি ভাদ্রের শেষার্ধে গয়া 
পৌছান। 

বিজয়কুষ্ণের এই ভ্রমণের প্রথম দিকের বিবরণের জন্ত আমরা তাহার সহকারী 
প্রচারক শশিভৃষণ বস্থ মহাশয়র নিকট কৃতজ্ঞ। বন্ধ কর মহাশয় তাহার গ্রন্থে 
এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । বিজয়কৃষ্ণের কোন চবিত লেখকই এই বিবরণটি 
ঈদ্ধত না করিয়াই পারিবেন না, এতই প্রয়োজনীয় এই বিবরণটি। বন্থ মহাশয় 
লিখিতেছেন, “আমরা প্রথমে মধুপুরে ** যাই। তথায় প্রায় পনের দিন উপাসন। 
কীর্তন, আলোচনায় অতিবাহিত হয়। গৌঁসাইজীর প্রাণস্পর্শী উপাসন। আলোচন! 


* আমরা ইহার প্রচারাথী পরীক্ষা দেওয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
স্পটই তিনি এখন বিজয়ঙষ্ণের তত্বাবধানে প্রচারকার্ধে তালিম লইবেন। তাহার 
সম্বন্ধে তত্বকৌমুদীর মস্তব্য--“আমরা আশ! করি তিনি এই হুযোগে দীর্ঘকাল 
বিহারে অবস্থিতি করিয়! হিন্দি শিক্ষা! করিতে ঘত্ব করিবেন এবং যথ! সাধ্য প্রচার 
কার্য্ের সহায়তা করিবেন।” --লেখক। 

** মধুপুর হইয়। গিরিভি যাইতে হয়।--লেখক । 


১৫৩ বিজয়ায়ন 


এবং মধুর সংকীত্ুনে প্রতিদিন সায়ংকাঁলে বহুলোক একত্রিত হইত, কীন্তনে তিনি 
প্রায়ই আত্মহারা হইতেন। কীর্তন উপাসনাদ্দির সময় ব্যতীত অধিকাংশ সময় 
তিনি জঙ্গলে ধ্যানে মগ্র রহিতেন; ব্যাপ্রাদি ভিডি জন্তর ভয় থাক সন্বেও 
দিবাবসানেও গৃহে ফিরিতেন ন1 ।* 

তৎপরে আমরা পচম্বাতে (গিরিডির উপকণ্ঠে ) গিয়া শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্থ 
মহাশয়ের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করি। তথায় প্রতিদিন দশটার সময় সমবেত 
উপাসন! হইত; গৌসাইজীর মুখে তাহার স্বরচিত সঙ্গীত শুনিয়৷ উপাসকগণের মন 
নিতাস্ত আর্দ্র হইত । তিনি পল্মাতে নিমজ্জিত হইয়া যে সঙ্গীতটি রচনা করিয়া 
ছিলেন এস্থানে অধিকাংশ সময় সেইটি গান করিতেন। মধুপুরে তাহার যে 
ব্যাকুলতা, ধ্যানমগ্রতা ও নি্জনপ্রিয়তা পরিপক্ষিত হইয়াছিল, এখানে উহার 
আরও বৃদ্ধি হইল, এবং অর্পের নিমোক যেমন ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া যাঁয় তেমনি 
যেন তাহার বাহ ব্যপারের সহিত সম্পর্ক শিথিল হইয়া আদিতে লাগিল।” বক 
মহাশয়ের এই উক্ভিটুকু প্রমাণিত করে যে মধুপুর ও পচস্ায় তিনি প্রায় 
২০।২২ দিন কাটান। শ্রাবণের ঢুই একদিন থাকিতে কলিকাতা ত্যাগ'করিলে 
তাহাদের গয়া পৌছাইতে ভাদ্রের ২* তারিখ হইয়া গিয়া থাকিবে । 

গয়ায় তাহার কাধকলাপ সম্বন্ধে শশিভৃষণ বন্থ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন, 
“গয়ায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বক্ষিত প্রভৃতি তথায় স্থায়ীরূপে প্রচারের উদ্দেশ্টে 
আমাদের জন্ঠ স্বতন্ত্র বাড়ীভাড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু আমর! গোবিন্দবাবুর গৃহে 


* ব্রন্মোপলব্ধি এবং ব্রহ্ম সম্ভোগের জন্য তাহাঁৰ গভীর এবং দীর্ঘকা লব্যাপ। 
ধ্যান তাহার ব্রাঙ্গ বন্ধুদিগের নিকট অধিদিত ছিল নী । পণ্ডিত শিবনাথ শাস্টী 
বলিয়াছেন, “একদিন ছাদে বিয়া আলোচনা করিতে করিতে আমরা ধ্যানস্থ 
হইলাম । কোন দিক দিয়া সময় চলিয়! গেল জ্ঞান রহিল না, অবশেষে তোপের 
শবে ধ্যান ভঙ্গ হইল, কিন্ত তখন ভোর ৫টা। কখনও কখনও বিজয়কুখ এরূপ 
ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন যে সমাজে উপাসনার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবু তীহার 
ধ্যান ভঙ্গ হইত না। শাস্ত্রীমতাশয় বলিয়াছেন, এরপাঁবস্থায় তাহার হইয়া একদিন 
তিনি উপাসন! করিয়া আসেন, পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে শান্ত্ীমহাশয়কে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছেন, কই উপাসনার সময় হয় নাই?” কথা৷ প্রসঙ্গে বছ্ধুবর নগেন্জনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয়কে একবার বলিয়াছিলেন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিব 
মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু উপাসনা! এত মিষ্ট লাগিল যে আর শুইতে ইচ্ছা হইল ন 
সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল।-_লেখক। 
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স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের আযপোজন, 
সামাজিক উপাসনাদ্দির বন্দোবস্ত প্রভৃতি উপায়ে তথায় ব্রাহ্মলমাঁজের কাঁজের কিছু 
কিছু আরস্ত হইয়াছিল? কিন্তু তাহারা যেরূপ আশ! করিয়াছিলেন, অল্প দিনের 
মধ্যে বুঝিতে পারিলেন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্প্রতি 
সম্ভবপর নহে। গোবিন্দবাবুর গৃহে ছাদের উপর প্রতিদিন সায়ংকালে ধর্ম 
সাধন বিষয়ে আলোচনা হইত । গৌসাইজী আলোচনা করিতে করিতে ধানে, 
ডুৰিয়া যাইতেন; অধিক কথা বলিতে পারিতেন না । উপাসনা সময়েও তাহার 
ছুই তিন ঘণ্টা ধ্যানে অতিবাহিত হইত) কিন্তু সাধারণ উপাঁসকগণের পক্ষে এত 
অধিক সময় ধ্যানে বসিয়! থাকা প্রীতিকর হইত না । 

ইতিমধ্যে একদিন কথ। প্রসঙ্গে গোবিন্দতাবু আকাশগঙ্গা পাহাড়ের বাবাজির 
অত্যন্ত প্রশংসা করিয়! বলিলেন, এ বাবাজির নিকট গমন করিলে সাধন সম্ব্ধে 
অনেক উপদ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে । গোর্বামীম্হাশয় বাবাঞ্জির নাম শুনিয়া 
তাহার দর্শনের জন্ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন; এবং পবদিবস আমাকে লইয়। 
আকাশগঙ্গ! পাহাড়ে যাত্রা করিলেন। অনীতিপর বৃদ্ধ এ বাবাঁজি আমাদিগকে দূর 
হইতে দেখিয়া গাত্রোখান করিলেন। তীহার দীর্ঘ সরল দেহ ও সৌম্য মৃত্তি 
দেখিয়া সহজেই আমাদের মন আকৃষ্ট হইল, গৌপাইজী তাহার দর্শনমাত্র দূর হইতে 
বালকের গ্ঠায় কািয়! গিয়! পায়ে পড়িলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, “আমি 
নিতান্ত অজ্ঞান কিছুই জানি না, আমাকে ধর্মশিক্ষা দিন, আমাকে তক্তির পথ 
প্রদর্শন করুন|” বাধাজি তাহার কাতরোক্তিতে বিন্মিত হইলেন এবং পিঠ 
চাঁপড়াইয়া সাত্বন৷ বাক্যে বলিলেন, স্থির হও, স্থির হও, আমি তোমার মত 
ব)াকুলাত্া আর দেখি নাই। তোমার যদি ধর্ম না হয় তবে আর কাহার হইবে ? 
তোমার নিশ্চয়ই ভক্তিলাভ হইবে, তুমি নিশ্চয়ই ধর্মলাভ করিবে । আমরা 
বাবাজির জন্য কিছু চাল ডাল সঙ্গে লইয়াছিলাম, উহা! তাহাকে দেওয়া হইল; 
তিনি আমাদিগকে বিশ্রামার্থে উপবেশন করাইয়! বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

বিশ্রামের পর অদুরস্থ নিঝরের নির্মল বারিতে স্নান করিয়া আমাদের সমস্ত 
ক্লাস্তি দুর হইল; এবং চতু্দিকের পার্বত্য শোভা দর্শনে আমাদের মন পরমেশ্বরের 
অর্চনার জন্ত আকুল হইয়া উঠিল । গোস্বামীমহাশয় উপাঁসনা করিলেন । ইতিমধ্যে 
বন্ধনাদি সম্পন্ন হইলে আমর! আহারার্৫ে আইত হইলাম; এবং জননী যেমন স্বয়ং 
ন্ুক্ত থাকিয়! পরম যত্বে সম্তানের পরিবেশন করেন, বাবাঁজিও তেমনি আমাদিগকে 
পরিবেশন করিয়া পরিতোষপূর্বক খাওয়াইলেন। ইহার পর অভুক্রদের আহ্বানার্থ 
শঙধ্বনি হইলে অন্তান্ন অত্ুক্ত যাহারা নিয়মিতরূপে সেই আশ্রমে অঙ্গ পাইত, 
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তাহার! আসিয়া উপবেশন করিল। বাধাজি সকলকে আহার করাইয়। পরে স্বয়ং 
আহার করিলেন। তাঁহার আশ্রমের এই নিয়ম ও ব্যবস্থ! দেখিয়। মনে হইল 
পরমেশ্বর স্বয়ং এই নির্জন অরণ্যে তৃষ্ঠার্তদের জন্য সুণীতল বারি এবং ক্ষুধিতদের জন্য 
অন্নছত্র থুলিয়। তাহার সদাব্রত রক্ষা করিতেছেন । ধন্য তাহার করণ! । 

মাহার ও বিশ্রাশান্তে বাবাজির সঙ্গে গোস্বামীমহাশয়ের ধর্ম বিষয়ে অনেক 
কথাবার্ত। হইল। অপরাহ্ণে আমরা তাহার পরামর্শে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে সাধুদর্শনে 
গমন করিলাম । এক সাধু ইহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “আনন্দ রহ । এই 
সাধুর সঙ্গেও তাহার ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা! হইল । প্রদোষে আমর! নামিয়। 
আমিণাম , মামিতে পথে তিনি একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এই স্থানে 
মহাপ্রেমিক শ্রীচৈতন্তদেবেব ভাবোদয় হইয়াছিল, তিনি কৃষ্ণ বিরহে উন্মত্ত হইয়া 
কৃষণরে বাপরে কোথা গেলিরে বলিয়া চীৎকাঁর করিয়। কাদিয়াছিলেন। এইরূপে 
ভক্তের কাঠিণী বলিতে বলিতে তিনিও বালকের ন্ায় কাঁদিতে লাগিলেন। আমি 
তাহার কাতবো।ক্ত অবণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। জাধু চরিত্র মালায় 
পাঠ কাবয়াছিলাম ধর্মের জগ্ত উন্মত্ত হইতে হয়, আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। 
মনে হইল ইনি প্রঙ্কতই ধর্মের জন্য উন্মত্ত হইয়াজেন | * 

একাদদন তিনি সংস্কৃতশাস্ত্ব পড়িতেছিলেন, পড়িতে পড়িতে বলিলেন, শি 
আমার এরূপ ইচ্ছা হইতেছে যে গেরুয়া পরিয়া প্রচার করি। ইহাতে স্থুবিধাও 
আছে, সঙ্গে বেশি কাপড় রাখিবার প্রয়োজন নাই। অধিক কাপড় না 
রাখিয়া! অধিক বই রাখাই ভাল। এই বলিয়া ভূত্কে ডাকিলেন, এবং 
বলিলেন, আমাকে ফকির জাজাইয়া দাঁও। সেই দিনই বাক্স খুলিয়৷ কতক 
কাপড় বিলাইয়া দিলেন, আব অবশিষ্টগুণি গেক্য়। রঙে ছোপাইয়া লইলেন । 
গোবিন্দবাবু কোট হইতে আসিয়! দেখিয়া বলিলেন, "এ যে সব লালে লাল 
১ইয়। গেল ।' 

একদিন গেক্ুয়া পরিয়া৷ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যাইতে পথে একজন লোক 
আট মানাব পয়স| দিয়! তাহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ 
করিলেন না। আশ্রমে উপস্থিত হইলে বাবাজি বলিলেন, তোমার ষেরূপ 


*্* প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন, “আমার মনে হয় ধর্মের জগ 
একেবারে ক্ষেপা হইয়াছেন, ব্রাহ্মসমাঁজে এরূপ লোক আমি দেখিনা । একটি 
লোক দেখিয়াছিলাম তিনি সাধু বিজয়নষ্ণ গোস্বামী । আমি তাহার ন্যায় ধর্মের অন্ত 
ব্যাকুলাত্স! দেখি নাই ।-_ লেখক । 
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ব্যাকুলতা ছেখিতেছি তাহাতে তোমার জন্ত সাধনকুটির বিশেষ আবম্কক ॥ 
আমি পাহাড়ের উপরিস্থ আমার এঁ সাধনকুটির তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, 
তুমি এখানে অবস্থান করিয়া সাধনভজন কর। পাহাড়ে ব্যাত্যা্দি হিং 
জন্তর ভয় ছিল, গোবিন্দাবাবু তজ্জন্য অনেক সময় তাহাকে সাবধান করিতেন, 
কিন্তু তিনি যেরূপভাবে বিচরণ করিতেন তাহাতে বিন্দুমাত্র ভয়ের চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হইত না। ইহার পর আমরা প্রায়ই আকাশগঙ্গায় যাইতাঁম। 
একদিন আমাকে বলিলেন, শিশি, তুমি ফিরিয়া যাও, আমি এখানেই থাকি ।* 
কিন্তু আমি একাকী আসিতে সাহসী ন! হওয়ায় আমিও রহিলাম । আমাকে 
পাঁডড, খাইতে দেওয়া হইল, উহাতেই আমার উদর পৃ্ণ হইল । 

একদিন অপরার্ে আমরা! কোন জঙ্গলের পার্থে বসিয়৷ রঠিয়াছি, গৌসাইজী 
প্রসঙ্গক্রমে সাধু অঘোরনাথের কথ! উত্থাপন করিয়া! বালকের ন্যায় কাদিতে 
কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “অঘোরের সঙ্গে কথ হইয়াছিল, যে আমরা ছুই 
ভাই মিলিয়া ভারতের সবত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিব। কিন্তু হায় তাহ! 
হইল না; অঘোর আমাকে একাকী ফেলিয়। চলিয়া গেলেন । তারপর বলিলেন, 
শি, আমি আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকব, তুমি আমার পাস্থে ঘুমাইয়া 
থাক। এই বলিয়! তাহার গাত্রবস্ত্র দ্বার আমাকে উপাধান করিয়। দিলেন । 
শিশু যেমন মাতৃপার্খে নির্ভয়ে নিশ। যাপন করে আমি তাহার পার্থে তেমনিভাবে 
নিশা যাপন করিলাম । আর এই জীবনুক্ত সাধু পুরুষ ব্র্যাপ্রাদি শ্বাপদসংকুল সেই 
ভীষণ অরণ্যের পার্থ সমস্ত রজনী অটলভাঁবে, ভয় উদ্বেগ বিহীন হইয়! ্রহ্মধ্যানে 
অতিবাহিত করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল শীতবাত এবং হিংম্্র জন্তর কোন 
প্রকার ভয় তাহার ছিল না। রাত্রি শেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে পুনরায় আমাকে উঠাইলেন; 
আমর! নিঝর বারিতে সান করিয়া নিজন গুহাপ্রান্তে বসিয়া ব্রন্মোপাসনা করিলাম । 
তাহার সেই সময়ের প্রাণম্পর্শা উপাসনার ম্বতি আমি অগ্যাপি বিশ্বৃত হইতে 
পারি নাই। এইদিন উপাসনার সময়ে খুব বড় একটি সাপ তাহার গলায়, 
উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই, আপন! হইতেই ন্বামিয়৷ গিয়াছিল; 
আর তাহাতেও কোনরূপ ভীতির চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। তাহার ভক্তি 
অঙ্থরাগে যেন হিংস্র জন্তগুলিও মন্রমুগ্ধ হইয়া যাইত, তাহাদের হিংস্াবৃত্ি 
ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হইত । 

ইহার পর একদিন মামীকে বলিলেন, 'শশি, আমি আর কলিকাত। যাব না, 
তুমি ফিরে যাও।' এই কথা বার বার বলিতে লাঁগিলেন। আমি তাহার 
ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। গয়ার পথে যুবক নিমাইএর পরিবর্তন 
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হইলে বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে সঙ্গীগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, 
আমি আর সংসারে যাবো না। আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরাতে চলিলাম ! 
ইনিও যেন তেমনি গয়ার নির্জনতার মধ্যে ডূবিয়া সমগ্র মনে ব্রহ্মলাধনায় 
নিযুক্ত হওয়ার আশায় তথায় চিরবাসস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আর 
পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, আমি আর কলিকাতায় যাবো না। কলিকাতায় তাহার 
পুত্র কন্া আত্মীয়ম্বজন বন্ধুবান্ধব রহিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের প্রতি যেন 
তীহার কোনরূপ মায়া নাই। কলিকাতা পরিত্যাগ অবধি একবারও তাহাদের 
বিষয় উল্লেখ না করায় মনে হয় তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কোন চিন্তাই ছিল 
না। একদিন আকাশগঙ্গা হইতে আসিবার সময় পথে করজোড়ে কাদতে 
কাদিতে প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন, 'প্রতু, আমায় স্বতগ্্র কুটির দাও, স্বতন্ত্র 
কুটির না হইলে আর চলে না।” অবশেষে গোবিন্দবাবু প্রভৃতি তাহাব জন্ত 
স্বতন্ত্র কুটির নিমাণে মনোযোগী হইয়াছিলেন। 

একদিন আমরা বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলাম। বুদ্ধের সাখনক্ষেত্র, নিরঞ্জন নদী 
ইত্যাদি দেখাইয়া তিনি আমার নিকট শাক্যমুনির গুণকীত্তন করিলেন এবং 
অবশেষে নিরঞ্জন তীরে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়! সমস্ত দিবস যাপন করিলেন। 
আমর! সায়াহ্নে আহাধ প্রস্তুত করিয়৷ তাহার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম , 
কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ না হওয়ায় তিনি সুধান্তের পূর্বে গৃহে ফিরিলেন না। 

ইহাব পর তিনি একাকী আকাশগঙ্গায় যাইতেন; এবং আর কলিকাতায় 
ফিরিবেন না স্টির করিলে আমি শান্ত্ীমহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে কলিকাতায় 
চলিয়া আসি। অবশেষে তাহার পুত্রকন্তাগণ তাহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া 
আনেন ।” 

উদ্ধৃত বিবরণটি মনোযোগ সহকারে পড়িলে বুঝ! যাইবে যে শশিভূষণ বন্ধ 
মহাশয়ের গয়ায় অবস্থান কালে বিজয়কৃষের গুরুলাভ হয় নাই। গয়ায় 
পৌছাইয়া কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে পর বিজয়ক্ুঞ* আকাশগ্গা পাহাড়ে 
বাবাজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। এ প্রথম সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে উদ্ধৃত 
বিবরণটিতে আবও সাত দিনের পৃথক উল্লেখ রহিয়াছে, এবং এই সাত দিনও 
ক্রমান্বয়িক নয়। এক দিনের পর পর হইলেও চৌদ্দ দিন হইয়। যায়। তাহার 
পর শাস্ত্রীমহাশয়কে কলিকাতায় চিঠি লেখা, তীহার নির্দেশ প্রাপ্তির জন্ত 
কয়েকদিন ধরিতে হয়। সুতবাং গয়ায় পৌছাইয়! অদ্যুন ১৭১৮ দিনের পূর্বে 
বহুমহাশয় কলিকাতায় ফিরেন নাই। অর্থাৎ খুব সম্ভব বন্থমহাশয় আশ্বিনের 
দ্বিতীয়ার্ধে কলিকাতায় ফিরিয়া থাকিবেন। এইরূপ মনে করিবার আর একটি 
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কারণ এই যে সাধারণ ত্রাহ্মদমাজের ১৮৮৩ খুষ্টান্ধের তৃতীয় 'ভ্রৈমাসিক কাধ 
বিবরণীতে লেখা হয় যে পণ্ডিত বিজয়ক্কষ্ণ গোস্বামী এখন বেহার অঞ্চলে তাহার 
প্রধান কর্মক্ষেত্র করিয়াছেন। শশিভৃষণ বন্থু সন্বদ্ধে বল! হয় যে তিনি 
বিজয়কুষ্ককে ধর্মপ্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। এই রিপোর্ট ১ল! কাতিক ছাপা 
হয়। সুতরাং বন্থমহাশয় যে আশ্বিন মাস শেষ হইবার বেশি পর্বে কলিকাতা 
ফিরিয়া আসেন নাই তাহ! ধরিয়া লওয়৷ যায়। বিবরণীর "শীত-বাত” ও আশ্থিনকে 
লক্ষিত করে। ঠিক কোন তারিখে তিনি ফেরেন তাহার ইঙ্গিত ততকৌমুদীতে 
পাই নাই। 

বন্থমহাশয় ফিরিয়া আসিলে বিজয়কুষ রঘুবর দাস বাবাজির মাশ্রমে দিবারাত্র 
বাস করিয়া থাঁকিবেন এবং এক ব্রহ্মচারীর সহিত অন্তরঙ্গতা হইয়া থাকিবে । 
তাহার দীক্ষা সম্বন্ধে বিজয়কষ্ণ তাহাব কোন কোন শিষুকে পরে যাহা বলিয়াছিলেন 
তাহ! এই “মানস সরোবরের পরমহংসজীর নিকট আমাব দীক্ষা পাইবার পূবে 
কিছু দিন আমি ও আর একটি সন্ন্যাসী (ব্রহ্মচারী ) আকাশগঞ্গ৷ পাহাড়ের বথুবর 
দাস বাবাজীর আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলাম এবং গয়ার চারিদিকে পরিভ্রমণ 
করিয়া সাধু দর্শনাদি করিয়| বেড়াইতাম। একদিন আমরা আশ্রমে বসিয়া! আছি, 
এমন সময় রাখাল বালকের! আসিয়া বলিল পাহাড়ের উপরে এক মহাত্মা 
আসিয়াছেন। এ কথ! শুনিয়। আমি ও আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী তাহার জন্ত কিছু 
আহারার্দি সংগ্রহ করিয়া লইয়া! উপরে সেই মহাত্সার নিকটে গেলাম | প্রথম দিন 
টাহার সহিত বিশেষ কোন কথাবার্তা হইল না । দ্বিতীয় দিন আমার সঙ্গের 
সেই সন্ন্যাী অন্য কোথাও বেড়াইতে গেলেন। সেদিন আমি একাকী কিছু 
আহার্ধাদি সংগ্রহ করিয়া উপরে মহাত্মার নিকট গেলাম । যাইবামান্র তিনি 
আমাকে কাছে ডাকিয়া লইলেন এবং বলিলেন, আমি কেবল তোমার জন্ই এখানে 
আসিয়াছি। কাল তোমার সঙ্গে অন্ত লোক থাকায় কোন কথ! বলিতে পারি 
নাই। এই বলিয়া তিনি আমাকে মা যেমন ছেলেকে কোলে নিয়! ছুধ খাওয়ান, 
সেইরূপভাবে কোলে নিয়! রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনাবলী বলিতে আস্ত 
করিলেন । এইরূপে ক্রমশঃ আমাকে অভিভূত করিয়া নাম দিলেন । তাহার 
পর আমি তাহাকে প্রণাম করি এবং মস্তক উত্তোলন করিয়া! আর তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম না। ঢুলুঢুলু অবস্থায় কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম । 
গোফার ধারে বেলগাছের নীচে বড় পাথরের চটাংখানার উপর বসে পড়লাম । 
এগার দিন এগার রাত্রি একই অবস্থায় কেটে গেল। সে সময় বাবাঁজী খুব যত্বের 
সহিত আমার দেহটি রক্ষা করেছিলেন” পাঠকদিগের জানিয়া রাখা ভাল 


১৫৬ | বিজয়ায়ন 


যে বিজয্বকুষ্ণের দীক্ষা লাভের যে বিবরণটি আমি দিলাম, তাহ! সকল খু'টিনাছিতে 
সর্ববাদীসম্মত নয় । কাহারও মতে দীক্ষাস্থানেই বিজয়কৃষ্ঃ অজ্ঞান হইয়া পড়েন, 
এবং বাবাজি তাহাকে খুঁজিয়া আপন আশ্রমে লইয়! আসেন, কাহারও কাহারও 
মতে এগার দিনব্যাপী তিনি যে সং্ঞাশূন্ত হইয়া পড়েন, তাহা দীক্ষার কয়েকদিন 
পরে। আমরা এ ছুই বিষয়ে “সৎগুকুসঙ্গে” লিখিত বিবরণটিই অন্থসরণ করিলাম । 
“কাঙ্গালের ব্রন্মাণ্ড বেদ"* গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষালাভ সম্বন্ধে যাহ! লিখিত 
হইয়াছে, কৌতুহলী পাঠক তাহ। শ্রীশ্রীগগুরুদঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডের ৯০-৯১ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধত দেখিতে পাইবেন। বিজয়ক্কখ লিখিত “আঁশাবতীর উপাখ্যান সামান্ত 
বপকের আড়ালে বিজয়কৃষ্ণেরই আধ্যাত্মিক আত্মচরিত। তহুপুরের আশাবতী 
বিজয়কৃষ্ণেরই আধ্যাত্মিক সত্ভী। এই গ্রন্থেও বিজয়কৃষ্ণের গুরুকরণ ব্যাপারটি 
মোটামুটি উপরোক্তভাবেই ইঙ্গিত হইয়াছে । 

বিজয়কৃষ্ণের গুরুদেব যে অসামান্য সমর্থী মহাপুরুষ ছিলেন তাহ! বলাই বাহুল্য । 
লৌকিক পরিচয়ে ইহায় নাম ব্রঙ্গানন্দ পরমহংস ; বিদেহমুক্ত অবস্থায় ইনি মানস 
দরোবরে বাস করিতেন এবং প্রয়োজনাহুদারে দেহধারণ করিয়া অথবা হুক্ম দেহে 
গমনাগমন করিতে পারিতেন। সংসারাশ্রমে ইনি পাঞ্জাবী ব্রাহ্গণ এবং নানকপন্থী 
উদাসী সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন । কথিত আছে যে কথাপ্রসঙ্গে বিজয় একদিন 
তাহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন শাস্ত্রে ষে অষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ অনিমা, লঘিমা, 
মহিমা, প্রাপ্তি প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, এবং যত্্রকামাবসায়িত্বের কথা আছে তাহা! 
কি সত্য। প্রকাশ যে গুরুজী একদিন নির্জনে অষ্টসিদ্ধির সকল শক্তিগুলির একে 
একে প্রমাণ দিয়! শিষ্কের মনে যুগপৎ বিন্ময় এবং বিশ্বাস আনয়ন করেন। তবে এ 
কথাও বলিতে তুলেন না যে এ সকল্‌ ক্ষমতা! কিছুই নয়-_ইহার! যোগের কতকগুলি 
বিভূতিমাত্র। বিজয়রুষণও আপন জীবনে ইহাদের বিশেষ কোন মধাদ! দেন নাই। 
বিজয়কৃষ্ণের পরকালতত্বে এবং দেহাস্তর বাদতত্বে অনড় বিশ্বাস এই সময়ে আশ্চর্য 
রূপ অতিরিক্ত সমর্থন পায়। দীক্ষা লাভের পূর্বে সাধু দর্শনে ঘুরিতে ঘুরিতে নৃসিংহ 
মন্দিরের নিকট আপনার পূর্বজন্মের স্থৃতি তাহার জাগরিত হয়। পূর্ব জন্মে তিনি 
এঁ স্থানে সাধু ছিলেন এবং যে বটবৃক্ষতলে বসিয়া তপন্তা করিতেন তাহার উত্তর 
শাখায় ও রাম শব্দ দুটি ধোছিত করিয়াছিলেন । অনুসন্ধানে দেখা যায় সত্যই 


* হরিনাথ মজুমদার বা কাঙ্গাল ফিকিরঠাদ বিখ্যাত সাহিত্যিক, গ্রাম বার্তা 
প্রকাশিকার সম্পা্ক এবং বাউল গান রচস্িত! ও গায়ক । সাহিত্যিক জলধর 
সেন. ইহার জীবনী লিখিম্বাছেন- লেখক ! 
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খোছিত শব্ধ ছুটি পাওয়া যায়-_ অবশ্ত বৃক্ষের বৃদ্ধিতে লেখাগুলি আকাবীকা হইয়া 
গিয়াছিল। বিজয়ক্ক্ স্বয়ং আশাবতীর উপাখ্যানে ইহার উল্লেখ ০০৯ তাই 
আমরা ইহার সামান্য উল্লেখ করিলাম । 

দে যাহা হউক, বিজয়কৃষ্ এতকাল ধরিয়! যাহ! খু'ঁজিতে ছিলেন এই মহাত্মার 
কুপায় তাহ] তাহার করতলগত হইল বিজয়বৃ তাহার আপন অমাহ্মী সাধনার 
নানান পর্যায়ের এবং এই শেষ সাফল্যের বিবরণ দিয়াছেন অতি স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট 
ভাষায় তাহার যোগসাধন গ্রন্থে। তাঁহার এই সাফল্যের মুহূর্তে তাহার সমগ্র 
সাধনাটিকে আর একবার ম্মরণ করিয়া লইবার জন্য উহা! বিস্তারিত উদ্ধৃত করিয়। 
দিলাম । বিজম্ক্ৃষ্খ লিখিতেছেন, “পবিভ্র স্বূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন 
সার্থক করিবার উদ্দেশ্টে ব্রাহ্মদমাজে প্রথম আসি । তথায় করণাময়ের কৃপায় 
অনেক সত্য ও প্রভূত উপকার লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার অল্প শক্তিতে 
যে পরিমাণে সম্ভব তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়াও লইলেন। তাঁহার ও তাঁহার 
সম্তানগণের সেবায় জীবন ধন্য হইল। ক্রমে অনেক বিপদ আপক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া 
বিস্তর সত্যলাভে জমর্থ হইলাম । উপাসন!, প্রার্থনা, ধ্যান ধাঁরণাদি করিতে 
শিখিলাম। এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মদমাজের আশ্রয়ে নবজ্জীবন লাভ 
করিয়! উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাস! তাঁহাতেও মিটিল 
না। কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে 
বসাইয়৷ পূজা! করিতে পাবিতাম না । উপাসনার সময়ে অনেক সময় ভ্াহান 
জাগ্রত জীবন্ত আবিভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব 
আনন্দ, আশা! ও শাস্তি উপভোগ করিতাম সত্য কিন্তু কেন জানি না, এই অবস্থা 
দীঘকাল স্থায়ী হইত না। অনেক সময়েই তাহ! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! কাটাইতে 
হইত এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত। 

শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্থার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্বে আমি 
বাঁগআীচড়া। গ্রামে ছিলাম । তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষার্কৃত তীক্ষ 
হয় এবং তাহাতে দেখি যে জীবনের প্রকৃত ধর্ষের অবস্থা অতি হীন? সুবিধা 
হইলে এবং লোকে না৷ জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমার দ্বারা 
অনুষ্ঠিত হইতে পারে, অর্থাৎ তখনও পাপশক্তির “দুল জীবিত ছিল, অবকাশ 
পাইলে আমাকে ঘোর পাপাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন 
অবস্থা দেখিয়! আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্মচিন্তা 
আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাঁদি এবং নানা দেশ-বিদেশে ধর্ম প্রচার করিয়া, 
হায় । আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়! তবে ধর্মের ভিত্তি কোথায়? 
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নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রঃ 
স্তই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে ব্রহ্ষলাভ ও দিনযামিনী তৎসহবাস 
বাতীত ইহার আর কোন উপায় নাই। তাহার সহিত আমার প্রাণের যোগ 
ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ওষধি নাই। তখন নানাস্থানে এ ওষধির অন্বেষণে ফিরিতে 
আরম্ভ কবিলাম। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন ধর্মবন্ধুর * সহবাসে 
প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম ও তাহাদের নিকট বিস্তর ধর্মকথা ও অনেক উপকার 
পাইলাম, কিন্ত তাহাঁও আমার প্রাণের আকাজ্ষা চরিতার্থ করিতে পারিল না। 
আমার অন্তরের বন্ত সেখানেও পাইলাম না, তখন নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম । 
অঘোব পন্থীদের কাছে গেলাম, তাহার! সাধক বটেন কিন্তু তাহাদের নবরমাংসাহার 
ও অন্যান্ত বীভৎস ব্যাপাবে মামার কাঁচ হইল না| কাপালিকদের ব্যবহার আরও 
ভয়াবহ দেখিলাম । বামাৎ্, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং 
বৌদ্ধযোগী সকলে নিকটই গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাস৷ দুব হইল 
নাঁ। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়াতীর্থে আকাশগঙ্া নামক পর্বতে একজন নানকপন্থী 
মহাম্ম। রুপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার 
জীবনে এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে । অবশ্ঠ আমি প্বেতা হইয়! গিয়াছি 
বশিতে পারি না । কিন্তু এটুকু না বলিলে মিথ্যা কথ! বল! হয় ও অকৃতজ্ঞত। হয 
যে মামার অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বাবে আসিয়াছি। 
কি যে সম্মুখে দেখিতেছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না ।” 
বিজয়কৃষ্ণের এই সদ্গুরু লাভ আমাদেব হিসাবে ১৮৮৩ থুষ্টাবের অক্টোবরের 
গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১২৯০ বঙ্গাব্দেব মাশ্বিনের দ্বিতীয়ার্ষে। বঙ্ক কর মহাঁশয়েব 
পুস্তকে "্মাধাট মাপে দীক্ষা! হয় বলিয়া! লেখ। হইয়াছি। তিনি তত্বকৌমুদী পত্রিকার 
পুরাদস্তব সাহায্য লইয়ও কিসের ভিত্তিতে আষাঢ় মাসে দীক্ষা হয় লিখিলেন, তাহা 
বুঝিয়া উঠ দুক্ধব। হয়ত মুদ্রাকর প্রমাদ এবং সেই প্রমান ক্রমান্বয়ে অনুহ্থত হইয়া 
গিয়াছে! এই সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশ্ঠ সন্দেহ উত্থাপন করেন শ্রীযুক্ত ঘর মহাশয় ।** 
_* কৃষ্টকুমাব মিত্র, উমেশচন্ত্র দত্ত, নগেন্দ্নাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাকিশোব 
চৌধুরী ( পববর্তী জীবনে সন্তদাঁ বাবাজী ) প্রভৃতি বহু ব্রা্ধ কর্তাভজা সন্প্রদায়ে 
যাতায়াত করিতেন । গরিফার জগচ্চন্ত্র সেন মহাশয় এই সম্প্রদায়ের নেতা 
ছিলেন ।-_-লেখক! 
** শ্রীযুক্ত গিরিজাশহ্কর ঘর শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় প্রথমে কুচবিহার কলেজে এবং 
পবে বিঞ্ুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক | “মন্দিরে প্রকাশিত তাহার “গোস্বামী 
চরিতের উপাদান সংগ্রহ আশ্র্ধ গবেষণ! শক্তির নিশ্চিত নিদর্শন ।--লেখক। 
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তবে তীহাঁর বিকল্প মাস ভান্রকে গ্রহণ ন৷ করিতে পারার যুক্তি আমি পূর্বে দিয়াছি। 
বিজয়ক্ৃষ্ণের এই যে সিদ্ধিলাভ তাহা তাহার ব্যক্তিগত জীবনেরই একটি অতি 
প্রধান ঘটন! নয়,-নব জাগরিত বাঙ্গলার ধর্ম সাধনার ইতিহাসেও ইহ! একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্রোশ শিল! (12115১60752 ). 


চাহ্কিবস্ণ 


সদ্গুরুর নিকট দীক্ষালাভের পর পুনরায় তিনি প্রকাশ হইলে বিজয়কৃষ্ণ সংসার 
ছাড়িয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। তাহাতে গুরুদ্দেব 
বিজয়কে বাঙ্গলায় ফিরিয়া! তথাকার মুতধর্ম সঞ্জীবিত করিতে আদেশ করেন। 
বিজয়রুষ্ণ আরও কিছুদিন গয়ায় থাকিয়া সাধনভজন করেন এবং নিকটবর্তা স্থান 
সমূহের ভজনশীল সাধুদের দর্শন করিয়া বেড়ান । এই সময়েই বরাবর পাহাড়ে এক 
ভীষণ দর্শন ভৈরবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। স্তবস্তরতির বারা বিজয়কুষ 
তাহার কপট ক্রোধ প্রশমিত করাইলে তিনি বিজয়কৃষ্ণ ও তাহার সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে 
এক গুহার মধ্যে লইয়া গিয়া চারি কোঁণে সমাধিস্থ চারিজন সাধুকে দর্শন 
করান। এই চাবিজন সাধু চাঁরি ভিন্ন মার্গ ( অঘোরী, নানক পন্থী, কাপালিক, 
ও রাঁমাৎ ) অবলম্বন করিয়া একই লক্ষ্য বন্ ঈশ্বরলাভে জক্ষম হইয়াছেন । 
তাহাদের পূর্বের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এখন তাহারা সকলেই 
একই রূপ দর্শন করিতেছেন । বিভিন্ন লোকের রুচি অনুসারে নানা পথ, 
নান! মত হইলেও সকলেরই গম্য যে এক, ধর্ম যে এক, এই সত্যের প্রতাক্ষ 
প্রমাণ দেখিয়া বিজয়কুষ্ণের অনাশ্প্রদায়িক মন বিশেষ তৃপ্ত হইয়া খাকিবে। 
আরও কিছুদিন গয়ার নির্জনে সাধনভজন করিয়া তিনি গুরুর নির্দেশ মত 
কাশীধামে গমন করিয়া হরিহরানন্দ সরম্বতীর নিকট সন্াস গ্রহণ করেন। 
এই সন্গ্যাস গ্রহণ তিনি সাধারণ্যে বড় একটা প্রকাশ করেন নাই। কাণী 
গিয়া তিনি ঘে ব্রেলঙ্গ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন তাহা স্বাভাবিক । স্বামীজী 
তখন অজগর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। গোস্বামী শিশ্ত ভাক্তার হরকাস্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নোট বই হইতে উদ্ধৃত হইপ়াছে, “হঠযোগ ছাড়িয়া 
স্বামীজীর শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। গিয়া নমস্কার করিয়৷ বসিলে 
দক্ষিণ বাহুর তল দিয়া গৌঁসাইএর দিকে তিনি তাকাইলেন এবং চিনিয়া 
ফেলিলেন, লিখিলেন, “ইয়াদ হায়? গৌঁসাই “হা” বলিলে স্বামীজী গোসাইএর 
গায়ে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।” কাশী হইতে তিনি পুনরায় গয়ায় 
ফিরিয়া! নির্জনে তপস্তা করিতে থাঁকেন। 
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ইতিমধ্যে বিজয়কষ্খ-জায়া যোগমায়া স্বামীর সংসার ত্যাগ সস্তাবনার সংবাদ 
পাইয়া উমেশচন্দ্র দত্ত মহাঁশয়কে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে গয়ার় আসেন এবং 
বিজয়রুষ্জকে লইয়! কলিকাতায় ফিরেন । দীক্ষার অব্যবহিত পরের ঘটনাগুলি 
বিজয়কৃষ্ণের জীবনীগুলিতে সবিস্তারে বণিত আছে বলিয়া আমি উহাদের 
সংক্ষেপেই উল্লেখ করিলাম । বিজয়কুষ্ণের এই সময়কার ঘটনাগুলির স্বতন্ত্র 
সমর্থন সাধারণ ব্রা্গদমাজের মুখপাত্র তত্বকৌমুদীতে আশা করা বৃথা । এই 
সকল ঘটনা তাহার শিশ্কগণ বিজয়কৃষ্ণের স্বমুখে নানান সময়ে শুনিয়া 
থাকিবেন ! স্থুতরাং ইহার্দের কালান্ক্রমকে যাচাই করিয়া! লইবার স্থযোগ অল্প । 
তবে তিনি দীক্ষার পর এবং কলিকাতা ফিরিবার পূর্বে যে কাশী গমন করেন তাহ! 
তাহার কিঞ্চিৎ পরে লেখা আঁশাবতীর উপাখ্যান হইতেই বুঝা যায় । 

এখন কথ হইতেছে বিজয়কুপ গয়! তইতে ফিরেন কবে। এ বিষয়েও 
তত্বকৌমুদী হইতে কোন পরিষ্কার সাহাযা মিলে না। ১৮৮৩ খুষ্টাব্দের সমাজের 
৪র্থ ত্রিমাসিক কার্ধ বিবরণ হইতে জান যায় যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্জ গোস্বামী প্রায় 
২॥ মাস কাল গয়ায় বাস করিয়। কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। আমর! পূর্বে 
দেখিয়াছি ঘে তিনি ভাদ্রের শেষার্ধে পৌছাইয়। থাকিবেন। সুতরাং আবশ্ি, 
কাতিক গয়ায় থাকিলে গয়ায় অবস্থিতি কাল ২॥ মাস হয়। এই অনুমান মং 
তিনি অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে কলিকাঁত৷ ফিরেন। ১৬ই অগ্রহায়ণে 
তত্বকৌমুদ্ীতে দেখি, “সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক সমাজের সাংবৎ্সরিক উৎস' 
উপলক্ষে গত ১১ই অগ্রহায়ণ প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং অপরা 
পণ্ডিত বিজয়করুষ্ণ গোস্বামী উপাসনার কার্য করেন।” এ তারিখের অপরাহ্থে; 
উপাসনায় ভ্রীরামকৃষ্জ উপস্থিত ছিলেন এবং কথামুতে ইহার উল্লেখ আছে 
শ্রম লিখিতেছেন, "শ্রীযুক্ত বিজয় সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে 
অনেকর্দিন নির্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল । এক্ষণে' তিনি গৈরিক বসন 
পরিধান কবিয়াছেন। অবস্থা ভারি স্ন্দর, যেন সর্বদা অস্তমুখ । পরমহংসদেবে' 
নিকট হেট মুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।” উদ্ধত 
অংশের “সবে” কথাটি আমাদের অনুমান সমর্থন করে, বিজয়কুষত ১১ই অগ্রহায়ণে; 
বেশি আগে কলিকাতায় ফিরেন নাই । বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদ্গেং 
তাহাকে বলিলেন, “বিজয়, তুমি কি বাস। পাকড়েছ ?” তারপর বাস পাকড়ানং 
অর্থজ্ঞাপক গল্প করিলেন। প্রথম পরশ মাণিক ছু'ইয়। সোনা হওয়ার উপদেশ 
দিলেন, মনরূপ ছুধ হইতে জ্ঞানভন্তি রূপ মাখন তুলিবার ইঙ্গিত করিলেন, তারগ 
বাস! পাকড়ানর অর্থ পরিষার করিয়! দিলেন। শ্রীম প্রভৃতিকে বলিলেন, দেখ 
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বিজয়ের এতদিন ফোয়ার। চাঁপ! ছিল, এইবার খুলে গেছে। তারপর শিবনাথের 
ভারি ঝঞ্ধাটের উল্লেখ করিয়া বিজয়কে বলিলেন, তোমার এখন সময় হয়েছে । সব 
ছেড়ে তুমি বলো, মন তুইঃগ্াখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে। 
বলিয়াই যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী স্টামা মাকে, এই গানটি গাহিলেন। শেষে 
শ্রীরামককষ্জ বলিলেন, “ভগবানের শরণাগত হয়ে এখন লজ্জা! ভয় এসব ত্যাগ 
কর। আমি হরিনামে যর্দি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে এসব ভাব ত্যাগ কর ।* 
উপদেশগুলি সুন্দর কিন্ত সত্য বলিতে কি এই উপদেশগুলি এ সময়েও বিজয়কুষ্ের 
কাছে বাহুল্য মান্র। ঈশ্বর লাভের জন্য বিজয়কু্ণ প্রয়োজন হইলে অনায়াসে প্রাণ 
পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, বিজয়কৃষ্ণের জীবনের সকল ঘটন! শ্রীরামকৃষ্ণের জানা 
থাকিলে তিনি তাহা বুবিতেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার বিজয়কৃষ্ শ্রীরামক্ফ্ণের নিকট 
যাইতেন ধর্মের প্রেরণা পাইবার জন্যঃ আপনাকে জাহির করিবার জন্য নয় । ১৮৮৩ 
খৃষ্টাব্ের নভেম্বরে বিজয়কৃষ্ঠের অবস্থা অনেক উচ্চ--লজ্জা, দ্বণা, ভয়, এ তিনের 
বু উর্বে। তবে বিজয় সেই অবস্থাতেও সক্তষ্ট ছিলেন না, সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না 
হওয়1 পর্যন্ত সন্ধান ছাড়িবেন না, এই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । তাই তখনও তিনি দীন 
জিজ্ঞান্থুর মতই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিতেন। ধর্ম সম্বন্ধে বিজয়কু্ণ কখনই অল্পে 
সন্তুষ্ট ছিলেন না । শান্মী মহাশয় যে বলিয়াছিলেন বিজয় ধর্মার্থে ছিতলের ছাদ 
হইতেও লক্ষ দিয়া পড়িতে পারেন তাহা এতটুকু অতিরপ্রন নয়। বিজয়কৃষের 
তীব্র ব্যাকুলতার প্রমাণ তাহার জীবনের ঘটনায় ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া 
রহিয়াছে, তাহার সহকর্মী শশিভৃনণ বহু মহাশয়ের লিখিত গয়ার বিবরণটিতেও 
তাহ! বেশ ফুটিয়। রহিয়াছে । বস্থ মহাশয় ব্যাকুলতাব তীব্রতায় এতই অভিভূত 
হইধা পড়িয়াছিলেন যে তিনি দুই বখ্সরের অধিক পরে (১৮৭ শকের মাঁঘ মাসে) 
এক উপাসনায় তাহার উল্লেখ করিয়৷ বলেন, “আমি কোনও ভক্তিভাজন বন্ধুর 
সহিত একবার গয়ায় যাই । আমর! উভয়ে একদিন একত্রে ব্রহ্মযোনি পর্বতে 
বেড়াইতে গিয়েছিলাম । আমার সেই ভক্তিভাজন বন্ধু একটি স্থান দেখাইয়া 
বলিলেন যে, এ স্থান দর্শন করিয়া মহাত্মা চৈতন্যের প্রথম প্রেমের সঞ্চার 
হয়। চৈতন্তের মনে কৃষ্ণরে বাপরে কোথায় গেলিরে এই কথা উদয় হইলে 
তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্ধার হয়, এবং সেই স্থানে তিনি সন্ধ্যার সময় তাহার 
ইষ্টপদদেবতার প্রথম সাক্ষাৎ পাঁন । ৯ ১ * আমি আমার সেই বন্ধুকে তখন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম যে মানুষ একবার ইটষ্টদেবতাকে পাইয়া আবার তাহাকে দেখিতে 
পায় ন॥কেন? কেন তিনি দেখা দিয়া আবার লুন্কায়িত হন? মানুষই ব! 
কেন তাহার আদর্শনে অস্থির হইয়া পড়ে? তিনি বলিলেন, ভগবান একবার 
বিজম্বায়ন-১১ | 
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দেখা. দিয়া অস্তর্ধান হন, কারণ তাহা! হইলে মান্গুধ তীহার জন্তা ব্যাকৃল হইবে 
এক একবার দেখা দেন, তাহার ব্যাঁকুলতা বৃদ্ধি করিবার জন্ত। এই ব্যাকুজতাই 
ধর্মের জীবন | স্পষ্টই বন্থ মহাশয় বিজয়কৃষ্ণকে উল্লেখ করিতেছেন, এবং আহার 
সেই “শশি, তুমি ফিরে যাও, আমি আর কলিকাতায় ফিরে যাঁৰ না”-_- তখনও 
হয়ত বসু মহাশয়ের কানে বাজিতেছিল। 

অগ্রহা়ণের শেষের দ্রিকে বামাবোধিনী পত্রিকায় গয়াতীর্থ শিরোনামায় এক 
প্রবন্ধ দেখি-ইহাতে লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নাই, তবে অনুমান হয় যে উহ! 
সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত মহশিয়ের রচনা । কয়েক মাস পরেই" এ পত্রিকায় 
বিজয়ক্লষ্জের আশাবতীর উপাখ্যান বাহির হইতে থাকে । ইহ্থার প্রথম পাঁচ 
অধ্যায় ১৮০৪ খৃষ্টানদের মার্চ হইতে জুলাই মাসের মধ্যে বাহির হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা সন্বন্ধে লেখা আছে, তাই হয়ত বামাবোধিনীতে গ্রন্থের 
বাকী অংশ প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হয়। ষ, সপ্ধম, অষ্টম অধ্যায় বাহির হয় পর 
বংসর ( ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নভেম্বর মাজে । নবম দশম 
একাদশ অধ্যায় আর এ পত্রে বাহির হয় নাই। 

বিজয়রুষ্ণ দীক্ষালাভাস্তে কলিকাতায় ফিরিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের 
গীডার খবর শুনিয়া তাহাকে দেখিতে যান। কেশবচন্দ্রের সহিত বিজয়কষ্ণের ষে 
বিবাদ, তাহ! মতবাদের বিবাদ; ব্যক্তিগতভাবে এই ছুই মহাপুরুষের অস্তরজতী। 
হয়ত ব| কোন কালেই হ্থাস প্রাপ্ত হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে কতখানি 
ভালবাসিতেন তাহ! তাহার কথাতেই প্রকাশ । তিনি বলিয়াছেন, “ন্বামরা 
তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম । সমস্ত দিনের প্রচারে ক্ষুধিত ও পরিশ্রাস্ত 
হইয়াছি, দুই এক পয়সার মুড়ি খাইয়৷ হয়ত ক্ষুধা দুর করিতে হইয়াছে, কিন্ত 
কেশববাবুর জন্ত বাজার হইতে ভাল খাবার লইয়। গিয়াছি। কেশববাবু বড়লোকের 
ম্তান, ভাল খাওয়া অভ্যাস, এখন গরীব হইয়াছেন, ভাল খাবার পান না, ইহাতে 
তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়, ভাবিয়া আমর! তাহার জন্য ভাল ভাল খাবার লইয়! 
যাইতাঁম। তিনি এই কথা শুনিয়! বলিয়াছিলেন, “আমাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ 
প্রগাঢ় বন্ধুতা তাহাতে আমরা যেন ইহলোক হইতে একক্র প্রস্থান করি।' কেশবচন্ত 
দেহরক্ষা করেন ১৮০৫ শকের ২৫শে পৌষ অর্থাৎ ১৮৮৪ খুষ্টান্দের *ই জানুয়ারী | 
মৃত্যুপূর্বের এই মিলন সম্বন্ধে বিজয় নিজে লিখিয়াছেন, কেশববাবুর 
মৃত্যুর একমাস পূর্বে ( অর্থাৎ ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে ) তাহাকে দেখিতে 
গিয়াছিলাম। দেধিলাম যে শরীর মৃতদেহের গ্ঠায় প্রঙাহীন হইয়াছে । তক্জন্ত 
দুখে প্রকাশ করিতে বলিলেন, শৌসাই, যাহ! ভাবিয়াঁছিলাম তাহা জন্পক্প হইল ন!। 
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পথ্থহার! হইয়! ঘুরিতে ঘুরিতে ধন পথের সন্ধান পাইলাম বলিয়া! আশা হইতেছিল, 
এমন সময় এই পীড়া । আমাকে বলিলেন, তুমি নাকি নৃতন মত অবলম্বন 
কবিয়াছ?, আমি বলিলাম, নৃতন পুরাতন বুঝি না, ভগবানকে লাভ করিব বলিয়া 
রাঙ্গদমাজে আসিয়াছি। এখন কত পরিবার ব্রাহ্মসমীজে, তখন কিছুই ছিল না, 
হতরাং সামাজিক বাহিরের বিষয় লইয়া! গোল করিতে আমি নাই! ভগবানকে 
পাইলাম ইহা! প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে কিছুতেই ফিরিব না। যেকোন উপায় 
[রতে হয় ধরিব। বাহিরের উপায় কিছুই নহে। মৃত্যুকালে আমি কৃতাখ, 
সামাব আশা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভূ তুমিই সত্য ইহা বলিয়া মরিব, এই আকাঙ্ষ! । 
মাশীর্বাদ করুন। কেশববাধু বলিলেন, এ সম্বন্ধে আমাৰ অনেক বলিবার আছে। 
[দি আরোগা লাভ করি, তোমাকে ভাকাইব ৷ দুঃখের বিষয় তাহাব লীলা সম্বরণ 
ইল ।” বন্ধুবরের রোগাকীর্ণ জীর্ণ দেহ দেখিয়া বিজয়ন্কৃ্চ অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেশ 
|ধ” আচার্ধ দেহত্যাগ করিলে বিজয়ক্কষ্ণ অতীব দুঃখে শধ্যাশায়ী হন। তিনি 
তুর গ্রিন আর বন্ধুবরকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। 

১২৯০ সালের ১১ই মাথের উত্সব সম্বন্ধে তত্বকৌমুদীতে এইরূপ পাই, “আজ 
মস্ত দিনবাণপী উৎসব । পৃথিবীর মুখ হইতে গাঁ অন্ধকার ধীরে ধীরে মপসারিত 
টতেছে, আর উপাসকগণ বহু আঁশ! প্রাণে ধরিয়া! ক্রুতপদে উপাসনালয়ে গিয়! দু 
সনে বসিতেছেন। উষার প্রাক্কালেই মন্দিন পরিপূর্ণ হইয়া গেল- সঙ্গীতের 
হন ধ্বনিতে প্রাণ চমকিয়া উঠিতে লাগিল। রামপুরহাট ব্রাপ্মদমাজের বাধু 
জকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুর সঙ্গীতে শক্তি মৃতিমতী হুইয়া যেন উপাসকগণের 
নম মোহিত করিয়া ফেলিল। ১১ই মাঘের প্রাত:কাল, তাতে মধুর সঙ্গীত 
গ'সকগণ সকল তুলিয়া ব্রহ্গপূজায় ডুবিয়। গেলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষণ গোস্বামী 
দীতে উপবেশন করিলেন, বিধাতা আচার্ধের মুখ দিয়া স্বর্গের তথ নরনারীকে 
বগত করিলেন-: ঈশ্বরকে পাইয়া আচার্য ধন্য হইলেন, উপাসকের প্রাণে 
বন্ত্োণের আশা হইল । সে সময়ে যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল-_ মানুষের ক্ষমতা 
ইষে তাহার যথাযথ বর্ণনা করে। মাঁভ্ষের প্রাণ মন ভরিয়া যে ব্যাকুলতার 
ঠীর ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।” বিজয়র্ 
য় যে অগ্রিষ্পৃষ্ট হইয়াছেন তাহারই স্ফুলিঙ্গে কলিকাতা তথা বাংলা কি 
তমান হইতে চলিল ? 

তত্বকৌমুর্দী হইতেই পাওয়া যার যে “১৪ই মাঘ ব্রাহ্মগণ বেণীমাধব পাল 
শয়ের দমদমার নিকটবর্তী উচ্ভানবাটীতে সম্মিলিত হন। বেশীমাধববাবু স্বীয় 
য় ইহাদের সকলের আতিথ্য সৎকার করেন । বৃক্ষের সুলীতল ছাওয়ায় এক 
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সুন্দর বেদী রচিত হইয়াছিল । বৃক্ষতলে বসিয়৷ উপাসকগণ সম্মিলিত হৃদয়ে উপাসন 
করিয়া পরে পৃথক পৃথক দলে সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করেন। কেহ ব 
নির্জন ধ্যানে, কেহ ব! ধর্মকথায় সময় যাপন করেন । উগ্ভানে প্রচার বিষয় 
কথোপকথন নির্দিষ্ট ছিল, অনেকে প্রচার সন্ধে বিবিধ পরামর্শ প্রদান করিলেন 
সারাদিন প্রকৃতির ক্রোড়ে যাপন করিয়া অপরাহরে আবার ব্রাহ্মগণ দলে দলে সহথে 
ফিরিয়া আসিলেন।” বিজয়ক্ৃষ্ণের নামোল্পেখ না থাকিলেও তিনি এই ০610 
এ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ধরিয়া লওয়া যায়, কারণ “সন্ধ্যার পর আবা: 
ইউপাসনালয়ে উপাঁসনা আরম্ভ হইল । পণ্ডিত বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী আচার্য্ের কাধ 
করেন।” ১৬ই ফাস্ধনের তত্বকৌমুদীতে পাই, “ইতিপূর্বে কলিকাতা! হইতে পঞ্ডিং 
বিজয়কুষ্জ গোস্বামী প্রভৃতি ৭1৮ জন ধর্ম প্রচার উদ্দেস্তে তেলিনীপাঁড়! গ্রামে গম; 
করিয়াছিলেন । সেখানে ছুই দ্বিন উপাসন' এবং একদিন তেলিনীপাড়া হইতে 
নগর সংকীত্ভন করিতে করিতে ভত্রেশ্বর পর্যস্ত যাওয়! হয়। সেখানে একা 
উপদেশ দেওয়। হইয়াছিল। এই গ্রকার গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত _ 
হইলে বাস্তবিক ধর্মপ্রচারে সফল-মনোরথ হওয়। সম্ভব নয়।” গ্রামে গ্রামে ধ 
প্রচার যে বিজয়কৃষ্ণ উদ্ভাবিত তাহ? আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, নগর সংকীর্তনও ৫ 
মুখ্যতঃ তাহারই যোজনা তাহ! অনুমান করা শক্ত নয়। গয়া হইতে তিনি ৫ 
নৃতন বার্তা আনিয়াছেন, তাহা আপামর সাধারণে বিতরণ করিতে হইবেত 
তাহাঁর গুরুদ্দেব তাহাকে সংসার ন! ত্যাগ করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে বলিয় 
দিয়াছেন, তিনি তাহার এক্ষণে অপটু রুগ্ন দেহ লইয়াও জলন্ত উৎসাহের সহি. 
তাহার নব-লদ্ধ সত্যের বীজ বপন করিতে লাগিলেন । তিনি এই সময়ে কি সত 
প্রচার করিতেছিলেন, এই সময়ের লেখা আশাবতীর উপাখ্যানে তাহার আভা; 
পাই'। প্রথম পাঁচ অধ্যায়েই তিনি ইড়া, পিঙ্গলা, স্থযুয্না, কুগুলিনী শক্তি, আসনশুদি 
প্রাণায়ায ইত্যাদি যোগসন্ব্বীয় কথ! বলিয়াছেন। বাবাজীর মুখে বলাইয়াছে: 
“গররদত্ব মহামন্্ই আত্মার অন্জল 1” এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে, “গুরু: 
পাইলে ধর্ম হয় নাঁ। কখ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন ; অঙ্ক ভূগোল জ্যোতি 
শিখিতে গুরুর প্রয়োজন । ৯৮ * কেবল ধর্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহ! 
পর আশর্ষ্যের কথা আর নাই।” পরে ছাপ! হইলেও যে অধ্যায়ও আলো 
কালেই লেখ! হয় তাহ! স্থনিশ্চিত। স্থতরাং বিজয়কুষ্ঝ তাহার অগণিত ভত্ব 
দিগের নিকট এই নৃতন সত্য আলোচ্য সময়েই প্রকাশ করিতে আবান্ত করিয়াছে 
তাহ অন্থমান করা যায়। ১ল! চৈত্রের ততকৌমুদীতে প্রকাশিত কোন্নগর ত্রা' 
সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশটিও বিজয়রুষ্ণের এই সময়কা 
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নের অবস্থার আভাস দেয়। অনেকের নিকট ধর্ম জীবনের আর আর ব্যবসায়ের 

মধ্যে একটি । বিজয়কৃষ্ণের নিকট ধর্মই মানবের একমাজ ব্যবসায় অন্ততঃ প্রধান 

বাবসায়। সাধারণ ধর্মের অনাদর দেখিয়! তিনি বলিতেছেন, “আমাদের দেশে 

এখন সেই পূর্বের ন্যায় অবস্থা নাই, কাল নাই, কিছুই নাই । আমরা যদিও সেই 

দেবতাদিগের, আধ্যদিগের বংশোদ্ভব, তথাপি এক্ষণে আমাদের বংশকে আধ্য বংশ 

বলিলে ভাল দেখায় না,-_আমাঁদের দেশকে সেই দেবতাদিগের দেশ বলা উচিত 

ঠয় না; এক্ষণে আমরা কি দেখিতেছি ? ১৫ % আমাদের দেশে ষেরূপ পাঁপ সকল 

প্রবেশ করিয়াছে, এখন আর রক্ষা! নাই, এবার দেবাস্থরের ঘোর সংগ্রাম বাধিয়াছে। 

মামাদের এক্ষণে দয়াময় পরত্রহ্মের নিকট গিয়া তাহার স্তব স্তুতি করিতে হইবে 

তিনি অবশ্তই পপ অস্গুরকে বধ করিবার উপায় বলিয়। দিবেন। কিন্তু আমাদের 

মধ্যে একজন দধীচির আবশ্যক, এমন একজন নিঃস্বাথ লোক চাই, যিনি আপনার 
জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারিবেন, যিনি যথার্থই ধর্মকে জীবনে দেখাইতে পারিবেন। 

এ দেশের উদ্ধারের আর অন্ত উপায় নাই। ধর্ম_জীবস্ত ধর্ম চাই” এই 
আবেদনের অন্তরালে ধর্মকে তাহার সন্মানিত সুউচ্চ বেদীতে স্থাপন করিবার জন্ত 
আপনার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিবার সুদ, সংকল্প লুক্কায়িত রহিয়াছে। 
বিজয়নুষ্$ ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ধর্ম দেশে 
তাহার ন্তাষ্য স্থান আজও পায় নাই-_-তাই দেশের ছুর্শ। বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
উক্ত উপদেশটিতেই বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “এ সকল কথা প্রকাশ্যরূপে বলি 

তাহার কারণ এই যে দেশকে উদ্ধার কর! চাই, কিন্তু ধর্ম ন! পাইলে বক্তৃতায় দেশ 

উদ্ধার হইবে না। যেরূপ বৃক্ষের ধর্ম ফল পুষ্প উৎপন্ন করা, অগ্নির ধর্ম দবাহিকা 
শক্তি, সেই্ূপ আত্মার গ্রকৃতিই ধর্ম, এই ধর্ম চাই, ইচা বনু অপেক্ষাও কঠিন । 
ইহ দ্বারা পাপ অস্থরকে বধ করিতে হইবে । উপাসনালয়ে ধর্ম, গৃহে ধর্ম, কর্মস্থলে 
পূর্ম, সর্বত্রই ধর্ম ।” আমরা! এখন যেমন 002] এ এর কথা শুনি, বিজয়রৃষণ 
' সেইরূপ 6০0] ধর্ম অর্থাৎ ধর্মময় জীবনের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার 

এই অদের্শ তাহার আপনার কালেও সকলের নিকট গ্রীতিকর হয় নাই, আজ ত 
ঠইবেই না। কারণ সাধারণ সংসারী ব্যক্তির নিকট ধর্মের স্বল্পই সংসার যাত্রার 
পক্ষে নিরাপদ-_বাড়াবাড়ি করিলে অনেক কিছু লোভনীয় জিনিস ছাড়িতে হয়। 
তাবতই অতি অল্প লোকই ইহার জন্ত প্রস্তত হইবে মানি কিন্তু আদর্শ হিসাবে 
ইহাকে মানিতে পারিলেও সমাজের কল্যাণ। অন্যথায় সমাজের কি দশ! হয় 
তাহা বর্তমানে আমর! হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। ধর্ম কথা আজ পাগলের 
প্রলাপ মাজ। 
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আর একটি নৃতন কথা এই উপদেশে দেখি-_-বিজয়কষ এখন মতবাদের 
বিশ্বাসের ধর্ম ছাড়িয়া উপলব্ধির ধর্ম, জীবনগত ধর্মের কথা বলিতেছেন। তি 
বলিতেছেন, “এখন আর কথায় চঙ্গিবে নাঃ গান করিলে চলিবে না, এখন ধ: 
জীবনে দেখিতে হইবে । সেই ঈশ্বর যিনি ইহলোক পরলোকের আশ্রয়, প্রাণে 
প্রাণ, সত্যন্বরূপ, তিনি আছেন এ কথ বিশ্বাস করি কিনা, তিনি আমাকে বেষ্ট, 
করিয়া আছেন ইহ! উপলব্ধি করি কিনা, এ সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা করিতে হইবে 
* ৮ যেখানে কেহ জীবের প্রতি দয় প্রকাশ করিতেছেন, তিনি ব্রাহ্ষধর্ম প্রচার 
করিতেছেন, কেহ পরোপকাঁর করিতেছেন, তিনি ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিতেছেন | যিনি 
সত্য প্রচার করিতেছেন, তিনিই ব্রান্গধর্ম প্রচার করিতেছেন । ঈশ্বরের প্রসাদে 
এই বিশ্তন্ধ জীৰন্ত ধর্মলাভ করিয়া আমরা উদ্ধার পাইব।” উদ্ধৃত অংশ হইতে 
বুঝা যায় ষে বিজয়রুষ্ের ভাবনায় ধর্ম এখন নৃতন সংজ্ঞা, অন্ততঃ একটা 
নৃতন ঝৌঁক লাভ করিয়াছে। সমর্থ গুরুর নিকট হইতে তিনি বুঝিয়াছেন, 
যে ধর্ম আচরণীয় বস্ত্-_পরীক্ষণীয় বস্তু। আশাবতীর উপাখ্যানেও তিনি এই 
কথাই লিখিলেন, ধর্ম একটি প্রণালী নহে, মত নহে, দল বা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং 
ভগবানই ধর্ম। ধর্ম বাক্য নহে--শক্তি। ধর্ম মত নহে কিন্তু সম্ভোগের 
বস্ত। যিনি পরাশক্তিকে দেখাইয়া অন্তরে জানাইয়া দেন তিনিই গুরু 1” 
উদ্ধত অংশে “দেখাইয়।” 'জানাইয়া, কথাগুলি লক্ষণীয়। ধর্ম বিজয়কুষ্ণে 
নিকট এখন আর অন্থমানের বস্ত নয়, উহা এখন প্রত্যক্ষ বস্ত। তিনি 
দেখিয়াছেন, গার্ণিতিক নিয়মে যেমন দুই আর দুএ চার হয়--ধর্ম জগতেও 
সেইরূপ অবিসংবাদিত সত্য সকল রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ এবং 
৫6700050916 বা প্রদর্শনীয়। এখন হইতে তিনি বাঙ্গালী যুবক্দিগকে 
সেই পরীক্ষায় নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে 
তিনি ধর্মলাভ করিবার প্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দিতে লাঁগিলেন-_ 
0১60:561০81 বা মতবাদের ধর্ম ছাড়িয়া ৪1%5110 বা ফলিত ধর্মের ইঙ্গিত 
করিতে লাগিলেন । দীক্ষাদান ও যোগ সাধন শিক্ষা দেশকে ধর্মে প্রবুদ্ 
করিবার পথে বিজয়কৃষ্ণের নবতম অবদান । এ যেন বিজয়কৃষ্ণের ফলিত ধনের 
চ18০01০81 01555 খধোলা। ব্রাহ্গধর্ম ইহাকে কেমন কিয় গ্রহণ করিল তাহা 
ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে । 


সাতাস্প 


১৮৮৪ খুষ্টাব্ধের কাধ নির্বাহক সভার প্রথম তরমাসিক রিপোর্ট হইতে 
জানা যায় যে সমাজমন্দিরের নিয়মিত উপাসনাকারধ প্রধানতঃ পণ্ডিত 
বিজয়কষ্চ গোস্বামী ছার! নির্বাহিত হইয়াছে। উপাঁসনা ব্যতীত তিনি সাপুর, 
কোৰগর, বরাহনগর ব্রাঙ্মপমাঁজের সাম্বখ্সরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন । প্রচাবক 
মগ্ডলীতে স্থিরীকৃত হয় যে তিনি কলকাতায় অবস্থিতি কবিয়া স্থানীয় সমাজ 
ও লোকদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিবেন। এইবারের সাপুর উত্মব সম্বন্ধেই 
বরিশালের ব্রাহ্গ প্রচারক বাগ্ীপ্রবর মনোরঞ্জন গুহসাকুরত এইরূপ লিখিয়াছেন, 
“বক্তৃতার পর কীর্তনের দল কালীঘাট হইয়া সাপুর চলিল। ৯৮ » সন্ধ্যাবেল 
উপাসনা! হইল, গৌঁসাইজ্জী উপাসন| করিলেন, যুবক, প্রো, বৃদ্ধ সকলেই 
গদ্গদ্চিত্ত এবং অনেকে অশ্রজলে প্লাবিত হইলেন। রাত্রিতে গৌসাইজী যে 
ঘরে শয়ন করিবেন, আমি ও আমার কয়েকটি বন্ধু সেই ঘবে আশ্রয় লইলাম। 
সেদিন যে কারণেই হোক, আমাদের ভাল ঘুম হয় নাই। যে যখন 
জাগিয়াছি তখনই দেখিয়াছি গৌসাইজী বিছানায় আসন করিয়া এককোণে 
বসিয়া আছেন, মনে হইল যেন একটি প্রস্তর মৃত্তিকে ঘবের কোণে বসাইয়া 
রাখা হইয়াছে । তিনি সারারাত্রি শয়ন করেন নাই; পরে জানিলাম, তিনি 
অধিক্কাংশ দিনই এইপ্ঈপ ধ্যানে বসিয়! রাক্সি অতিবাহিত কবেন, শয়নের জন্ত 
বিছানা ঠিকঠাক করিয়া শয়ন করিবেন ভাখিয়া নাম করিতে বসেন, সেইভাবেই 
রাত্রি কাটিয়! যায়।” | 

২৫শে মে অর্থাৎ জৈঠ্টের 'প্রবমার্ধে _ বিজয়কৃষখকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া 
শ্রীরামক্ষষ্জের নিকট পঞ্চবটাতলে বদিয়া৷ থাকিতে দেখি' বিজয়বন্ধু কেগার 
চট্রোও উপস্থিত। মায়ায় বদ্ধ সংসারী জীবদ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিতেছেন, “যাকে ভূতে পায় সে জানতে পারে না ঘে আমায় তৃতে 
পেয়েছে সেভাবে আমি বেশ আছি।” বিজয়কৃষ্ণ ইহার সংক্ষিধ উত্তরে 
বলিলেন, “রোজা মিলে গেলে রোজ! ছাড়িয়ে দেন। স্পষ্টতই তিনি আপনার 
সদ্‌গুরুলাভের কথ! ম্মরণ করাইয়া দিলেন। ভূত তাহার ভ্রিসীমীনায় নাই। 
ইহার পর গৌর সন্াসের কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তন শুনিতে শুনিতে 
শ্রীযামক্ক্খ সমাধিস্থ ছইলেন। বিজয়, কেদার প্রভৃতি তক্তের! তাহাকে ঘেরিয় 
দাড়াইয়া আছেন। বিজয়ও আবিষ্ট হুইয়াছেন। শ্রীরামক্চ বিজয়কে 
বলিতেছেন বাঝু তুমিও কি বেছস হয়েছ? বিজ্বয় বিনীতন্তাবে বলিলেন, আজা 
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না। যে বিজয়কৃষ্ণ পরবর্তা জীবনে ভাবে বিভোর হইয়া উদ্দগ্ড নৃত্য করিবেন, 
তাহার হ্ছচনা আরস্ত হইয়া গিয়াছে । 

৩*শে মে নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বাশবেড়িয়। ত্রাহ্মদমাঁজের 
উত্স হয়। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং অনেকগুলি বরাদ্ধ 
ও ব্রাঙ্দিকা এই উত্সবে যোগ দিয়াছিলেন। দয়াময়ের কৃপায় উত্সবে এরূপ 
একটি আশ্চর্ধ ভাব হইয়াছিল যে তাহাতে অনেক হিন্দুর! পর্যন্ত জাগ্রত হইয়াছেন । 

১লা৷ জুন রবিবার চন্দননগরে একটি ব্রাহ্মমমাজ সংস্থাপিত হয়। পণ্ডিত 
বিজয়ুরুষঃ গোস্বামী প্রাতঃকাল, বিকাল ও রাত্রিকালে উপাসনার কার্ধ 
করিয়াছিলেন। ১৭ই জুন (২৮শে জ্যেষ্ঠ) গুরুচরণ মহলানবীশ ও কেদারনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া! বিজয়কৃষ্ণ তমলুক ও কাথি অঞ্চলে প্রচার 
করিয়। ২১শে জুন কলিকাতা ফিরেন । এই বারের ভ্রমণেই এক পদ্মফুলে শোভিত 
পুক্ষরিণীতে তিনি বাহা জ্ঞান হাঁরাইয়। ফেলেন বলিয়! অনুমতি হয়। 

ইহার [কুন পরেই তিনি গাজিপুর, কাঁশী, লক্ষৌ, মথুরা প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলীয় 
স্থান গিয়া থাকিবেন। ১ল৷ ভাদ্রের তত্বকৌমুদ্দীতে দেখা যায় তিনি গাজিপুর ও 
কাণীতে ধম প্রচার করিয়াছেন এবং কানপুর, মথুরা লক্ষৌ যাইবেন। পরে ১৬ই 
ভাদ্রের সংখঠায় বলা হয়, “কিয়দ্িন হইল পণ্ডিত বিজয়ক্কষ্ণ গোম্বামী মহাশয় 
লক্ষৌ গমন করিয়াছেন । তথায় কয়েকজন নববিধানী ও ত্রাঙ্গ বাস করেন। 
সমাঞ্জের সম্পাদক নববিধানী। বিজয়বাবু নববিধান অগ্রাহ্থ করেন এই অপরাধে 
সম্পাদক তাহাকে মন্দিরে উপাপন! ও বক্তৃতা দিতে দেন নাই। তথাকার মন্দির 
নিমাণ কমিটির সভ্য ও আরও কয়েকজন সভ্য সম্পাদককে মন্দির দিবার জন্য 
অন্থরোধ করেন কিন্তু সম্পাদক কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন নী।। কিন্তু বিশাল 
বিশ্বে ক্ষুদ্র মন্দির [ভিন্ন কি ঈশ্বরের নাম প্রচারের স্থান নাই। বিজয়বাবু কৈশারবাগ 
বারছুয়াবী নামক বিস্তৃত স্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।” পশ্চিমাঞ্চলের এই ভ্রমণের 
প্রতা্ষ সুদীর্ঘ বিবরণ নবকুমার বাগচী (বিশ্বাস) মহাঁশয় তাহার বিজয় কথামৃত 
গ্রন্থে দিয়াছেন, তিনি এই ভ্রমণে বিজয়কৃষ্ণের সহযাত্রী ছিলেন । ভ্রমণের বিস্তৃত 
তালিকা হইতেছে _বাঁকিপুর, জরাসন্দুর, য়ায় গম্তীরানাথজীর সহিত সাক্ষাৎ, 
বাঁকিপুর, গাজীপুরে পওহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ, প্রয়াগ, কাশীতে তাস্বরানন্দ 
স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ এবং ভ্রেলঙ্গ স্বামীকে পুনরায় দর্শন, অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষ, 
শ্রীবন্দাবনে গৌরশিরোমণির সহিত সাক্ষাঙ্, বাকিপুর, কলিকাতা । কলিকাতা 
তিনি ৩১শে শ্রাবণের পূর্বেই ফিরিয়া থাকিবেন কারণ অজিত চক্রবর্তী মহাশয় 
তার মহধি দেবেন্্রনাথের জীবনীতে রাজনারায়ণ বন্থুর ভায়েরী হইতে উদ্ধৃত 
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করিয়া দেখাইয়াছেন যে এঁ তারিখে “বিজয়কৃষ্চ গোন্বামী, উমেশচন্ত্র দত্ত গ্রতৃতি 
্রাহ্মদিগের মধ্যে এঁক্য স্থাপন জন্য প্রধান আচার্ধ মহাশয়ের সঙ্গে (চুঁচুড়ায়) সাক্ষাৎ 
কবেন। গোস্বামী প্রভৃতিব সঙ্গে কথোপকথনেব সময় প্রধান আচাধ্য মহাশয় 
বলিলেন, যে, ঈশ্ববকে সর্বদা] স্মবণ হইবার প্রকৃষ্ট উপায় আপনাকে সর্বদা নিবাশ্রয় 
ভাবা ও তজ্জন্য ভযেব ও ব্যাকুলতাব উপস্থিতি।” গষা হইতে দীক্ষা লইয়। 
ফিবিযা এই প্রথম তিনি মহযিব সাহত দেখা কবিলেন কিনা পালত্তে পারি 
না_ঞব প্রকাশ যে গৈবিক বেশে, অস্তবালোকে ভাশ্বব বিজরুষকে * 
প্রথমে পেখিষা মহমি সোংপাহে বলিষ! উঠেন, “তোনাণে যে নুতন খানুষ 
'দখছ্ি, শিশ্চঘ কোন অমূপ্য বন্ত পেষেছ , কোথায় পেলে 1” গযায দীম্মীলাভেব 
সপ্বাদ শাশয। মহধষি বলেশ “তুমি ধন্য , এব জগ্ঠ হয ব্রা্মমমাজে তোমার 
স্থান হত্রে না, ব্রাঙ্মলমাজ ত্যাগ কবতে ₹*ম কববে তথাপি এই ফেব ভর্লত পল্ত 
কর্দাচ ত্যাগ কবো না 1” 

২৫শে আগস্ট কলিকাতায় তিনি সমাজ উপাসনালয়ে হিন্দুশাস্্ হইতে 
পাঠ কবিযাছিলেন। তাহার স্থমধুব ব্যাখ্য। শুনিয়া অনেকে উপকৃত হইয়াছেন। 
এর পব তিনি সৈদপুর গমন কবেন সৈদপুব উত্সব জগ্ন্ধে তন্বকীমুদাতে আছে, 
'বিগত ১৫ই শাদ্র শনিবার সন্ধ্যাব সময উত্সব আবন্ত হইয়া ২৪শে ভার 
মোমবাব পধ্যন্ত মহোত্সাহ ও আনন্দেব সাত বন্ধুগণ বরন্গোৎ্সবে মত্ত ছিলেন। 
কণিকাতা৷ হইতে বিজয়ক্ৃষ্খ গোস্বামী মহাশয় আব চাবিজন বন্ধু সমভিব্যাহারে 
উৎসব মাসিযাছিলেন ।” বিজয়ক্কষ্খ এই উৎসবে উপাসনার কার্য কবেন, শাস্গ 
ব্যাখ্যা কবেন, এবং সংবীর্তনে ষোগ দেন। “২৪শে ভাদ্র সে'মবাব বাত্রিতে 
পণ্িত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশিয় মহাঁনি্বাণ তন্ত্র হইতে ব্রহ্মপূজাব ব্যাখ্যা কবেন 1” 
গোস্বানী তত্ত শ্রীব এই উৎসবে ধম সম্বন্ধে বন্তৃত৷ কবেন | সেখান হইতে 


* দীক্ষোতর বিজয়রুষ$র আত্মিক বপাস্তব যে বাহির তইতেও স্পষ্ট লক্ষ্য 
কবা যাইত, তাহ প্রতাক্ষদশা, একাস্ত যুক্তিবাদী বিপিনচন্দ্র পাল এইবপ 
লিধিয়াছেন, “এই সমাধি অবস্থায তিন তাহার ঈশ্সিত জ্ঞানালোক লাভ 
কবিলেন, সাবাজীবন তিাশ যে আলোর সন্ধান কবিতেছিলেন। এই আলো 
কি তাহ! বলা, এমন কি বল্পন| বা অনুমান করাও আমাব পক্ষে অসম্ভব । যাহার! 
ই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারাই শুধু বলিতে পাবেন “ইহ! কি”? তাহাবাও এই 
গুঢ উপলব্ধিব বিষয় ভাষার সাহায্যে অন্তেব কাছে ব্যক্ত কবিতে অক্ষম! আমর! 
শুধু বাহিরে বিজয়কৃষ্ণেব দেহ ও মনের পরিবর্তন দর্শনে ইহ! কিঞ্চিৎ অনুভব 
করিয়াছিলাম।”-_লেখক 


১৭৬ বিজয়ায়ন 


ফিরিয়া তিনি ঢাকায় যান শারদীয় উৎসবে* যোগদান করিবার জন্ত । তাহায় 
পর কুমারখালি যান। এ সম্বন্ধে ১৫ই আশ্বিনের তন্বকৌমুদীর সংবাদ এইরূপ-- 
“পণ্ডিত বিজয়ক্ষ্চ গোস্বামী শারদীয় উৎসব উপলক্ষে ঢাক! গ্রিয়াছিলেন। তথা 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া কুমারখালি গিয়াছিলেন।” ঢাকা ভ্রমণ সন্বদ্ধে কর 
মহাশয়ের পূর্ববাংল ব্রাঙ্ষলমাজের ইতিবৃত্বে পাই "বাং ১২৯১ সনে শারদীয় 
উৎসবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় আসিয়া উতৎ্সাহের সহিত উৎসবের নিয়মিত 
কাধ্য নির্বাহ করেন। শারদীয় উৎসবে প্রকৃত উপাসনা কি” বিষয়ে বক্তৃতা 
করেন।” কুমারখাপির উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ “বিজয়া” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
লেখকের ভাষায় “আচার্য দেবের ( বিজয়ক্ৃষ্ণের) সরল প্রাণম্পশ্শা ভাবের 
সংমিশ্রণে সকলেই পরিতৃপ্ত হন। উপাসনাস্তে গোশ্বামীদেব আসিয়া সঙ্গীতের 
মধুর ভাবরসে প্রমত্ত হইয়! প্রেমানন্দে বিকল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। 
প্রাণ মনোমুগ্ধকর সে এক অপূর্ব ব্যাপার।” বলিতে কি এখন হইতে বিজয়কৃ্ণের 
সমুদায় ব্যাপারই আশ্চর্য; আমরা যাহারা এ সকল ব্যাপাব দেখি নাই-__ 
তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে সমসাময়িক লিখিত বিবরণ হইতেই একটা মোটামুটি ধারণা 
করিয়া লইতে হইবে । এই সম্বন্ধে পুনঃ পুঃ বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ উক্তি হইতেই 
জানা যাইবে সেই সময়ের লোকেরা বিজয়ক্কষ্ণের আচরণে কতদূর বিমোহিত 
হইয়। যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামুতে দেখি ১৮৮৪ খুষ্টান্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর 
অথাৎ ১লা আশ্বিন তারিখে বিজয়কুষ্ণের অঙ্গুপস্থিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার উল্লেখ 
করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রাধিক! গোম্বামীকে বলিতেছেন, “বিজয় এখন বেশ 
হয়েছে। হরি হরি বলতে বলতে মাটিতে পড়ে যায়। চারটে রাত পর্যন্ত কীর্তন 
ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে । এখন গেরুয়া পরে আছে । ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে 
একেবারে সাষ্টাঙ্গ। গদ্দাধরের পাটবাড়ীতে আমার সঙ্গে গেছলো, আমি 
বললাম এখানে তিনি ধ্যান করিতেন, সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ ” তখনও 
সাধারণ্যে বিজয়কুষ্ ত্রাঙ্ম বিজয়কৃষ _তাই রাধিক৷ গোস্বামী মহাশয় অবাক হইয়! 
বলিলেন, “রাধারুফে মুত্তির সম্মুখে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । সাষ্টাঙ্গ! আর মাচারি খুব । 

গোম্বামী , এখন সমাজে নিতে পারা যাঁয়। 

শ্রীরামক্ষ্জ। সে লোকে কি বলবে তা অত চায় না। 

গোস্বামী ! না, সমাজ তা হ'লে কৃতার্থ হয় অমন লোককে পেলে । 

শ্রীবামকষ্ণ। আমায় খুব মানে । তাকে পাওয়াই ভার । আজ ঢাকায় 


* এই উ“সব আশ্বিনের প্রথম দিকেই হইত ।--লেখক 





বিজয়ায়ন ১৭১ 


ডাক, কাল আর একজায়গায় ডাক । সর্বদাই ব্যস্ত। তাদের সমাজে বড় 
গোল উঠেছে। 

গোস্বামী । আজ্ঞা, কেন? 

শ্রীরামকৃষঃ। তাকে বলছে তুমি জাকারবাদীদের জঙ্গে মেশো। তুমি 
পৌত্বলিক। ১ ৮ আর অতি সরল। সরল ন! হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় নাঁ। 

উদ্ধত কথোপকখনটি হইতে বুঝ! যায় শ্রীরামন্্চ বিজয়কে কত ভাল- 
বাসিতেন। তা ছাড়া বিজয়কৃষ্ের কর্মব্যস্ত জীবনের ইহা একটি সুন্দর 
91381951190. ব্রাহ্গধর্মের সহিত বিজযনকৃষ্ণের মত বিরোধ ও কেমন ধীরে ধীবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাও শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি হইতে বেশ বুঝ! যাঁয়। বিজয়কৃষ্ণের 
রূপাস্তরে শ্রীরামকষ্জ যেমন স্পষ্টত: উৎধুল্প, ব্রাহ্ম কর্মকর্তারা যে সেইরূপ শক্ষিত 
তাহা অন্মান করা শক্ত নয়। 

বিজয়কষ্চ যে ঢাক! কুমারখালির সফর ৯১০ আশ্থিনের পৃবেই শেষ করিয়া 
কলিকাতায় ফেরেন তাহার প্রমাণ এই যে রামককষ) কথামূতে দেখা যায় ষে 
২৬শে সেপ্টেম্বর, ২৮শে সেপ্টেম্বর এবং ১ল| অক্টোবর কলিকাতায় তাঁহার সহিত 
শ্রীরামরুষ্ণের দেখা .হইয়াছে। কথামুতে বিবৃত রামক্্*-বিজয়কৃ্। মিলনগুলি 
সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক! বিজয়ক্কষ্ণের এ সময়ের মতামত বা 
অভিব্যক্তির স্তর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ! করিবার পক্ষে এগুলি মূল্যবাঁন। ২৬শে 
সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্ষপমাজে শিবনাথকে দেখিবার জন্য আসেন। 
শিবনাথ বাড়ি নাই, কি হইবে ভাবিতেছেন, এমন সময় বিজয় প্রভৃতি ব্রাহ্ম 
সমাজের কর্তৃপক্ষের অভার্থন! করিয়া শ্রীরামক্কষ্ণকে মন্দিরে লইয়া গেলেন । 
সমস্ত কথাবার্তা বিজয়ুকৃষ্ণের সহিতই হইতেছিল, অবশ্ত উদ্দেশ্য আর সকলে 
শুন্ৃক। বিজয়ন্কফের মতামত ও কার্ষকলাপ যে কর্তৃপক্ষের বেশ রুচিকর 
হইতেছিল না! তাহার আভাস এই কথোপকথন হইতেও পাওয়া যায়। 
শ্রীরামক্ক্, বিজয়কুঞ্চকে সহান্তে বলিতেছেন, “তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো 
বলে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে । যে ভগবানের ভক্ত তার কুটস্থ বুদ্ধি 
হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘ৷ অনবরত পড়ছে, তবু 
নিবিকার। অসৎ লোক তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে ।” বিজয় 
এ উপদেশের তাৎপর্য নিজের জীবনে খুব ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
তথাপি বয়োজেন্ঠ মহাত্মার সহানুভূতি ও সমর্থন যে তাহাকে উৎসাহিত করিত 
তাহা ্বীকাঁর করিতে হয়। উনবিংশ শতাবীর শেষার্ধে যে বাঙ্গালী বীর সত্য 
ও ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা! নিবিড়ভাবে আকড়াইয়। ধরিয়াছিলেন, সমকালীন বা! 


১৭২ বিজয়ায়ন, 


পরবর্তী বাঙ্গালীদের নিকট তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক লাঞ্ছিত অথবা অবহেলিত । 
বিজয়কুষ্ণ আপন জীবন কালে সকল নিন্দা, অপমান, অবঙ্ঞ। নীরবে হা করিয়া! 
গিয়াছেন, এ সকলের দিকে ফিরেও তাকান নাই। 

ছুই দিন পরেই রাম মল্লিক মহাঁশয়ের বাটাতে শ্রীরামকষ। গিয়াছিলেন। 
বিজয়ককুনঃ ও কেদার চট্টোপাধ্যায় সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন । বিজয়কৃষঃ 
ও কেদারকে দেখিয় শ্রীরামক্কঞ্* বলিলেন, “আজ বেশ মিলেছে, দুজনেই এক 
ভাবের ভাবী” তারপব শিবনাথের সহিত যে পূর্বদিন দেখা হয় নাই সেই সংবাদ 
শিবনাথ জানেন কিনা বিজয়কষ্তকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহাকে 
জানান হইয়াছে । পরে অন্যান্তী উপদেশের পর বিজয়রুষঞ্ণের দিকে ফিরিয়। 
প্রীরামকু্ঃ বলিলেন, “তোমাদের ছুইই আছে, যোগ ও ভোগ । জনক রাঁজার 
যোৌগও ছিল ভোগও ছিল। তাই জনক রাজযি, রাজা খধি ছুইই” এ মন্তব্য- 
টুকু সন্গন্ধে এইটুকু বলিবার যে শ্রীরামরুষ আজ ্বেচ্ছায় জনক রাজার সহিত 
বিজয়কৃষ্ণের তুলনা করিলেন কিন্তু জনক রাজার সহিত তুলনা তিনি শীঘ্র করিতেন 
না। তারই কথায় “কেশব সেন, প্রতাপ এঁরা বলেছিলেন, মহাশয় আমাদের 
জনক রাজার মত, আমি বল্পম জনক রাজা অমনি মুখে বললেই হওয়া যায় না। 
জনক রাজা আগে হেটমুণ্ড হয়ে, নির্জনে বসে কত তপন্তা করে ছিল। তোমরা 
কিছু কর, তবেত জনক রাঁজা হবে ।” 

আলোচ্য সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই ঈশ্বর বিষয়ক গান বা! কীর্তনে বিজয় 
ভাবে বাহা হারাইয়া ফেলিতে ছিলেন। আজও “শ্রীরামকৃষ্ণ যখন “কখন কি 
রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী' গাহিতে ছিলেন, তখন হঠাৎ হরিবোল 
হরিবোল বলিতে বলিতে বিজয়কুষ্ দণ্ডায়মান । ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জও ভাবোনসত্ত 
হইয়া বিজয়াদি ভক্ত সঙ্গে নুত্য করিতে লাগিলেন ।” আমরা যে বিজয়কুধকে 
চিনি, ভাবে মাতোয়ারা সেই বিজয়রুষ্ণ অন্ন দূর । 

১লা আক্টাীবর আবার উভয়ের দেখা অধর সেন মহাশয়ের কলিকাঁতার 
বাটাতে। শ্রীবামকুষ্জ উপস্থিত হইলে কেদার ও বিজয় প্রণাম করিলেন । 
শ্রীরাম নাঁরাণ ও বাবুরামকে তাহাদের প্রণাম করিতে বলিয়া! বিজয়কৃষ ও 
কেদারকে বলিলেন আপনর! আশীর্বাদ করুন যেন এদের ভক্তি হয়। অন্যান্ত 
কথাবার্তার পর অধর বলিলেন, “শিবনাথবাবু সাকার মানেন না!” বিজয়কৃষণ 
বলিলেন, “সেটা তার বুঝার ভূল। ইনি যেমন বলেন, বন্রূপী, কখনও এ রং, 
কখনও নে রং। যেগাছ তলায় বসে থাকে সেঠিক জানতে পারে। আমি 
ধ্যান করতে করতে দেখতে পেলাম চালচিত্র কত দেবতা, ভারা কত কি 
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বললেন ।” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “তোমার ঠিক দেখ! হয়েছে, বিজয় বলিলেন, 
তিনি অনস্তশক্তি, আর এক রূপে দেখা দিতে পারেন না? কি আশ্চর্য্য! সব 
রেণুর রেণুঙ এরা সব কিনা এই সব ঠিক করতে যায়” বিজয় নিশ্চয় বুঝিতেন 
এই সকল কথা বলায় বিপদ আছে, তবু সত্য লুকাইয়া রাখিতে তিনি জানিতেন 
না_-তা সে ফল যাহাই হোক। 

বিজয়কৃষ্ণের কথ। শ্রীরাম প্রায়ই মনে করিতেন । পর দিন ।১বা অক্টোবর ) 
মণিলাল কেশববাবুর পিতামহ রাম কমল সেন ও পিত! প্যারীমোহন সেনের 
সুখ্যাতি করাতে শ্রীরামককষ্চ বলিতেছেন, “বাপ ওরপ না হলে ছেলে অমন হয় 
না। গ্যাখো না বিজয়ের অবস্থা । বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে 
অজ্ঞান হয়ে যেত। বিজয় মাঝে মাঝে হরি হরি বলে উঠে পড়ে । আজকাল 
বিজয় সব দর্শন ঠিক ঠিক করছে। সাকার ন্রাকারের কথা৷ বিজয় বল্লে যেমন 
বহুরূপীর রং লাল নীল সবুজও হচ্ছে আবার কোন রং নাই। কখনও সপ্তন কখনও 
নিগুণ। বিজয় বেশ সরল খুব উদ্দার। সরল ন! হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । 
বিজয় কাঁল অধর সেনের বাড়ী গিয়েছিল, ত! যেন আপনার বাড়ী, সবাই যেন 
আপনার। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদ্দার সরল হয় ন11” এই উদাব সরল সাধারণ 
পরিচিত অর্থে তিনি ব্যবহার করেন নাই। তীহার নিকট এই কথ দুটি অতি 
ব্যাপক ও গভীর অর্থ বহন করিত; তিনি বলিতেন, “দ্যাথে। না, যেখানে 
অবতার সেখানেই সরল * ১»* শেষ জন্ম বা অনেক তপশ্ত। না থাকলে উদ্দাব 
সরল হয় ন1।1” 

শ্রীম লিখিত পরবর্তী মিলন হইতেছে ১৯শে অক্টোবর। সিথিতে বেণীমাধব 
পাল মহাঁশয়ের বাগানবাটাতে, ব্রাহ্মগসমাজের অধিবেশন । বিজয়কুষ্$ই বেদী 
হইতে উপদেশ দিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে শ্ীরামকৃঞ্জ উপস্থিত__ 
সকলেই তাহার উপদেশামৃত. সাগ্রহে পান করিতেছেন । তিনি একান্ত ঈশ্বর 
পরায়ণতার প্রসঙ্গে বলিলেন, কালকের জন্য না ভাবলে, ঈশ্বর ভাবেন ! জ্ঞানোদয় 
হলে তোমার পরিবারের জন্ত তিনি ভাববেন । যখন জমিদার নাবালক ছেলে 
রেখে মারা যান, তখন অছি, সেই নাবালকের ভার লয়।” এই ধরনের ঈশ্বর 
বিশ্বাস বিজয়ুষ্ণ ইতিপূর্বেই বহুবার দেখাইয়াছেন, তবে সম্পূর্ণ আকাশ বৃত্ত 
অবলম্বনের তখনও কিছু বিলম্ব আছে। তিনি শ্রীরামরুষ্জের এই কথাগুলি 
সানন্দে সমর্থন করিয়া বলিলেন, “আহা কবে সেই অবস্থা হবে।” গোস্বামী 
চবিত ধাহার! সামান্তও আলোচনা করিয়াছেন, তাহার! জানেন তাহার সে অবস্থা 
ষোল আনাই আমিয়াছিল তবে শ্ীরামক্র্ণ বিজয়নৃষ্ণের পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই 
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দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন । বেণী পাল মহাশয় এই সময়ে বিজয়ন্কৃষ্ণকে বেদীতে 
যাইতে অন্থরোধ করিলে বিজয় বলিলেন, মহাশয় আর উপাসনার কি দরকার 
আপনাদের এখানে প্রথম পায়সের ব্যবস্থা তারপর কড়াইর ভাল, অন্থান্ত ব্যবস্থ। । 
এই বলিয়া বিজয়্ক্চ বিনীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্থুমতি লইয়া বেদীতে গিয়া! 
উপাসন। করিলেন। গ্রার্থনায় ঈশ্বরকে বিজয়কৃষ্ণ মাতৃ সন্বোর্ধ করিলেন, 
প্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “তুমি যে মা, মা, বলে প্রাথনা করছিলে এ খুব ভাল। 
মা সম্বোধন অবশ্ত বিজয়কৃষ বহুদিন হতেই করিতেছেন, তখনও সমাজে নিশ্চয় 
উহ্‌! খুব চলে নাই। এই সিঁথির উৎসব সম্বন্ধে তন্বকৌমুদ্ীর সংবাদটি এইরূপ, 
বিগত ওরা ৪ঠ| কার্তিক সিঁথি উত্তরপাড়া ব্রাহ্মসমাজের যান্মাধিক উদ্পব বাবু 
বেণীমাধব পাল মহাশয়ের উদ্যানে সম্পন্ন হইয়াছে। বৈকালে পত্তিত বিজয়বৃষ 
গোস্বামী উপামনার কার্য করেন। 

৯ই নভেম্বর আবার বিজয়কুষ্চ কয়েকটি ব্রাঙ্গতক্তের সহিত শ্রীরামকুষ্ণকে 
দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। আলোচ্য দিনে বিজয়কুষ্ণের সহিত অনেক 
কথাবার্তা হইল, ঈশ্বরের উপর একাস্ত নির্ভরতার কথা উঠিলে বিজয়কৃষ্ণ গয়ায় 
সাধুদের কথা বলিয়! ভক্তমালের এই বিষয়ক একটি গল্পের উল্লেখ করিলেন। পরে 
কীর্তন আরম্ত হইলে, কীর্তনের সত্যকার উপলব্। ভক্ত হিসাবে বিজয়কে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “তুমি অমন জায়গায় বসলে কেন, এ দিকে সরে এস।” 
এই সক্কল ছোট ছোট কথায় উভয়ের মধ্যে গভীর অন্তরঙত। সুন্দর প্রকাশ পায়। 
ংকীতনে খুব মাতামাতি হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ মাতোয়ারা হইয়া নুত্য করিলেন, 
বিজয়কুষ নৃত্য করিতে করিতে দিগন্বর হইয়া পড়িয়াছেন, হাস নাই। কীতনাস্তে 
বিজয় চাবি খুঁিতেছেন, কোথায় পড়িয়া! গিয়াছে। শ্রীরামরুষ+ বলিতেছেন, 
এখানেও একট। হরিবোল খায় । তারপর বলিলেন, এ সব আর কেন? অবশ্ঠ 
ইহাব উত্তরে বিজয়ককষ্ বলিতে পারিতেন সংসারের সহিত তাহার যোগ একাস্তই 
বাহিরের তবে কর্তব্য ঘতর্দিন আছে ততদিন তাহ নিষ্ষামভাবে সাধন করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। বলা বাহুল্য নিরহস্কার বিজয় ইহার কোন উত্তর 
দিজেন না। বাগচী মহাশয় তাহার গ্রন্থে লিধিয়াছেন যে কলিকাতায় অবস্থিতি 
কালে ২।৩ বৎসর, সপ্তাহের মধে) ন্যুন কল্পে ৩1৪ দিবস বিজয়কুষ। পরমহংস দেবের 
সমীপে উপস্থিত হইতেন। ছুঃখের বিষয় এই সকল মিলনের বিবরণ প্রকাশিত 
নাই-_স্তরাং শ্রীরামর্* কথামৃতে লিখিত বিবরণগুলি এত মৃল্যবান। তারিখ 
সমদ্বিত থাকায় সময়ের ক্রমটি মিলাইয়! লওয়া যায়। 

অগ্রহায়ণের শেষ দিকে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকার উৎসবে যোগদান করিবার জন্তু 
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তথায় গমন করেন । তত্বকৌমুদ্দীর ১ল! পৌষের খবর হইতেছে পণ্ডিত বিজয় 
গোস্বামী পূর্ববাংলা! ব্রাঙ্গদমাজে আহ্‌ত হইয়! ঢাক! গমন করিয়াছেন । তিনি 
সত্বর কলিকাত। আগমন করিবেন এবং পুনরায় বোয়ালিয়া ব্রাঙ্ষদমাজেরর উৎসবে 
যোগান করিবেন । এই ঢাকার উৎসব সম্বন্ধে বন্ক কর মহাশয় তাহার পূর্ব 
বঙ্গের ব্রাঙ্গলমাঁজের ইতিবৃত্তে এইরূপ লিধিয়াছেন, “বাং ১২৯১ সনে সাম্ৎসরিক 
উৎসবে বিজয়ক্ক্ ঢাকায় আসিয়া উৎসাহের সহিত উৎসবের নিয়ম মত কার্ধ 
করেন। এই উৎসবে তিনি ধর্মে সম্প্রদায় নাই” “যোগতত্ব ও ধর্মজীবন গঈন' 
বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এঁ দিন সহরের শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য দেশীয় এবং 
বিদেশীয় বহুলোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলে প্রথমে বিজয়কু গোম্বামী 
উপাসনা ও নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা ব্রাঙ্মদমাজের ও ব্রাহ্ধর্ম প্রচারের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ" পাঠ করেন। পরে গোস্বামী মহাশয় ও শাস্ত্রী মহাশয়ের হদয়ম্পশী 
প্রাথনাস্তে পূর্বান্লের কাধ) শেষ হয় এবং সায়ংকালে ব্রাহ্মমমাজের কায্য সন্ধে শাস্ত্রী 
মহাশয়ের একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা হয় ।” রামপুর বোয়ালিয়৷ উত্সবের বিবরণ 
বাগচী মহাশয় তাহার গ্রন্থে দ্রিয়াছেন, জলধর সেন মহাশয়ের “কাঙাল হরিনাথ” 
গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে কারণ হরিনাথ মজুমদার অর্থাৎ কাঙ্গাল ফিকিরটাদ 
এই উত্সবে যোগদান করিয়'ছিলেন। 

ইহার পরই মাঘোথ্সব। তত্বকৌমুদী ধরিয়াই ইহার বর্ণনা করা! যাক। ৫ই 
মাঘ উৎসবের উদ্বোধনে পণ্ডিত বিজয়কুষ্ গোস্বামী মহাশয় আচার্ষের কার্ষ 
করেন ৷ ৮ই মাঘ মঙ্গলবার এদিকে সিটি কলেজ ভবনে অনেক স্থানীয় ও বিদেশী 
বন্ধু সমবেত হইয়া পরব্রহ্দের উপাসনা! করিতেছেন। ওদিকে শ্রীযুক্ত বিজয়কুষ 
গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে * ভক্তির প্রবল তরঙ্গ বহিতেছে। কতকগুলি বন্ধু 
তাহার সামান্য কুটীরে সমবেত হইয়া! নাম গানে মত্ত হুইয়াছেন। কীর্তন প্রার্থনা 
সঙ্গীত, সঙ্গীত প্রার্থন। কীর্তন অবিচ্ছিন্ন ধারাতে চলিতেছে, ভত্তদল ক্ষণে ক্ষণে 
হাসিতেছেন, ক্ষণে অচেতন হইয়া ধুলায় লুষ্ঠিত হইতেছেন। ক্রমে বেলা ১টা 


* বিজয়কৃষ্ণচ এই সমন্ব ত্রা্গসমাজ মন্দিরের পশ্চাদভাগস্থ প্রচারক ভবনে 
অবস্থান করিতেন। ইহা কর্নওয়ালিশ স্ত্রটে অবস্থিত। প্রত্যক্ষদর্শী বিপিনচন্্ 
পাল লিখিয়াছেন। “এই গৃহের নিন্নতলে তাঁহার পারিবারিক দেবালয়ে প্রায় 
সারাদিন সাধনভজন, কীর্তন ও শান্্পাঠ হইত । ভক্তগণ আর্ট হইয়! দলে দলে 
সেখানে আসিতে লাঁগিলেন। কুতরাং দিনের পর দিন বিজয়ের আবাস ভবনে 
অবিরমি উত্সব চলিতে লাগিল ।”--লেখক। 


১৭৬ বিজয়ায়ন 


বাজিয়া গেল। প্রাতে ৭টায় তাহাদের বৈঠক বসিয়াছে, তখনও হস নাই. 
মধুভাণগ্ড হইতে মধুমক্ষিকাকে স্বতন্ত্র কর! যেমন ছু্ধর, সেই ভক্তমগ্ডলীকে স্সা* 
আহারার্থে ধরিয়া আনাঁও তেমনি দুফর।” এই মধুভাণ্ড যে গয়৷ প্রত্যাগত 
অগ্রিস্পৃষ্ট বিজয় তাহা! কি আর বলিয়া দিতে. হইবে? সত্যকার মধুলোভীর! 
তাঁহাকে যেন আর ছাঁড়িতে চাহিতেছেন না, কিন্তু সংসারে সকলেই ত আর 
মধুলোভী নন্‌। উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে যে সমাজে আর আর সকল 
হইতে বিজয়কৃষ্কের অন্তরঙ্গগণ যেন একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছেন, এই স্বাতন্ত্া 
কিছুদিনের মধোই প্রকট হইয়া! পাঁড়তে দেখা যাইবে । ১১ই মাঘের উৎসবেব 
বিবরণ দিতে গিয়া তত্বকৌমুদী লিখিতেছে, “পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বেদিতে 
আরোহণ করিয়া! উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন । উদ্বোধন শেষ হইল, আরাধন1 শেষ 
হইল, ধ্যানের সময় অতীত হইল, সমস্বরে প্রার্থনা! হইয়া গেল, উপাঁসকদিগের যনে 
আর ধৈধ্য ধরে না। অবশেষে উপদেশের সময় প্রাণ ফাটিয়। ক্রন্দনের রোল উঠিল। 
পাষাণ গলিয়া গেল, নরনারীর বক্ষঃস্থল অশ্রজলে ভাসিয়৷ চলিল; সে দৃশ্য, সে 
্বগাঁয় দৃশ্ঠ, কে বর্ণন করিবে? রমণীয় উগ্ভানে একেবারে শত স্ষটিক ফোয়ার! 
উন্মুক্ত হইলে যে শোভা হয়, আজ তাহাও ভাক্তর শত প্রশ্রবণের নিকট পরাজিত 
হইল। নরনারীর প্রাণভেদ করিয়া ভক্তিবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাঠক 
আর নয়, সে দৃশ্য বর্ণন। কারবার প্রয়াস বৃথা! । যদি সহদয় হও, কল্পনা চক্ষে সে 
চিত্র অঙ্কিত করিয়! কথঞ্চিৎ বুঝিলেও বুঝিতে পার।” এ দিনের উপাসনার কথ' 
তত্বকৌমুদীতে অন্তর লেখা হইয়াছে, “এই ভক্তির উচ্ছ্বাসের মধ্যে উপাসন! আরম্ত 
হইল! আজ আর গোস্বামী মহাশয় প্রণালীবদ্ধ উপাসন! করিতে পারিলেন ন॥ 
আজ আর নিয়ম থাকিল না, আজ ন্মার উপদেশ হইল না। পূর্বাবধি শেষ পর্যন্ত 
কেবল প্রার্থনা, কেবল অশ্রপাত ও ভক্তগণের আনন্দ মিশ্রত রোদন ধ্বনি, আজ 
সম্তানগণের মা মা! ধ্বনিতে বিশ্বজননীর ঘর ফাটিয়। গেল। আজ আমর! কি 
শুনিলাম ও কি দেখিলাম তাহার আর ঠিক থাকিল নাঁ, মন্দিরে আসর ভাঙ্গিল, 
গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আবার আসর বসিল। সেখানে নৃত্যগীত ও হান্তরোদণ 
ুচ্ছ1 চলিতেছে । এদিকে মন্দিরে কেহ কেহ পড়িয়া আছেন। তাহার! আব 
উঠিলেন না, সমস্ত দিন তাহাদের সেই হুখভোগেই গেল ।” 

বিজয়কৃষ্ সন্বন্ধে তথ্বকৌমুদী অযথা উচ্ছুসিত হইয়! উঠিবে তাহ! ভাবা শক্ত। 
ঘটন কতদুর বিস্ময়কর হইলে তত্বকৌমুদী এরূপ লিখিতে পারে পাঠকগণ তাহ! 
বিবেচনা করিবেন । বিশেষ করিয়! এ ঘটনাকে স্মরণ করিয়াই নগেন্দ্ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় পরে লিখিয়। থাকিবেন, “বিজয়ুকৃষ্ণ বেদীর উপর বসিয়া প্রেমোন্সত্ত হইয়৷ 


বিজ্জয়ান ১? 


সাক্রনয়নে “ম! মা” ধ্বনি করিতেছেন আর তাহার সঙ্গে শত শত উচ্ছৃুসিত হ্বদয় 
হইতে “ম1” “ম।” ধ্বনি বিনিস্থত হইয়া! উপাসন! মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত .করিতেছে। 
সে দৃশ্য কখনও ভূলিব না। মর্ডে সেই যে কৈবল্যধাঁম দেখিয়াছি, তাহা কখনও 
ভূলিব না।” যে বিরাট ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নগর কলিকাতার অতি শিক্ষিত সম'জ 
একযোগে অনেকে মর্তে কৈবল্যধাম দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছিল, তীহারই 
কলিকাতায় স্থান হইতেছিল না। ধর্মের প্রবল বন্যায় যে কলিকাতা ডুবু ডুবুঃ 
যদ্দি উহা! ভাসিয়! যায়, তবে অমাজের কতৃপক্ষগণ থাকেন কোথায়? তাই এই 
প্রশংসার মধ্যে হয়ত একটা গভীর আশঙ্কাও ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথ এই উত্সবে 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহার ব্রন্মাগবেদে এই উৎসব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, 
“১২৯১ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ গোস্বামী মহাশয় যে 
সময় কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের বেদীর কাধ্যনির্বাহ করেন, সেই সময় 
এইরূপ একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অনেকেই “মা মা” বলিয়। 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন । এই দৃষ্টে মহম্মদ নানকের হাত ধরিয়া, নানক 
আবার অন্য তক্তজনের সঙ্গে গলাগলি হইয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, কীর্তন করত: 
ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন 1” 
তন্বকৌমুদী এই সংবাদটুকু দিতে ভরসা করে নাই এবং ধাহারা অতিলৌকিক 
বিশ্বাস করিতে চান না, তাহার! কাঙ্গালের দর্শনকে তার মনের অধ্যাস মনে 
করিতে পারেন। তবে জলধর সেন মহাশয় কাঙ্জালের ডায়েরী হইতে উদ্ধার 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এঁ একই দৃশ্ঠ এ দিন অনেকে দেখিয়াছিলেন। তত্রাচ 
অতিলৌকিককে যদি কেহ আমল দিতে না চান তবে তাহার সহিত আমি বিবাদ 
করিব না। উদ্ধৃত বিভিন্ন বিবরণগুলি হইতে অস্তত: এইটুকু প্রতীয়মান 
হইবে যে বিজয়রুষ্জের উপসনায় এ দ্দিন অভাবনীয় একটা কিছু ঘটিয়াছিল। 
ঈশ্বরীয় ভাব তাহার মধ্যে এ সময় এতই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল যে 
সেই উপচীয়মান ভাবের সংস্পর্শে ধাহারাই আসিতেন তাহাদের মধ্যেই একযোগে 
সেইভাব কতকাংশে সঞ্চারিত হইয়! পড়িত। বিজয়র্ষ্ণ গয়া হইতে এমন কোন 
বস্ত আনিয়াছেন যে তাহার দ্বার! ব্রাহ্মদমাজ তথা সারা বাংলাদেশ গ্রাবলভাবে 
আলোড়িত হইতে চলিয়াছে। ৰ 

১২ই মাঘের বিবর্ণটি এইরূপ, “অগ্য শনিবার প্রাতে গোসম্বামীমহাশয় 
আচার্্যের কার্ধ্য করিলেন। উপাসনাটি অতি মধুর হ্ইয়াছিল। তছুপলক্ষে 
তিনি যে উপদেশটি দিয়াছিলেন তাহ! অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। উপাসনা! শেষ 
হইল । কিন্তু ভক্তদলের প্রাণের পিপান! মেটে নাই । তীহার! বেশ কয়জন মন্দিরে 
বিজয়ায়ন-১২ 


১৭৮ বিজয়ায়ন 


পড়িয়া দলবদ্ধ হইয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনারদদি করিতে লাগিলেন। গভীর কল্লোল 
শত বহছিতে লাগিল, সে ভাবের বাতাস লাগিলে মানুষের মন জাগিয়। উঠে ।” 
১৩ই মাঘও বিজয়কৃষ্ণজ বেদী হইতে উপদেশ দেন। এ উপদেশ বিশেষ করিয়া 
তাহার অভিন্হদয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করিয়! প্রদত্ত হয়, 
কারণ & দিন নগেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে সারারণ ব্রাহ্মঘমাজের প্রচারক পদে 
অভিষিক্ত হন। এই উপদেশে তিনি বলিয়াছেন, “বাস্তবিক ধর্ম প্রচারের মূল 
উদ্দেশ্য পাগীর জন্য প্রাণ কাদ11” কেবল নিজে ধর্ম-লাভ করিয়া বিজয়ক্কষ স্থখ 
নন, তিনি এই ধর্ম বিলাইতে চান, এবং তাহাও অযাচিতভাবে। তিনি 
বলিতেছেন, “কোথা হইতে সন্বংসর পরে উৎসবের নিমন্ত্রণ আসিবে, তবে 
প্রচার করিতে যাইব, এভাবে প্রচার করিতে যাইলে চলিবে না। আমার ভাই 
জলে ডুবে গেল, আমাকে ডাকিল ন! বলিয়া আমি কি দীড়াইয়া থাকিতে পারি ? 
ডুবলোঁ, ডুবলে! বলিয়া চীৎকার করিয়া গিয়া ধরিতে হয়। সেইরূপ পাপভাবে 
কাহাকেও ডুবিতে দেখিলে ছুটিয়া গিয়া ধরিব। ভগবান আপনাকে সেইরূপ 
ভার দিন, আমর! দেখিয়া ধন্য হই।” 

ইহার পরের কয়েক মাসের ঘটনা ১৮৭ শকের ১ল! বৈশাখের তন্বকৌমুদীতে 
প্রকাশিত এই বিবরণটুকু হইতে প্রতিভাত হইবে । তত্বকৌমুদি লিখিতেছে, “প্তিষ্ক 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৎসরের প্রথম ভাগে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) মাঘোত্সব সম্পন্ন করিবার 
জন্য কলিকাতায় থাকেন। মাঘোং্পবের পর শাস্তিপুর গমন করিয়া তথায় একটি 
বিবাহে আচাধ্যের কাধ্য করেন এবং একদিন নগর সংকীর্তনের সময় প্রকাশ্য স্থানে 
বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে কালনা সমাজের উত্সবে গমন করেন। তথা 
হইতে কলিকাতা আগমন করিয়া নন্দিরের নিয়মিত উপাসনা কাধ্য সম্পন্ন 
করেন। সেখানে হইতে থেপাড়। গ্রামে একটি বিবাহের আচাধ্যের কাধ্য করিবার 
জন্য গমন করেন। তখপরে বোলপুর হইয়া রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের বাধিক 
উত্সবে গমন করেন ৷ * সেখানকার উৎসব শেষ করিয়! আগমনকালে ' সিউড়ি 


* এই উৎসবের কথা! হরিদাস বহ্থমহাশয় তাহার সদগুরু লীলা গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন । নগেন্দ্নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বেদীর কার্য করিবার কথা, তিনি 
অসুস্থতার জন্ত আসিতে পারিবেন ন! লিখিয়াছেন; সকলে চিস্তাকুল কিন্তু বিজয়কুষ। 
বলিলেন, ভাবিবার কারণ নাই-__তিনি আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে টিকিট কিনিতে 
ও ট্রেনে চড়িতে দেখিলাম । সকলকে বিস্মিত করিয়া সত্যই তিনি আসিলেন এবং 
বেদীর কাধ্য করিলেন। একাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির সাখ্যে ইহ প্রমাঁণিত। স্বয়ং 
বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ।-- লেখক 


বিজয়ায়ন ১৭৯ 


বাইয়! ব্তৃতাদি ছারা সেখানে ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার করেন | পুনরায় কলিকাতায় 
আতিয়া মন্দিরের উপাসন! কার্ধ্য সম্পন্প করেন। তৎপর কুমারধালি হইয়া চাঁকা 
শমন করিয়াছেন 1” 

বর্ধমান ব্রাঙ্গদমাজের উৎসব সম্বন্ধে তত্বকৌমৃদীতে এইরূপ আছে, “এবার 
বর্ধমান ব্রাক্মপমাজের সান্বংসরিক উৎসব খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । 
প্রকৃত উৎসব ৮ই ফাল্গুন বুধবার হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার পৃবে কয়েকদিন 
অবধি সমাজে ও কোন কোন ব্রাহ্ম ভাতার বাসায় প্রাতঃ-সন্ধ্| উপাসন! 
»লিতেছিল। উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত প্রতভাপ- 
"জর মজুমদার, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় নিমানত্রত হইয়া আগিয়াছিলেন। ৮ 
ক্ান্তন সন্ধ্যার পর বিজয়কৃষ্চ গোসশ্বামীমহাশয় উপাসনার কাধ্য কবেন। ১ই 
প্রাতে ত্রাঙ্মঘমাজ গৃহে ও সন্ধ্যার পর বাবু বীরেশ্বর সেনের বাসায় উপাসনা হয়। 
হুই বেলায় গোস্বামীমহাঁশয় উপাসনার কাধ্য করেশ। ১১ই শনিবার গোস্বামী 
মহাঁশয় উপাসনার কার্য করেন। ১২ই রবিবার প্রাতে সমাজগৃহে গোস্বামী- 
মহাশয় উপাসনা! করেন। নটার পর নগর সংকীর্তন আরম্ভ হয়। ৯৮ ৮ রামপুর- 
হাঁটের শ্রদ্থেন্ধ রাজকুমারবাবু প্রমত্ত অবস্থায় একটি গাঁন ধরিয়! বাহির হইলেন 
এব, ১ ৮ গোস্বামীমহাশয় নুতা করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িতে 
লাগিলেন । কখনওবা ধুলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন । কীর্তনটা বাস্তবিকই 
পন্ত সুন্দর হইয়াছিল। ১৩ই সোমবার প্রাতঃকালে গোম্বামীমহাশয় সমাজগৃহে 
*পাসন। করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অপরাহ্ু ৭টার পর বিজয়বাৰু 
জীবন-গঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা! করেন।” এই উৎসবের সময় গোস্বামীপুত্র যোগজীবন 
'পতার নিকট হইতে যোগদীক্ষ! লাভ করেন বলিয়া অন্গমিত হয়। বিগন্ত 
খগ্রহায়ণ মাসে পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দীক্ষা লাভ করেন। 
'বজয়ন্কুণ ধীরে ধীরে এদগুরু রূপে আবিভূ্তি হইতে চলিয়াছেন। 

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বিজয়কষ্ণের কার্যকলাপ সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজের 
বততৃপক্ষের ষে ক্ুচিকর হইতেছিল ন! এবং তাহার ক্রমবর্ধমান ভাবুকতায় ৰে 
ঠাহারা আশঙ্কিত হইতেছিলেন তাহার আভাস আমরা দিয়াছি। এসস্বম্ধে বাগচী 
মহাশয় যাহা! লিবিয়াছেন তাহ! নির্ভরযোগ্য । তিনি বলেন, ব্রাক্মদিগের মধ্যে 
চস্থাশীল বিজ্ঞ জনগণ মনে করিলেন, গোস্বামীমহাশয়কে পরমহংসদেব প্রতৃতির 
দংসর্গ হইতে স্থনাস্তরে না রাখিতে পারিলে ব্রাঙ্গলমাজের অকল্যাণ বিদুরিত হওয়া 
ন্তবপর নহে। গোস্বামীমহাশয়ের বর্তমান ব্যবহার ও দৃষ্টান্তে ব্রাঙ্মসমাজের 
চগেক্ট সফল হওয়া স্থুকঠিন হইবে । এইরূপ ভাবিয়া তাহার! গোস্বামীমহাশয়কে 


১৮৯ হিজর়ানপন 


ঢাক্ষ। স্ত্াঙ্গসমাজেই রাখিতে কৃতসংকল্প হইয়! নিজেদের মধ্যে গোপন পয়ামর্শ স্থির 
করিলেন ।”* সে যাহাই হৌক বাং ১৯২১ সালের চৈত্রের শেষে বিজয়কুষণ ঢাকায় 
উপস্থিত হইলেন । 


আক্রীষ্প 


ঢাকায় আসিয়া তিনি 'রাজচন্্র ব্রাঞ্গ প্রচারক নিবাঁসে' বাস করিতে থাকেন । 
বন্ধ কর মহাশয়ের ভাষায়, “তাহার পুনরাগমনে পূর্ববাংলা ব্রাঙ্মঘমাজের উপাসকগণ 
অত্যন্ত উৎফুল্ল ও উতসাহান্বিত হইলেন” এই সময় বিজয়ুকুষ্ণের কার্য্যাবলীর 
বিবরণ তত্বকৌমুদীতে বিশেষ পাঠান হইত না বলয়! মনে হয় কারণ ১ল 
-আষাঢ়ের তন্বকৌনুদ্রীতে এই সংক্ষিপ্ত সংবাদটুকু মাত্র দেখা যায়, “ঢাকাৰ 
নববিধানী বন্ধুদিগের কাগজ “নিউলাইট' পাঠে অবগত হওয়া! গেল যে পণ্ডিত 
বিজয়কষ্। গোস্বামী মহাশয় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মঘমাজের কোন কোন বন্ধুর সমভিব্যাহা 
এই বন্ধোপলক্ষে বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে প্রচার করিয়! ফিরিতেছেন।” কলিকাতা 
কতৃপক্ষের সহিত বিজয়কুষ্ণের যে বেশ বনিতেছিল না তাহ! ইহ] হইতে স্প 
অন্থমিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের মধ্যমণি বিজয়কৃষ্ণের সংবাদ নববিধাঃ 
কাগজ হইতে লইতে হইতেছে, কিমাশ্্য্যমতঃপরম্‌ 

কর মহাশয় তাহার পপূর্ব বাংল! ব্রা্ষদমাজের ইতিবৃত্তে, এই প্রচারভ্রম 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, “গোম্বামীমহাঁশয় এই সমে (বাং ১২৯২) কতিপ 
উৎসাহী ব্রাঙ্দের সহিত বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচারে গিয়! পশ্চিমপাড়া, বীরতাঃ 
কোলা, জৈনসার প্রভৃতি গ্রামে কীর্তন, উপাসনা, বক্তৃতা ও আলোচনা যোগে ব্রা 
ধর্ম প্রচার করেন ।৮ *কলাকোপা গ্রামে গোম্বামীমহাশয় মহানির্বাগ তত 
বাখ্যা করিয়া সকলকে এই বিষয়ে হৃদয়ঙগম করান যে, নিরাকার ব্রন্গোপাস 
হিন্দুশান্্র সম্মতই বটে।” ১২৯২ বাংল! সনের আযাঢ় মাসে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাৰ 
বিজয়কুষণ ব্রজস্থন্দর মিত্র মহাশয়ের পুত্র কর্তৃক আহৃত হইয়! মিত্র মহাশয়ের সম! 


* বিগত মাঘোৎপবের সময়েই স্থির হইয়াছিল যে বিজয়ক্কষ্ণ ঢাকার ভার গ্র 
করিবেন।  তন্বকৌমুদ্রীতে দেখি, "প্রচারকগণ উৎসবের প্রথমেই নিয্ললিথি 
রূপে আপনাদের বর্তমান বৎসরের (ব্রাহ্ম বংসর ) কারা প্রণালী স্থির করে; 
পাণ্তিত বিজয়ক্ক্ণ গোস্বামী ঢাকায় পূর্ব বাংলার ভার লইয়া! অধিকাংশ সময় অবস্থি 
করিবেন ।*- লেখক 


বিজয়া যম ১৮১ 


স্থানে ব্রন্ধোপাসনার জন্ক নবাবগঞ্জ গমন করেন, এবং কয়েক বন্ধুতে মিলিয় গ্রা্ে 
গ্রামে কীর্তন, আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। তীছার ধর্মভাবে 
গামবাসীগণ বিশেষ ভাবে আকুষ্ট হন 1” * 


সাধারণ ্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্ধ্য বিবরণীতেও বিজয়ককষ্ণ সম্বন্ধে 
গতি অল্পই নৃতন খবর আছে। সেখানে মাত্র এইটুকু আছে, পণ্ডিত বিজয় 
গানম্বামী মহাশয় অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরেই অবস্থান করত তত্রত্য সমাজের 
উপাসনা কার্য নির্বাহ করেন। এতত্বিন্ন মধ্যে মধ্যে কোন সভ্যের বাসাতে 
দপাসনাদির দ্বারা এবং সমাজের লোকদের সহিত আলাপাদির দ্বারা ধর্মগ্রচারের 
[বশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কিছুদিন হয় তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য কতিপয় বন্ধুর 
সহিত ঢাকা হইতে বাহির হইয়া বিক্রমপুর গমন করিয়াছিলেন । পুনরায় ঢাকায় 
প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানে কার্ধা করিতেছিলেন। কর মহাশয় তাহার পূর্ববাংলা 
বাহ্মঘমাজের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন, “প্রচারকনিবাসবাসী বিজয়কষ্চ গোন্বামী 
মহাশয়ের সংস্পর্শ লাভের জন্ত এবং তাহার ধর্মালোচনা ও কীর্তনাদিতে যোগ দিবার 
জন্য এসময় প্রতিদিন অপরাহ্জে প্রচারক শিবাসের নীচের বড় ঘরে ধর্মপ্রাণ অনেক 
লোকের সমাগম হইত এবং তাহাদের ব্যাকুলত! ম্বয় হইতে হায়াস্তরে সঞ্চারিত 
হইয়! একটি পবিজ্র আবহাওয়ার স্ষ্টি ও মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত 
হইত |” যেখানে বিজয়ককষ্ণ সেইখানেই মহামহোত্সব । 

বিজয়কৃষ্ণ যেমন পূর্ণ উদ্মে ধর্ম বিকীরণ করিতেছিলেন সেইরূপ সমান 
ঈৎসাহে ধর্মের অনধিগত সত্য সকল আহরণে যত্ব পাইতেছিলেন ৷ ঢাক! অবস্থান 


* এই সময়ে অর্থাৎ ১২৯২ বাংল! সালের আধা মাসে (ইং ১৮৮৫ জুন ) 
বজয়কুঞ্জ কামাখ্যা তীর্থ গিয়। থাকিবেন। বিজয়কুষ্জের কোন জীবনীকারই এই 
কামাধ্য। ভ্রমণটির যথাযথ কালের ইঙ্গিত দেন নাই। অমৃত গুপ্ত মহশিয় ইহাকে 
১১৯৩ বাংলা সালের কাকিনা! উৎসবের অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের প্রচারক পদদ- 
ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা বলিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই কাঁকিন! উৎসব 
১৯শে বৈশাখ আরম্ত হইয়া! ২৩শে শেষ হয় এবং বিজয়কু্ণ উৎসবাস্তেই কলিকাতায় 
পৌছান ২৫শে বৈশাখ স্থতরাং সে যাত্রায় কাঁমাখ্য! রমণের সময় নাই । তা ছাড়া 
বিজযুক্তক যদি অন্থুবাচীর সময় তীর্ঘ দর্শন করিয়া থাকেন তবে তাহাকে আধাঢ 
মানে কামাখ্য! যাইতে হয়। কোন কোন গ্রন্থে পাই গোস্বামী জায়! ফোগমায়| 
কাষাধ্যা দর্শনের পর দীক্ষা্রার্থ হন। সেইফিক দিয়াও ১২৯২ এর আযাচই সনভাব্য 
সমন্ব । "লেখক 
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কালে তিনি অনেক সময় গেগডেরিয়ার এক বৃক্ষতলে নির্জন সাধনে যাপন করিতেন । 
কঠোর সাধন করিতে করিতে তাহার প্রাণে একটা দারুণ শুফত! আসিল ৷ সাধন- 
পথে ইহ! নাকি একটা অবশ্ঠান্তাবী স্তর- ইহাকে 'পঞ্চতপা' কহে। নামাগ্রিতে 
অন্তরের বাসনা সকল যখন নিঃশেষে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন এই শুষফতা ও জ্বালা 
অনুভূত হয়। বিজয়ক্কষ্ বলিয়াছেন যে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা! স্থকঠিন, বোধ হয় 
ষেন শরীরের চারিপাঁশ হইতে কাটা বেঁধে । এইরূপ শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ দ্বারা বর্ভমান 
পাপরাশি জ্বলিয়া গেলেই তাহার দর্শন লাভ কর! যায়। কিন্তু এই পাপরাশি ব! 
বাসনারাশি জলিবার সময় যে জাল! ও শুঞফত। আসে সেই সম্থন্ধে বিজয়কুষঃ 
বলিয়াছেন, “সাধনের সময় বিবিধ "অবস্থা ভোগ করিতে হয় বলিয়াই ধর্মের এত 
সৌন্দর্য । নানাপ্রকার নিরাঁশা, শুফতা না আসিলে ধর্মের এতটা শোভা হইত 
না। ধর্মের মূল্য বুঝিবার জন্যই এই সকল অবস্থায় পড়িতে হয়। নানা বিচিত্র 
অবস্থার ভিতর দিয়া যখন ধর্মপথের উচ্চতম শৃজে উঠিবে তখনই চিরশাস্তি। এই 
শাস্তি একবার লাভ হইলে আর কষ্ট হয় না।” ইহা! অবশ্ঠ তিনি ধর্মের উচ্চতম 
শৃঙ্ষে উঠিয়! বলিয়াছিলেন। আলোচ্য সময়ে তিনি এই শুঞ্ধতা অনুভব করিয়া 
আপন গুরুদেবের ম্মরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাকে জালামুখী যাইতে উপদেশ 
দেন। বোধহয় সেই উপদেশ অন্ুসারেই বিজয়ক্কষ্ণ এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্র! 
করেন। ঠিক কবে তিনি ভ্রমণে বাহির হন এবং এই যাত্রায় তিনি কোথায় কোথায় 
গমন করেন এবং কোন সময়ে প্রতাবর্তন করেন তাহা জানিবার উপায় নাই। 
অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে কেহ তাহার সহযাত্রী ছিলেন কি না তাহ! জানি না, এবং 
তাহার চরিতকারগণ এই ঘাত্রার কেহই বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। তত্বকৌমুদদীতে 
প্রকাশিত ছুই একটা সংবাদ হইতেই আমাদের এই ভ্রমণ সম্বন্ধে যতদুর সম্ভব 
অহ্থমান করিয়া! লইতে হইবে । 

আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি বিজয়ৃষ্ণ ঢাকায় আসিবার পূর্বেই ছুই একজনকে 
যোগ দীক্ষা দিয়াছেন । ঢাকায় আসিয়া দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে : 
কামিনীমোহন বস্থ মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী শরৎ্কামিনী বহু মহৌদয়ার 'সৎপ্রসঙ্গ' 
হইতে জানা যায় যে এই বৎসর জল্াষ্টমীর কয়েক দিন পরে অর্থাৎ ভাত্র মাসে 
কামিনী মোহনের দীক্ষা হয়, তাহার পূর্বে শরৎকামিনীর দীক্ষা হয়, এবং তাহারও 
পূর্বে বিজয় জায়! যোগমায়া এবং অধ্যাপক কুঞগ্জলাল নাগ মহাশয়ের দীক্ষা হয়। 
শাস্তি সুধা, কৃতু প্রভৃতি গোস্বামী তনয়াদের দীক্ষাও এই জময় বরাবরই হয়! 
যোঁগমাক়া গুহের “নরদেবতা! গৌসাইজী” হইতে জানি যে তাহার স্বামী সত্যকুমার 
গুহ বাং ১২৯২ সন্র আঙ্গিনে দীক্ষা লাভ করেন। সুতরাং পচিশ বৎসর পূর্বে থে 


বিজয়ায়ন ১৮৩, 


বিজয়কৃষ্ণ বংশাচুক্রমিক কুলগুরু স্বাদে কোন কাতর! বুদ্ধ! শিষ্যাকে জ্ঞানাগ্রন দিতে 
অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আজ ২৫ বৎসরের অক্লান্ত সাধনার পর নিজে যেমন 
কৃতার্থ হইয়াছেন অপরকেও পথ বাঁধলাইবাঁর যথেষ্ট সামর্থ্য অর্জন করিয়াছেন। 
পুরাদস্তর সামর্্যবোধ না করিলে যে তিনি এই গুরুদায়ত্ত গ্রহণ করিতেন না তাহা 
ধরিয়। লওয়! যায়। এই সময়ে ভক্তের চোখে বিজয়ক্ুঞ্ণ কিরূপ প্রতিভাত হইতেন 
তাহার পরিচয় পাই শরতকাঁমিনী দেবীর জপপ্রসঙ্গে। তিনি লিখিতেছেন, 
“ঠাকুরের জ্যোতির্ময় রূপ দেখিয়৷ আত্মহারা হইলাম। কক্ষ-ধূপ গুগগুল চন্দন ও 
পুষ্পে স্থরভিত, তাহার মাঝে দীক্ষিত হইলাম । জীবনধন্ত হইয়া গল, সে আনন্দ 
ভাষায় বোঝান অসম্ভব ।” সেই সময়ের শত শত কৃতবিছ্া ব্যক্তি অনুরূপ ভাষায় 
আপনাপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং ইহাকে অন্ুরাগী ভক্তের অতি-রঞ্জিত 
উচ্ছ্বাস ভাবিলে ভূল কর! হইবে । 

সাধারণ ব্রাহ্মণমাজের ১ল! কাত্তিকে প্রকাশিত তৃতীয় ত্রৈমাসিক কাধ্যবিবয়ণ 
হইতে জান! যায় যে পণ্তিত বিজয়ক্ষ্চ গোস্বামীমহাঁশয় ঢাক! নগরেই 
অবস্থান করিয়া তত্রতা সমাজের উপাসনা কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । এতত্তিন্ন 
উপাসনা, কীত্তনাদি ছারা ধর্মপ্রচারের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন । জম্প্রতি তিনি 
ভ্রমণার্থ পশ্চিমাঞ্চল গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি অর্থে দিন পনের পূর্বে হইলে, 
বিজয়কৃষ্ণ আশ্বিনের গোড়ার দিকে ভ্রমণে বাঁহির হইয়া খ|কিবেন। সত্যকুমারের 
দীক্ষা আশ্বিনে হইলে, বিজয়কষ্খ আশ্বিনের কয়েকদিন ঢাকায় ছিলেন ধরিয়া লইতে 
হয়। এই সময়েই তাহার লেখ' 'ব্রাহ্মসমাঁজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে 
পরীক্ষিত বিষয়'এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার জন্য সাধারণ ব্রাঙহ্গঘমাজকে 
অনুমতি দেন। অবশ্য পরবত্সর (১৮৮৬) অগ্রহায়ণের পূর্বে তাহা প্রকাশিত 
হয় নাই, তবে ইহার শেষ কয় লাইন নিশ্চয় এই সময়ের যোজনা ৷ বিজয় 
এই গ্রন্থ শেষ করিয়!ছেন এই বলিয়া, “বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে 
উপাসনা! সাঁধনভজন চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ পরোক্ষ। অতএব প্রত্যঙ্ 
ও জীবন্ত ধর্মলাভ করতে হইলে, উপাসনা, সাধনভজনও প্রতাক্ষ ও জীবস্ত হওয়া 
প্রয়োজন । সাধারণ ত্রাহ্মদমাজ যদ্দি বৃথা বাক্য বায় ন! করিয়া যথার্থ ধর্মের জন্ 
ব্যাকুল হন তাহ! হইলে ছুঃখীর কথা বাসী হইলে ভাল লাগিবে।” এই প্রত্যঙ্ষ 
ও জীবন্ত ধর্মের পথ দেখাইতেছিলেন তিনি সত্যকার আগ্রহী এবং উপযুক্ত 
ব্যক্তিদের। আমি এই উদ্ধত অংশে তাহার যোগ দীক্ষা দানের প্রচ্ছদ্ধ সমথন 
অন্থমান করি। বাঁমাবোধিনী পত্রিকাতে 'আশাবতীর উপাখ্যান'এর ষষ্ট, সপ্তম 'ও 
অষ্টম অধ্যায় তিনি এই সমস্বেই প্রকাশ করাইতে যত্ববান হন। যষ্ঠ অধ্যায়ে 


১৮৪ বিজয়া 


গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও শক্তি সঞ্চারের কথা! আছে। বিজয়কষ্চ ছাড়িবাধ' পাত্র 
নহেন। তীহার মতামতের বিরুদ্ধে কতৃপক্ষের বিরূাপত! সত্বেও যে সত্য তিনি 
জানিয়াছেন, তাহ! প্রকাশ করিবেনই | 

১৬ই কাত্তিকের তন্বকৌমুদদীতে এই সংবাদটুকু প্রকাশিত হয়একাণী হইতে 
শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র কর্মকার মহাশয় লিখিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মদমাঁজের প্রচারক 
অন্ছেয় শ্রীযুক্ত বিজয়ন্কষ গোস্বামী এখানে আসিয়া একদিন আমাদের ব্রাহ্ষবন্ধু 
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারমহ]শয়ের বাপায় উপাঁসনা করেন, তত্রত্য ত্রান্গ 
প্রাভাগণ ও স্থানীয় অনেক লোক উপাসনায় যোগ দিয়া বড়ই উপকার 
পাইয়াছেন। তংপরে "ধর্ম কোথায়? এই বিষয়ে তত্রত্য বাঙ্গালীটোলার 
প্রিপ্যারেটারী স্কুল গৃহে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটি বড়ই সরল ও ধুর 
হইয়াছিপ এবং এই বক্তৃতা শুনিতে ,অনেক রাজকর্মচারী ও স্থানীয় কৃত বছ্চ 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়্াছিলেন। বেনারস ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত 
গোস্বামী মহাশয় কলিকাত' হইতে পুনরায় টাকা গমন করিয়াছেন ।” ইহা! হইতে 
বুঝা যায় যে তিনি ১৬ই কাতিকের কয়েকদিন পূর্বেই ঢাকা ফিরিয়া গিয়৷ থাকিবেন। 
যদ্দিও তত্বকৌমুদ্রীতে তাহার কাণী যাওয়ার কথাই বিশেষভাবে লেখা হইয়াছে তবুও 
উত্যাদি' শব্দের দ্বারা মনে হয় যে তিনি অন্য স্থানেও গিয়াছিলেন ৷ স্থতরাং 
এই যাত্রায় তাহার জ্বালা নিবারণের জন্য গুরু নির্দেশমত জালামুখী যাওয়া অসস্ভব 
নয়। পরের প্যারাতেই দেখিব তিনি “অনেক তীর্থ” ভ্রমণ করিয়াছিলেন 
এবারে । 

ঢাঁক! প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে বিজয়কুষ্ণ ২৫শে অক্টোবর অর্থাৎ ১*ই কাতিক 
শ্রীরামক্কষকে দেখিবার জন্য শ্যামপুকুর গমন করেন। শ্রীরামকৃঞ্জ তখন গলার পীড়া 
চিকিৎসা করাইতে শ্যামপুকুরের বাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন। এ বিষয়ে 
“শ্রীম” লিখিতেছেন, “কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংস দেবকে 
দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত! বিজয়কষ্ণ ঢাকায় অনেক 
দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কলিকাতায় 
পৌছাইয়াছেন। মহিম চক্রবর্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় তীর্থ করে 
এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন। উত্তরে বিজয় 
বলিলেন, কি বলবো । দেখছি, যেখানে বসে আছি এখানেই সব। কেবল 
মিছে ঘোরাঁ। কোঁন কোন জায়গায় এরই এক আনা কি ছু আনা, কোথাও চার 
আনা এই পধ্যস্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আন! দ্নেখছি। 

শ্রীরামক্+ । ( নরেজের প্রতি ) দেখ, বিজয়ের অবস্থা কি হয়েছে। লঙক্ষপ 


বিরান়দ ১৮৫ 


সব বদলে গেছে, যেন সব আউটে গেছে । আমি পমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে 
চিনতে পারি, পরমহংস কি না ।” 

শরীপ্রীসদণ্ডর সঙ্গ, পঞ্চম খণ্ডে এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে, সংক্ষেপে এইটুকু লেখা 
আছে, একবার ঠাঁকুর ( বিজয়ুষ্জ ) পশ্চিমাঞ্চলে বহৃস্থান ঘুরিয়া কলিকাতা! 
আপিলেন। একদিন পরমহংসঙ্গেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর গেলেন । 
পরমহংসদেব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম 
দেখলি বল দেধি।” ঠাকুর কহিলেন, “কোথাও চার আনা, কোথাও আঁট আনা, 
কোথাও বার আনা, চৌদ্দ আনাঁও দেখেছি কিন্ত ষোল আনা এখানে ।” ছুই 
বিবরণের মধ্যে যে বৈষম্য তাহা প্রধানতঃ বচন ভঙ্গির বৈষম্য সুতরাং ধর্ভবা নয় । 
শ্ীম বিবৃত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, আলোচা তারিখে বাংলার 
দুই মহাপুরুষ উভয়ে উভয়কে ব্যক্ত করিলেন । পরমহংসদেবের কথা! কয়টি হইতে 
বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বেই বিজয়ন্কষ্ণের সিদ্ধিলাভ হইয়া গিয়াছে, এবং পরমহংসদ্দেবের 
অস্তরূষ্টি বিজয়কৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা ধরিয়! ফেলিয়াছে। এ যেন বাংলার অস্তগামী 
পর্মগুরু আগামী ধর্ম গুরুকে অভিবাদন ও আশীরীাঞ্গ করিয়া গেলেন । বিজয়রুষঃ 
সম্বন্ধে পরম্হংসদেবের ইহাই বিশেষ ও সর্বশ্রেঠ উক্তি। মনে রাখিতে হইবে 
যে বিজয়ক্কষ্জ ইহার পর আরও চোদ্দ বসর দেহে বর্তমান ছিলেন, সুতরাং তাহার 
অভিব্যক্তির এধানেও শেষ নয়। 

এ দিন, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে গান করিতে বলিলেন। গানের পর 
আবার অদ্ভুত দৃশ্ঠ । সকলেই ভাবে উন্মত্ত | “বিজয় সর্ব প্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া! 
ভাবোমত্ত হইয়া দীড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামরুষ্চ | ঠাকুর ( শ্রীরামককণ ) 
দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে তুলিয়! গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। 
তিনিও দীড়াইয়াছেন । রোগীরও হস নাই-_ডাক্তারেরও ছ'স নাই, ধাহাঁদের ভাব 
হইয়াছে তাহাদের বাহ চৈতন্য কিছুই নাই, সকলেই স্থির নিম্পন্দ। ভাব উপশম 
হইলে, কেহ কাদিতেছে, কেহ হাঁসিতেছে। যেন কতকগুলি মাতাল একন্র 
হইয়াছে 1” এখন প্রশ্ন হইতেছে এইভাবে মাতাল প্রেমিক বিজয়কৃষ্ণকে ব্রহ্ম 
সমাজ আর কতদিন সহা করিবে! 


উন্ন শ্রস্ণ 


১৬ই কান্তিকের পূর্বেই ঢাকায় যাত্রা করিলেও বিজয়কৃষ্ণ অগ্রহায়ণের 
পূর্বে কোন সমাজ উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাহার 
পুত্র ধোগজীবন গোষ্ামীমহাশক় বক্তৃতা ও উপদেশের প্রথম ভাগ বাহ! 


১৮৬ বিজয়ায়ন 


প্রকাশ করেন তাহার প্রথম উপদেশের তারিখ হইতেছে ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯২ 
সন (বাং) | ইহার পূর্বে কোন উপদেশ দিলে তাহাও গ্রন্থজাত থাকিত হয়ত। 
এই সময় বরাবরই বিজয়কৃষ্ণ বাঁরদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত মিলিত 
হইয়া থাকিবেন। বরিশালের বিখ্যাত ব্রাঙ্গ প্রচারক গোস্বামী শিষ্ত মনোরঞ্জন 
গুহঠাকুরতা মহাশয় তাহার “মনোরমার জীবন চিজ” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
“গোস্বামীমহাশয়কে দেখিবার ইচ্ছায় আমি ব্যস্ত হইয়া ঢাকায় গেলাম, কিন্ত 
সেখানে উপস্থিত হইয়া! জানিলান, বাঁরদী গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন ঠিক কেহ 
বলিতে পারিলেন না” পরে তৃতীয় দিবসে ঢাক ফিরিয়া! তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। সেই দিনই বিজয়কৃষণ ঢাকায় ফিরিয়াছেন। মনোরঞ্রনবাবু গ্রন্থে তারিখ 
দেন নাই তবে ঘটন! যে বাগেরহাট বরিশাল মাদারিপুর মাঁনিকদহ কাকিনা ভ্রমণের 
কয়েকমাস মাত্র পূর্বে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে গ্রন্থে। এই সময়ের 
বিজয়ুষ্জের যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহ! অপূর্ব । কৌতুহলী পাঠক তাহা এঁ 
গ্রন্থে পাঠ করিতে পারেন । আমরা তাহার উপসংহারটুকু মাত্র তৃলিয়। ছিলাম । 
তিনি লিখিতেছেন, “গৌসাইজির আচার ব্যবহার কার্যকলাপ দেখিয়া মনে 
হইল তার অন্তরে একটানা শত সর্বদা ছুটিয়! চলিয়াছে। বাহিরের 
কার্ধগুলি উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে । একটি পর্বতবাচিনী নদী শ্শাপনার 
মনে আপনি নিরবচ্ছিমন্বভাবে একই ম্্োতে সাগরের দিকে গা ঢালিয়! দিয়া 
চলিয়াঁছে, বিচিত্র বীচিমালা, নানাবিধ দুশ্ঠ ও তরুশ্রেণী উপরে নাচিতেছে, 
খেলিতেছে, ভাসিতেছে, কিন্তু ভিতরে সেই একই স্রোত একই টানে অবিশ্রান্ত 
প্রবাহিত, বাহিরের বিচিত্র কার্যকলাপ সেই একনিষ্ট ভাব-শোতের কোন 
পরিবর্তন ঘটাইতে পারিতেছে না । শ্ররূুগ দোঁভল! মান্য আমি এই প্রথম 
দেখিলাম” এই সময়ের এই বিজয়ফ্ুঞ্জকে দেখিয়াই আর একদল ব্রাহ্ম কিরূপ 
ভাবিতেনছিলেন তাহ! গগন হোম মহাশয়ের পত্রে দেখা যাইবে । 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি এই সময়ে তত্বকৌমুদীতে বিজয়রু সম্বন্ধে খবর 
তৎপরতার সহিত বাতির হইত না। ১ল1 মাঘে প্রকাশিত সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের 
গর্থ-ত্রেমাঁসিক কার্ধ্য বিবরণে মাত্র এইটুকু আছে, “পণ্ডিত বিজয়রুষ গোস্বামী যখন 
পশ্চিমে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন, তখন কাশীনগরে একটি বতৃত। করিয়া- 
ছিলেন । তৎপর ঢাকা গমন করিয়া তত্রত্য সমাজের সামাজিক উপাসনায় আচারের 
কার্ধ্য করিয়াছেন । পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মলমাজের বাধিক উত্সব সম্পন্ন হইবার 
সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সেই উৎসবে প্রাক্গধর্ষের মত নম্বদ্ধে একটি বক্তৃতা 
করিয়াছেন ।” এমন কি ঢাকার মাঘোৎসবের সন্বদ্ধেও বিশেষ কোনও ধবর নাই। 


বিজয়ায়ন ১৮৭ 


পরবত্তাঁ ১ল! বৈশাখে মুদ্রিত ১ম ত্রৈমাসিক কার্ধ্য বিবরণীতে মাত্র আছে 
“পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে ন1 থাকায় তাহার কাধাপ্রণালী জান যায় 
নাই। তিনি সম্ভবত পূর্ববাংলার ভার লইয়। থাঁকিবেন।” এ বিবরণীতে 
পরে আছে, “তিনি মাঘোত্সবের সময় ঢাকায় থাকিয়া তথাকার উত্সব কাধ্যের 
সহায়তা করেন । তৎপরে ছারভাঙ্গায় গমন করিয়া! তথাকার উত্সবে যোগদান 
করেন ।” 

এই মাঁঘোৎ্সবের বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমরা বন্ধ কর মহাশয়ের নিকট 
খণী। তিনি লিখিয়াছেন, “এই সনে (বাং ১২৯২) মাঘোথ্সবে তিনি ঢাকায় 
অবস্থান করেন এবং তাহার আহ্বানে কাঙ্গাল ফিকিরটাদ (হরিনাথ মজুমর্ধার | 
তাহার কীর্ভনের দল সহ ঢাকায় আসিয়া গোঁম্বামীমহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হন । 
ফিকিরটাদের সুমধুর ভাবসঙগীতে এবং গোস্থমীমহাশয়ের জীবন্ত উপাসনায় এবার 
ঢাকায় ভক্তির এক প্রবল বন্তা প্রবাহিত হইয়াছিল। যাহারা এই বসব 
মাঘোৎসবে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন তীহাঁরা৷ বলিয়াছেন, “সে বৎসর যে পুশ 
দেখিয়াছি আঁজীবন তাহা ভুলিতে পারিব না। ফিকিরটাদদের কীর্তনে সমাজ- 
মন্দিরে যেন ঢাকা সহর ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল।, মান্দিরের ভিতর, বারান্দা, প্রাঙ্গণ 
অসংখ্য লোকের জন্তায় প্লাবিত হইয়! গিয়া ছিল, প্রবেশের পথ ছিল না, বসিবার 
স্থান তিলার্ধও ছিল না, সর্বত্র লোকে পরিপূর্ণ । দর্শক, শ্রোতা, উপানক 
সকলেরই মুখমগ্ুল এক অপূর্ব আগ্রহে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। কি দেখিবার জন্ন, কি 
শুনিবার জন্ত যেন সকলেই উৎকর্ণ হইয়! অপেক্ষা করিতেছিল | দেখিতে দেখিতে 
উপাসনার ঘণ্টা পড়িল; অসংখ্য লোকের মধ্যে গোস্বামীমহাশয় বেদী হইতে 
উপাসনা! আরম্ভ করিলেন, মুহূর্তে স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। তীহার 
প্রত্যেক কথ! কত দীনতায় পূর্ণ হইয়া, কত আশ! উৎসাহের কারণ হইয়! 
সকলকে মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। সে কথা যে না শ্বনিয়াছে সে কিরূপে 
বুঝিবে? সেরূপ করুণা মাখা, হায় দ্রবকারী কথা আর কোথায় শুনিব?, সেই 
পাষাণ-দ্রবকাঁরী কথা যে শুনিয়াছে তাহার হৃদয় গলিয়াছে।” 

“তৎপর যখন কীর্তন আরম্ভ হইল, তখন এক প্রবল ভাবতরঙ্গে মন্দিরের 
অসংখ্য লোক কীর্দিয়া অধীর হইল। অশ্রধারায় আচার্য্য, উপাসক, দর্শক 
সকলের বুক ভাসিয়! গেল। বৃদ্ধ কাদিতেছে, যুবা কাদিতেছে, পুরুষ নারী সকলে 
মিলিয়া কি এক মধুর কথ! শুনিয়া, কি এক স্বর্গের সমাচার শুনিয়! কাদিয়া 
আত্মহার! হইয়াছে; লেগগিন সমাজমন্দিরে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছিল। কাহার 
দাধ্য সে দৃশ্য দেখিয়াও মনকে কঠিন করিয়া! রাধিতে পারে ? সেদিন পাষাণ প্রাণও 


১৮৮ বিজয়ায়দ 


গলিয়! গিয়াছিল, পাপাসক্ত চিত্তে ইহলোকেই স্বর্গ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয্াছিল। 
ধন্য ধন্য ধন্ত ।” উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে ভাবের কি প্রবল জোয়ার 
উঠিয়াছিল সেই দিন বিজয়রুষ্ণের উপাসনায় আর কাঙ্গালের গানে কালের ব্রহ্মা 
বেদে এই উৎসবের সামান্য উল্লেখ আছে; তাহার কথায়, “১২৯২ সালের ১১ই 
মাঘ প্রাতঃকালে বিজয়কৃষ্চ গোস্বামীমহাঁশয় যখন ঢাক! সাধারণ ব্রাহ্গলমাজের 
বেদীতে উপাসন1! করিতেছিলেন, তখন এ প্রকার (পূর্ব বংসর কলিকাতার 
মাপ্োত্সবের ন্যায়) একটি আধ্যাত্মিক দৃশ্যও প্রকাশিত হয়।” 

ঢাকার উৎসবের পর গোস্বামীমহাঁশয় কলিকাত। হইয়। যে দ্বারভাঙ্গ। উৎসবে 
গমন করেন তাহ! উদ্ধৃত তন্্কৌমুদদীর সংবাদ হইতে প্রকাশ পাইবে । শরৎ" 
কামিনী দেবার কথামত কলিকাতা আমিলে পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্ী ও রামকুমার 
নিদ্যারত্ব মহাঁশয়দ্বয় বিজয়ক্কষ্ণকে সপরিবাঁরে সমাজ বাড়িতে স্থান দেন । কলিকাতী- 
তেও দীক্ষাকার্ধ্য চলিতে থাকে, তবে তাহা কামিনীমোহন বস্থ (শরৎ 
কামিনী বন্থ মহোদ্য়ার স্বামী ) মহাশয়ের চোরবাগাঁনের বাসায় হয়। যথার্থ 
ব্যাকুলাত্মারা এই সময়ে এতই আগ্রহী হইয়াছিলেন যে স্বয়ং শিবনাথের স্ত্রীও এই 
দীক্ষার প্রার্থা হন, কিন্তু শিবনাঁথের অনুমতি ন! পাওয়ায় তাহা! সম্ভবপর হয় নাই। 

দ্বারভাঙ্গায় এইবার তাহার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বিজয়কুণ 
গুরুদেবকে তাহার সাধনার অবস্থা জানাইলে তিনি হঠযোগ প্রদদীপিকা এবং 
বেদান্ত ব্যাখ্যামূলক আর একখানা পুস্তক ( বিচারসাগর ) পাঠ করিতে বলেন! 
পুস্তক দুইখানি কোথায় মিলিবে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার গুরুদেব দ্বারভাঙ্গার 
কোন এক দোকানের নাম করেন এবং আশ্চর্যের বিষয় গুরুদেব কথিত দোকানে 
পুশ্তকদ্বয়ের এক এক খণ্ড মাত্র পাওয়া যায় । এ পুস্তকছয় পাঠ করিয়া বিজয়কৃ্ণ 
দেখেন যে তাহার যে যে অবস্থা ঘটিতেছে পুস্তকদ্ধয়ে সে সমস্ত বিশদভাবে বণিত 

ছে। পূর্বে এ পুস্তকদ্ধয় পড়িতে বলেন নাই কেন জিজ্ঞাস! করায় গুরুদেব 
বলেন যে আগে হইতে পড়িলে তিনি উহাদ্দিগকে আপনার মনের আরোপ মনে 
করিতে পারিতেন। যোগপাধনার পথ যে মোটেই 01701781790 নয়, ইহার 
গতিপথের প্রতিটি স্তর যে পুঙান্থপুঙ্ঘররপে আমাদের শাস্সমূহে বিবৃত, এই 
ঘটনাটির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তত্বকৌমুদী অঙ্থসারে দ্বারভাঙ্গা হইতে 
বিজয়কষ্ মতিহারী গিয়া তথায় উৎসবে সাহাধ্য করেন। মতিহারী যাইবার 
পথে মজঃফরপুরে উপাঁদনা ও বক্তৃতার দ্বার! ধর্মপ্রচার করেন এবং মতিহার 
হইতে আমিবার সময় মুের ও জান্জালপুরে উপাসন! ও উপদেশাদি দ্বার! ধর্ম 
প্রচার করেন। মজংফরগুরে আধ্বর্ম এবং জাষালপুরে ধর্ম কি বিষরে বতাত। 
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করেন। সহযাত্রী নবকু্ায় বাগচীমহাশয়ের গ্রস্থ হইতে মজঃফরপুরে গমনের 
তারিখের উল্লেখ পাই এইরূপ, “অতঃপর ১৮৮৬ খ্ুষ্টাব্বের ২৬শে ফেব্রুয়ারী অথাৎ 
১২৯২ বাংলা সালের ফান্তন মাসের মাঝামাঝি শ্রীযুক্ত উম্বাচরণ ঘটক মহাশয়ের 
কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আমর! দ্বাড়ভাঙ্গা * হইতে মজঃফবপুব গমন করি। 
৯৯ তাহার পর পাওুয়া স্টেশনের অনতিদূরে খৈপাড়। গ্রামে শ্রীযুক্ত বাধারুফ দও 
মহাশয়ের বাড়ি গেলাম। ১৯ পরদিন ভোরে গোম্বামীমহাঁশয় শৌচে যাইয়। 
তথ হইতে আসিয়। আমাদিগকে বলিলেন, "পরমহংসজী আসিয়া! আমা|দগকে 
বলিলেন, তুমি কোন্গরে যাবে না কেন? তথায় কাজ আছে তোমাকে যাইতে 
হইবে ।”  তত্বকৌমুদীর সংবাদ মত কলিকাতা ফাবয়া তিনি কলিকাও। 
উপাসনালয়ে উপাসন! করেন। তারপর কোন্নগব উৎসবে যোগ দান কবেন ইয়ও 
কান্ধনের ছুই একদিন থাকিতে কারণ আমর দেখিয়াছি ১২৯* বাং সালের উৎসব 
ফাল্কন মাসের মধ্যেই হইয়াছিল । এ বৎসরেও এ সময়ে হওয়াই হ্বাাবিক। 


এই কোন্নগর উত্সব যে অত্যন্ত জমজমাট হইয়াছিল, তাহা তত্বকৌমুদীতে 
প্রকাশিত ১২৯৩ বাং বৎসরের ১লা বৈশাখের এই সংবাদটুকু হইতে বুঝা যাইবে । 
_পিপ্তিত বিজয়কুষ গোম্বামী কোন্নগর অবস্থান কালে ক্রমাগত ১০1১২ দিন ধরিয়া 
সংকীর্তন ও উপাসনাদি হইয়াছিল। বাবু মন্সথনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু দুর্গা দাস 
বহু ও জয়কৃষণের বাটাতে উপাসনা! হইয়াছিল । কো্নগব ব্রাঙ্গদমাজেব উৎসব 
উপলক্ষে রামকুমার বিগ্ভারত্ব এবং আরও আরও বনু ব্রাঙ্গবন্ধু তথায় গমন 
করিয়াছিলেন । পণ্ডিত বিজয় গোম্বামীমহাশয় ও রামকুমারবাবু উপাসনাব 
কার্ধ করেন। স্থকবি গায়ক শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোক্নগর উত্সবে মধুর 
সঙ্গীতে উপাসকর্দিগের মন মুগ্ধ করেন।” এই কোন্নগর উৎসব বিজয়ের 
জীবনেতিহাসে তথা ত্রান্মধমের ইতিহাসে একটি অতি প্রধান ঘটনা, এক প্রকার 
০11029 বা শীর্ষবিন্ু বিশেষ । ব্রাহ্মমহলে, বিশেষ ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষীয়গণেব বিজয়- 
কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ক্রমবদ্ধমান বিক্ষোভ কোব্লগর উতৎদবের পরেই চরম সীমায় উঠ্ঠে। 


এই কোন্নগর উৎসব সম্বন্ধে গোস্বামী শিল্তা শরখকামিনী বন্থু তাঁচাব অৎ্প্রসঙ্গে 
এইরূপ লিখিয়াছেন, “মে সময় ব্রাঙ্গদমাজের প্রচাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় 
কোব্রগরে ছিলেন । তাহার এঁকাস্তিক অনুরোধে ঠাকুর সশিষ্য কোরগরে যাওয়া 
স্থির করিলেন। ১» * আমর! গাড়ী হইতে নৌকায় উঠিয়া! দেখিলাম এপারে 


ঈঅজপ! সাধনগ্রন্থ রচয়িত। জ্ঞানেন্্রমোহন দত মহাশয়ের দীক্ষ। ঘবারভাঙ্গায় এই 
সময় হয়। নবকুমারবাবুর দীক্ষা ইহার কিছু পূর্বে হইয়া! থকিবে -_ লেখক 
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কয়েকটি গুরুভাই খোলকরতাল লইয়া! মহা আনন্দে কীর্তন করিতেছেন! ১৮৯ 
নগেনবাবুর বাড়ি পৌছিলে তীহার স্ত্রী মাতঙ্গিনী দিদি ভাবে গদ্গদ হইয়! গলবস্তে 
ঠাকুরের শ্রীপাদপন্মে পড়িয়৷ উঠিবার শক্তি হারাইলেন, তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে 
১ইল। 

সেদিন পৃণিমা। উপরে অনস্ত বিস্তৃত গগনে স্থনীলিমার মাঝে রজতকান্তি 
শশধর, নিয়ে দৈবকান্থি ঠাকুর তাহার সর্বদেহে জ্যোৎনাধারা লুটিয়া পড়িতেছে, আর 
পার্খে পুণাতোয়া গঙ্গা কুলকুল তালে নাটিয়া ঢপিয়াছে, সে কি আনন । কয়েকটি 
শ্বীলোক পিতলের ঘড়া লইয়! গঙ্গায় আঁসিয়াছিলেন; তাহারা ঠাকুরের দেবকাস্তি 
দেখিয়া ও মধুর উপদেশ শুনিয়া ধাহজ্ঞান হারাইয়| ফেলিলেন। ৯% সেদিন 
রাত্রি বারোটা অবধি আমরা ঠাকুরের উপদেশ শুনিলাম। পরে গুরুভগ্নীরা 
সদালাপে রাত্রি কাটাইলাম। আনন্দে আহার নিদ্রা আমাদের দূর হইয়াছিল। 

পরদিন ঠাকুর শৈবলিনীকে (কন্যা) দীক্ষা দান করিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোক 
শিব্বাবু।শিবচন্দ্র গেব মহাশয়) সশি্য ঠাকুরকে তাঁহার বাড়ি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
৫ ৮ পরদিন গুরুভাই মন্মথবাবুর * ভগ্রীর বাড়ি নিমন্ত্রণ হইল । সেখানে কীর্ভন 
খুব জমাট বাধিল। কীর্তন শেষে কয়েক ব্যক্তি সাধন পাইলেন। দলে দলে 
দীক্ষাপ্রার্থী লোক জুটিতে লাগিল। ঠাকুর আচগ্ডালে নাম বিলাইলেন। পরদিন 
সাকুর কলিকাতা! ফিরিলেন। তাহার সঙ্গে সকলে ব্রাঙ্গসমাজ বাড়িতে গেলাম । 
সেদিন সেখানে থাকিয়া পরদিন চোরবাগানে ফিরিলাম ।” 

উদ্ধতাংশ হইতে বুঝ! যায় যে বিজয়কুষ্ণের শিক্ষু সংখ্য৷ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং সমাজের অভ্যন্তরে গোস্বামী শিশ্যদিগের মধ্যে একটি বিশেষ হ্ৃগ্ভতাও হয়ত 
বা! গড়িয়। উঠিতেছে। এই কোগ্নশর উত্পবে একটি ঝিরও দীক্ষা! হয়। এই বি- 
এর দীক্ষা! লইয়া অনেক বিতণ্ড হয় স্থতরাং সে সম্বন্ধে নবকুমারবাবু যাহা 
লিখিয়াছেন জানিয়া রাখা ভাল । নবকুমারবাবু বলেন, “নগেন্দ্রবাবুর বাসায় একটি 
ঝি ছিল, নাম যশোদার মা । তাহার চরিত্র দোষ হেতু আ্মীয়গণ তাহাকে ঘরের 
বাহির কবিয়া দেয়। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া নগেন্দরবাবুর স্ত্রী দয়া করিয়া 
তাহাকে আশ্রয় দেন। সে জাতিতে নাপিত ছিল। সে দীক্ষাপ্রার্থা হইয়৷ নগেন্দ্- 
বাবুর স্ত্রীর শরণাপন্ন হয়। “আমার মত পাপীয়সীকে কি ইনি মন্ত্র দিবেন? ইহা 
তিনি গোম্বামীযহাশয়কে বলিলে, তিনি বলিলেন “হা, উহারও হইবে, আপনি 


* মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় গোস্বামী শিল্ক এবং পরে গোস্বামী সমালোচক, 
“যোগলাধন” নামে প্রশ্নোত্বর গ্রন্থ তাহার দ্বারাই গ্রথিত হয়--লেখক। 
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তাহাকে লইয়। আহ্থন।' সেদিন আরও অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষের দীক্ষা 
হয়। তন্মধ্যে ইহার ভিতরে শক্তির এমন উজ্জ্লভাবে বিকাশ হইয়া ছিল যে 
গোস্বামীমহাঁশয় তাহ! দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, পাগী তাগীর প্রতিই 
গুরুজীর বিশেষ দয়া |” 

কোন্নগর উৎসবের পর যে বিক্ষোভ এতদিন ধুমায়িত ছিল তাহা! প্রজ্জলিত 
হইয়া উঠিল, যে প্রতিবাদ গুঞ্জনে দমিত ছিল তাঁহ! এখন সোচ্চার হইয়! উঠিল। 
বিজয়কুষ্টের বর্তমান মৃতবাঁদ ও আচরণ সম্বন্ধে কতৃপক্ষ দিগের নিকট প্রতিবাদ পত্র 
আসিতে লাগিল এবং কলিকাতার ব্রাঙ্গরা এমনও ইঙ্গিত করিলেন যে তিনি যে 
এখনও ব্রাহ্মমাজে আছেন সে কেবল পঞ্চাশটি টাকা পান বলিয়া । এই হান 
ইঙ্গিত বিজয়কৃষ্ণের কানে যাওয়া মাত্র তিনি সাধারণ ব্রাহ্মলমাজের প্রচারক হিসাবে 
কার্য্যনির্বাহক সভা'র নিকট পদ্তাগ পত্র পাঠাইয়া দিলেন ১*ই চৈত্র। কাঁধা- 
নির্বাহক সভার সভ্যগণের সহিত কথোপকথনের পর এক প্রকার াহাদেরই 
অহ্ছরোধে তিনি সেই পত্র প্রত্যাহার করিতে সম্মত হন এবং সেই জন্যই তাহার 
পঙ্গত্যাগ সংবাদ তব্বকৌমুদীর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই। ব্যাপারটি 
সাময়িকভাবে চাঁপ! পড়িল, বিজয়ষ্ণ আপনার কাজ করিয়া চলিলেন। 

এই সময়ে বিজয় শ্রীরামককৃষ্ণকে দেখিবার জন্য একবার কাশীপুর গমন করেন । 
ীরামরুষ্ণ তখন গলার ক্ষত রোগে শয্যাগত এবং চিকিৎসার স্থবিধার জন্য কাশীপুরে 
আনীত হইয়াছিলেন। তাহার অস্থখের সংবাদ শুনিয়! তাহাকে দেখিতে যাইবার 
ইচ্ছ! বিজয়কুষ্ণের পক্ষে অতি স্বাভাবিক । এই মিলনের সংবাদ রামকৃষ্ণ কথামৃতে 
নাই, তবে বাগচী মহাশয়ের “বিজয় কথামুতে” আছে। শরৎকামিনী দেবীও এই 
মিলন কালে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার সদৃগুরু কথামূৃতে ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার বিবরণ অধিকতর বিস্তৃত এবং তাহার গ্রন্থখানিও সহজ 
প্রাপ) নহে বলিয়া আমরা তাহার বর্ণনার উদ্ধৃত করিলাম । তিনি এই সাক্ষাৎ 
কোল্লগরের উৎসবের পূর্বে ন! পরে ম্মরণ করিতে পারেন নাই, তবে আমাদের 
নিকট ইহা! কোন্নগরের উৎসবের অব্যবহিত পরে বলিয়াই অন্গমিত হয়, কারণ 
খৈপাড়া হইতে ব্যস্ত হইয়! বিজয়কৃষ্ণ কোন্নগরে আসিয়াছেন, কাজেই কোন্নগরের 
ব্যাপারেই তাহার কয়েক দিনের জন্য ব্যস্ত থাকা সম্ভব। পূর্বে-উদ্ধৃত তত্বকৌমুদীর 
সংবাদ হইতেও মনে হয় উৎ্সবকালে অন্ততঃ অধিকাংশ দিন কোন্পগরেই অবস্থান 
করিয়াছিলেন। কোন্নগর উৎসবের পর তাঁহার জীবনের একটি বড় বাকের 
সন্বিক্ষণে অর্থাৎ প্রথম পদত্যাগ পত্র পাঠাইবার পর তাহার পক্ষে শ্রীরামকৃষ্কে 
দেখিবার ইচ্ছ। প্রবল হওয়াও অধিক সম্ভব। সে যাহাই হোক, শরৎকামিনী দেবী 
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মিলনটির এইরূপ বর্ণন! করিয়াছেন, “আমাদের কলিকাতা বাস কালে ঠাকুর একদিন 
গুটি কয়েক শিষ্য সহ কাশীপুরে শ্রী-শ্রীরামকঞ্জ পরমহংস দেবকে দেখিতে গেলেন। 
সংবাদ পাইয়া আমিও তাহাদের সঙ্গ লইয়াছিলাম । গাড়ী ভ্রুত চলিয়! ছিল, কিন্ত 
দর্শন-অধধীর ঠাকুরের যেন বিলম্ব সহিতে ছিল না । ১৯ * বাগানবাড়ীতে গাড়ী 
থামিলে ডগমগ ঠাকুর পরমহংলদেেবের সাক্ষাতের জন্য ছুটিয়া চলিলেন। ১৯৫ ৯ 
পরমহংসদ্দেব তখন কণ্ঠনালীর ক্ষতগীড়ায় শয্যাগত, কথা বল! নিষেধ । তাহার 
শিষে/রা তাই প্রথমে পরমহংসদেবের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ করাইতে ইতস্তত 
করিয়াছিলেন । কিন্তু পরমহংসদেব তাহার সংবাদ পাইয়! শ্বয়ং তাহাকে ভাকাইয়া 
গৃহটি নির্জন করিয়। দ্বাররুদ্ধ করিলেন । কিছুক্ষণ তাহাদের নির্জটম আলাপ হইবার 
পর ঠাকুর জানাইলেন যে.তাহার পত্বী ও অপর একটি শিল্তাও দর্শনপ্রার্থী। 
পরমহংসদেব অনুমতি করিলেন, ঠাকুর আমার্দিগকে তাহার নিকট লইয়া গেলেন । 
আমরা নিকটে যাইয়। প্রণাম করিলে তিনি তাহার তুলতুলে পা দুখানি আমাদের 
মাথায় তৃলিয়! দিলেন। সে কোমল স্পর্শে দেহ জুড়াইয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন, 
“আপনারা আজ ধন্য হইলেন” ঠাকুর আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনার! 
কতদিন হইল দীক্ষালাভ করিয়াছেন পরমহংসদেব জানিতে চাহেন এবং তিনি 
বলিতেছেন আপনার্দের দেখিয়! তাহার খুব আনন্দ হইয়াছে । পরমহংসদেব ঠাকুরের 
শিষ্যুদ্দের সেবার কি বন্দোবস্ত হইয়াছে জানিতে চাহিলে ঠাকুর বলিলেন, “আপনি 
ব্যস্ত হইবেন না, সে সব আয়োজন হইতেছে । ১৫ ৮* আমর! মায়ের সহিত 
কক্ষান্তরে যাইয়া বসিলাম এবং খু'টিয়। খু'ঁটিয়া তাহার নিকট পরমহংসদেবের কথ। 
শুনিতে লাগিলাম। নীচে ভক্তের! সংকীন্তন আবস্ত করিয়া দিলেন। গান খুব 
জমাট বাঁধিল, মুদঙ্গ ও করতাঁল যোগে প্রাণমাতান কীর্তন চলিল । গাহিতে 
গাহিতে উন্নন্তভাবে গায়কেরা৷ পরমহংসদেবের কক্ষের দিকে ছুটিলেন। এমন 
সময় ঠাকুর আপিয়া বলিলেন, “আপনারা থামুন, এদিকে আপিবেন না। 
পরমহংসদেব কাতর, ভাবের উত্তেজনায় তাহার দেহত্যাগ ঘটতে পারে * বহুক্ষণ 
কীর্তনের পর ভক্তগণ স্নানাহার করিলেন, সং্প্রসঙ্গে বেল! কাটিয়া গেল, বিমল 
আনন্দ লইয়! গৃহে ফিরিলাম 1৮ 

১৬ই চৈত্রের তত্বকৌমুদীতে দেখি, “পণ্ডিত বিজয়কৃজ্ঞ গোস্বামী, বাবু ব্রজলাল 
গাঁছুলী ও বাবু অঘোরনাথ মুখোঁপাব্যায়কে সঙ্গে লইয়! প্রচারার্থ শাস্তিপুর গমন 
করিয়াছেন । ইহারা তথা হইতে বাগেরহাট বরিশীল গমন করিবেন এইরূপ কথ! 
আছে ।” বাগেরহাটে গিয়া তিনি "মাহুষের প্রাণ অনম্থকেই চায়” এই বিষয় এক 


* পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন ১৮৮৬ খুষ্টাব্ধের ১৫ই আগষ্ট__লেখক 
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বন্তৃত! দেন, তাহার পর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কীর্তন ও আলোচনা করেন 
ইহাতে স্থানীয় লোকের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের স্থা্ট হয়। এই সময়ে বিজয়কষ্ণের 
নিকট যোগ দীক্ষার অন্ত ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলের মধ্যে যে কিরূপ আগ্রহ দেখা ছয় 
তাহার আভাস মিলে ব্রাহ্ম প্রচারক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। মহাশয় অপেক্ষণ 
করিতে না পারিয়া বাগেরহাট হইতে বরিশাল ছুটিয়া আসেন। রাজ্ির 
উপাসনার পর তিনি গৌসাইজীর নিকট যাইয়া বলিলেন, “আমি আর 
অপেক্ষা করিতে পারি না! 1” বিজয়কৃ্ বলিলেন, “কাল বরিশালে গিয়ে হবে।” 
বাগেরহাট হইতে বরিশাল চলিয়াছে স্টিমার । মনোরঞ্জনবাবু লিখিয়াছেন-_ 
"টীমারের সমস্ত লোক সারাটা দিন গোসাইজীর কাছে ঝুঁকিয়া৷ পড়িয়াছিল। 
তিনি তখন চক্ষু বুজিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, ফীমারের একজন ফিরিঙগী (কাণ্চেন) 
অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া তাহার নিকট আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা! করিল 
“এ সাধু, কেত্ত। দারু পিয়!?” গৌসাইজী চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাছিলেন 
এবং বলিলেন, “তুম্হারা যিশুখ্রীষ্টভি এসি দার পিতা থা। বড় হাসির বগড় 
উঠিল, ফিরিঙগীটি বক্র দৃষ্টতে চাছিতে চাহিতে চলিয়া গেল ।” 

বরিশালে গিয়া বিজয়ক্ক্ ছুই সপ্তাহ অবস্থান করেন। প্রতিদিন দুই বেলা 
উপাসনা, আলোচনা ও কীর্তন হয় । ১২৯০ বাং সনের ১লা বৈশাখ তারিখেও 
বিজয়ক্ুষ্খ বরিশালেই ছিলেন, কারণ এঁ দিনের উৎসবে তিনি উপাসনা করেন এবং 
"ভারতে ধর্মান্দোলন” বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। বলিতে কি বিজয়কে মাধ্যমে 
বাংলায় যেন এক নব ধর্মান্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । বরিশালে পৌছিয়া 
সেই রাতেই মনোরঞ্জনবাবুর দীক্ষা হইল এবং তাহার পর অল্পদিন মধ্যেই বরিশালের 
স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত অশ্থিনীকুমার দত্ত, ভক্ত জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং 
রাখালবাবুর এক কন্তা, প্রসিদ্ধ উকীল নির্মল-চরিত্ত স্বগাঁয় গোরাচাদ দাস, ভক্তবর 
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রস্ৃতি ব্রাহ্মদমাজের উপাসকগণ গুরুদেবের নিকট মস্ত 
গ্রহণ করেন।? 

বরিশাল হইতে মাদারিপুর, মাদারিপুর হইতে মানিকদহে স্থানীয় জমিদার 
বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের * আহ্বানে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার উত্সবে তিনি 
যোগদান করেন। 


* বিপিনবিহ্বারী রায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মদমাঁজের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে ১১ই জ্যেষ্ঠ ১৮০৪ শকে (১৮৮২ জুন) তন্বকৌমুদী লিখে__ 
“ফরিগপুরের অস্তর্গত মানিকদহের জমিদার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মন্দিরের খণ 
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বিপিনবাবুও এই সময়েই দীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া! মনে হয়, কারণ আমর! পরে 
দেখিব বরিশালের ন্তায় মানিকদহের কার্ধকলাপেও কাধনির্বাহক সভা! অসন্তুষ্ট 
মাঁনিকদহের পর, বিজয়ক্কষ্ণ কাকিনার জমিদার মহিমারঞ্জন রায় মহাশয়ের সাগ্রহ 
আহ্বানে তথাকার মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে গমন করেন। কথিত আছে এই 
উত্সবে বিজয়কষ্ণকে আনিবার জন্য জমিদার মহাশয়ের লোক কলিকাতা হইতে 
তাহাকে না পাইয়াতাহার সমুদয় যাত্রাপথ তল্পসি করিয়া পরিশেষে মানিকদহে 
তাহাকে পান। বঙ্ক কর মহাশয় লিখিয়াছেন, কাকিনার উৎসব জমাটভাবে সম্পন্ন 
হয়। ১৬ই আষাঢ় ১৮*৮ শকের তন্বকৌমুদ্দীতে কাকিনার উৎসব সম্বন্ধে সংবাদ 
এইরূপ, “১৯শে বৈশাখ শনিবার অপরাস্নে বৈঠকখানায় কাঙ্গাল ফিকিরের সংগীত 
তৎপর উপাসনা! । পণ্ডিত বিজয়কুষ্জ গোম্বামী মহাশয় উপাসনার কাধ্য করেন। 
২০শে বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় পুরাতন সমাজগূহে উপাজনা, বাবু 
উমেশচন্ত্র দর্ত মহাশয় উপাসনার কার্ধ্য করেন। কাঙ্গাল ফিকিরের গান। 
অপরাহ্ন ২টার ময় এ স্থানে ধর্মালোচনা, পাঠ ও ব্যাখ্যা। এ সকল কার্ধ্য 
বিজয়বাবু সম্পন্ন করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কাছারি প্রাঙ্গণ হইতে নগর 
সংকীর্তন করিতে করিতে নূতন মন্দিরে উপস্থিত হইয়! সন্ধ্যার পর নৃতন মন্দির 
প্রতিষ্টা। উপাঁসন! ও প্রতিষ্ঠা কার্য গোস্বামীমহাশয় করেন।” “২৩শে বৈশাখ 
অবধি এখানে মহাঁসমারোহে উৎসব চলে। কাকিনার উৎসব সঘন্ধে কাঙ্গালের 
বরন্মাওড বেদে এই সামান্য উল্লেখ আছে, “১২৯৩ সাল ( বাং ) বৈশাখ মাসে রঙ্গপুর 
কাক্ষিনার ভূম্যধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায় যে সময় তত্রত্য ব্রন্গ মন্দির প্রতিষ্! 
এবং যে দিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় প্রাতঃকালে বেদীর কার্য নির্বাহ করেন, 
সেই দিনও এ প্রকার (কলিকাতা ১২১১ সাঁলের মাদোৎসবের ন্তাঁয় ) আর একটি 
দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল ।” বিজয় শিক্ষা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রসিদ্ধ বাগ্ী ও 
লেখক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা অসুস্থাবস্থায় শক্তি সঞ্চারিতের ন্যায় আশ্চর্য এক 
বক্তৃতায় সমবেত সকলকে বিমুগ্ধ করেন। স্বয়ং রাজ! মহিমারঞ্জন, রাজপগ্ডিত 
শ্র্থর বি্ালছ্কার, তাহার পুত্র কোকিলেম্বর (পরে শাস্ত্রী ও বিথ্যাত অধ্যাপক ) 


পরিশোধার্থে ২০০. টাঁকা এবং প্রচার বিভাগে মাসিক ৫. টাকা প্রদান করিয়াছেন । 
বিপিনবাবু .একজন শিক্ষিত জমিদার । তিনি প্রজাদিগের উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়, 
চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন এবং একটি ব্রান্দণসমাজও প্রতিষ্টা 
করিয়াছেন। ২ ৮ দরিদ্র ত্রাঙ্মসমাজকে অর্থ দাঁন করিয়া বিপিনবারু আমাদের 
কুত্তার পাত্র হইয়াছেন” লেখক 


বিজ্য়ায়ন ১৯৫ 


এবং আরও অনেকে বিজয়ুকুষ্ণের অপূর্ব ভাবসমূদ্ধ জীবনচর্যায় বিমোহিত হুইয়া 
তাহার নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন। কাকিনা রাজস্টেটের কর্মচারী সাধু- 
প্রকৃতি রাধিকানাথ রায় মহাশয়ও এ সময় দীক্ষ! পান । এই ভ্রমণটির সামগ্রিক 
সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে মনোরঞ্জনবাবুর কয়েকটি লাইনে । তিনি 
লিখিয়াছেন, “দীক্ষা! গ্রহণের পরে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে বরিশাল হইতে মাদারিপুর, 
মানিকদহ ও কাকিনায় গিয়াছিলাম। কিরূপ প্রেমের তরঙ্গ ছড়াইয়া, বিষয়াসক্ত 
নরনারীগণের চিত্তকে ধর্মের দিকে উদ্দ্ধ করিয়া, তিনি এই সকল দেশকে ভগবৎ 
প্রেমে ভালাইয়৷ ছিলেন, আজিও মানসক্ষেত্রে সেই প্রেমের বন্থায় ভাসিয়! ডূবিয়া 
হৃদয় কিরূপ আনন্দে অভিভূত হয়, সে সকল পুণ্য কথা বলিতে এখানে আমাকে 
নিরস্ত হইতে হুইল। যদি ভাগ্যে থাকে আর তাহার কৃপা হয় তবে ভবিষ্যতে সে 
সকল যথাসাধ্য লিখিয়৷ কৃতার্থ হইতে বাসন! রহিল ।” 

কলিকাতার ব্রাঙ্মমহলে বিক্ষোত দেখিয়৷ আসিয়া বিজয় কোথায় ত্বাহার 
মতামত ও আচরণকে সামান্য অন্তথ! করিবেন, তা না, তিনি যেথায় যাইতেছেন 
সেইধানেই তাহার নৃতন লব্ধ সত্যের দুনিবার আকর্ষণে সকলকে আকৃষ্ট ও উদ্বেলিত 
করিয়া তুলিতেছেন। ব্রান্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ যে এই সকল ধর্ম-প্রাবনের এধং 
ভূমিক্ষয়ের সংবাদে সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা আবণ মাসে প্রকাশিত কার্ধ- 
নির্বাহক সভার দ্বিতীয় ভ্রমাসিক কার্ধবিবরণীর 'এই উক্তি হইতে বুঝা যায়-_ 
“তিনিও সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের জন্মোৎ্সবের সময় এখানে আসিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুত 
হইয়া বরিশাল প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সেখানে এবং মানিকাহ প্রসৃতি 
স্থানে ষে ভাবে তিনি প্রচার করেন, তাহাতে কার্ধ্য নির্বাহক সভ। তাহার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ, বিশেষ করিয়া! বড়বেলুনের পুণ্যদা সরকার ও গগন হোম মহাশয়ের 
লিখিত পত্র দুইখানি বিষয়ে তাহার সহিত সত্বর বিশেষভাবে আলোচন! করিবার 
উদ্দেশে তাহাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য অন্থরোধ করেন!” ১০ই মে অর্থাৎ 
বৈশাখের ২৫।২৬ তারিখে ( ১২৯৩ বাং) তিনি তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়া! “ব্রা্ম- 
দিগের প্রতি নিবেদন* লিখেন, এবং নানা! আলাপ আলোচনার পর ৪ঠা জ্যোষ্ঠ 
অর্থাৎ ১৭ই মে তারিখে দ্বিতীয় পদত্যাগ গন্ধ স্বাক্ষির করিয়া কার্যকরী কমিটার 
নিকট প্রেরণ করেন। ২*শে মে ৭ই জো বৃহম্পতিবার কাধ্য নির্বাহক সভার 
দ্বারা “৭॥ হইতে রাত্রি ২ট! পর্য্যস্ত অনেক চিন্তা ও বিতর্কের পর অধিকাংশের মতে" 
তাহার পদত্যাগ প্র গ্রহণ করা স্থিরীক্ৃত হয়। এ তারিখের পূর্বেই বিজয়কুষ্ণ 
কলিকাতা! ত্যাগ করিয়া গিয়েছেন কারণ এঁ তারিখের অধিবেশনের বিবরণ দিতে 
গিয়। তত্বকৌমুদী লিখিতেছে, “১ ৮ ৮ গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র 


১৯৬ বিজয়ায়ন 


গৃহীত হইবে কি না এই প্রশ্ন উখিত হইল। সকলেই অঙ্কভব করিতে লাগিলেন 
যে যর্দি আরও কিঞ্চিত কাল বিলম্ব করা হয় এবং তীহাকে প্রথমোক্ত প্রস্তাবটি 
জানাইয়া তাহার নিষিদ্ধ মতও কার্ধ্যগ্রণালীর প্রতিবাদপূর্বক বিলম্ব কর! কর্তব্য ।” 
বঙ্ক কর মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে এইরূপ পাই, “সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের প্রচারকের পদ 
ত্যাগ করিবার পর তিনি ঢাকাতে পূর্ববাংল! ব্রাহ্মদমাজের আচাধ্য পদে মনোনীত 
হন এবং তথাকার প্রচারক আশ্রমে বাস করিয়া নিয়মিতরূপে সামাঞ্জিক উপাসন। 
ও আলোচনা সহকারে প্রচার করিতে আস্ত করেন 1” প্রশ্ন হইতেছে--তিনি 
সরাসরি ঢাকায় চলিয়া আসেন, না! অন্ত কোথাও প্রথমে যান । বন্ধ কর মহাশয়ের 
পুস্তক পাঠে মনে হয় তিনি মানিকদহ হইয়! ঢাকাম্ আসেন এবং এই বারেই 
মানিকদহে যোগ সাধন “পুস্তক অনুলিধিত হয় ও ছাপানর ব্যবস্থা” হয়। সেযাহাই 
হোক, তিনি ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ এর অর্থাৎ ৭।৮ জুন ১৮৮৬ মধ্যে ঢাকায় পৌঁছিয়া 
থাকিবেন কারণ বক্তৃতা ও উপদেশে মুদ্রিত ঢাকায় প্রদত্ত প্রথম উপদ্দেশের তারিখ 
২৪শে জ্যৈষ্ঠ এবং এঁ তারিখেই তিনি “সাধারণের নিকট নিবেদন” সংজ্ঞায় তাহার 
সেই সময়ের ধর্মমতের সংক্ষেপে এক ঘিবৃতি স্বাক্ষরিত করিয়া প্রচার করেন। আমরা 
বিজয়ায়নের প্রথম খণ্ডে বিজয়কুষ্ণের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ পর্যস্ত লিখিয়াই 
শেষ করিলাম । সুতরাং পরবর্তী ঘটন। আমাদের বর্তমান এলাকার বাহিরে । 
তবে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের নিকট হইতে বিজয়কুষ্ণের বিদায় গ্রহণ কি 
বিজয় জীবনে, কি ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে, কি বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে 
নিশ্চয় একটি অতি বড় ঘটনা । আমর! এই ব্যাপারটির বিস্তৃত আলোচনা করিব 
পরবর্তা কয়েকটি অধ্যায়ে এবং তাহার জন্য আমাদিগকে কালের সীমানা সামান্ত 
অতিক্রম করিতে হইবে। 


ত্িস্প 
কোন্নগর উৎসবের সমকালে যে দুইখানি পত্র ব্রাঙ্মঘমাজের কার্ধ নির্বাহক 
কমিটির হস্তগত হয় এবং মূলতঃ যাহাদের ভিত্তি করিয়াই পরের ঘটনাগুলি 
সংঘটিত হয় সেই পত্র ছুইখানি বিস্তারিত তুলিয়া দেওয়া গেল। 
১। পুণ্যাদদাবাবুর পত্র 
জগদীশ্বর সহায়, ১৬ই মাঠ, ১৮৮৬ 


কালনা 
মহাশয় 


বলিতে হ্বদয় কম্পিত হইতেছে । শুনিয়াই প্রাণে কেমন একর্ূপ ভাব উদয় 
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হুইতেছে। সাধারণ সমাজরপ কর্বৃক্ষে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ভগবানের 
শক্তিতে ঈশ্বরের মহান অনস্তভাব, প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি মাছুষের উদ্ধারের মুক্তিফল 
লাত হইবে। এখনও অনেক প্রচারক ও সমাজ হিতৈষীর জীবনে তাহার আভাস 
দেখিয়া আনন্দিত হই। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে প্রচারকদের 
মধ্যে কেহ কেহ ব্রাঙ্গ সাধারণের নিকট নান! কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া! পড়িতেছেন। 

আমি জিজ্ঞাস! করি ধাহাঁর! প্রচারক তাহাদের জীবন ও কাধ্য কি সাধারণ 
লোকের আদরশস্থানীয় হওয়া উচিত নয়? আর যর্দি কোন কারণে কোন মহৎ 
লোক নিজের বিশ্বাস তক্তিতে এমন স্থানে গিয়া পৌছান, যে স্থানের তত্ব সাধারণ 
লোকের বিশ্বাসের অতীত, তবে তাহাকে ব্রাহ্মদমাজের প্রচারক শ্রেণীতে ন! 
রাখিলে ক্ষতি কি? তিনি কেন যোগী হুইয়া যোগসাধনার দ্বারা নিজের আত্মার 
উৎকর্ষ সাধন করুন না। তাঁহাকে লয়! ব্রাহ্মসমাজ প্রচারক পর্দে বরণ করিয়া 
রাখিবেন কেন? 

আমার বিশস্ত এক বন্ধুর মূখে শুনিলাম যে ভক্তিভাজন গোস্থামীমহাশর 
ও এ রূপ নৃতন ভাষা ব্যবহার করিতেছেন এবং বন্ধুকে তিনি নিজে বলিয়াছেন যে 
মান্য যখন মধ্যবিন্দুতে উপস্থিত হয় তখন সে সকল দিক সমান দেখে । তাহার 
পায় পড়িয়া ভক্তবৃদ্দ কতকক্ষণ শির পুষ্ঠন করিতেছেন। তিনি রাধার বিষয়ক 
সঙ্গীত লইয়া অন্টান্ত ভক্তদের সঙ্গে মিশিয়! যোগ সাধন করিতেছেন। এসব কি? 
ইহার কি ফোন তন্ব লওয়া হইতেছে'না? গোম্বামীমহাশয় আমাদের অপেক্ষা 
অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন সত্য । তাই বলিয়! তিনি সাধারণ প্রচারক 
পদ্দে ন1 থাকিয়! যোগী হইয়া যদ্দি জীবন যাঁপন করেন, তবে কি সাধারণ স্রাঙ্গ- 
সমাজ এককালে অচল হইবে । তাই বদি' না হয়? তবে তাহাকে অবসর 
দেওয়া হইতেছে না কেন? 

৯৯৮৯৮ 

সাধারণ ব্রাঙ্মসমাঁজ যদি ইহাঁদিগকে ইহাদের ক্রি দেখাইয়া দেন, সমাজের 
নেতৃত্ব না দেন, তবে কি ঈশ্বরের ধর্ম আর প্রচার হইবে না? অথবা প্রচারকদের 
মুখের পানে তাকাইয়া ধর্মের ভিত্বিভূমিকে আলোড়িত করিতে হইবে? উৎসবের 
পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে এ নন্বদ্ধে আলোচনা হইবে কিন্তু জালোচন! হইল কিনা তাহ! 
আমাদের স্তায় হতভাগ্যদ্ের জানিবার কোন উপায় নাই। আমর! অনেক আশ! 
করিয়! সাধারণ ত্রাহ্মসমাজের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। দোষ গুণ বিচার যদি আজ 
হইতে কোন সমাজে উঠিয়া! যায় তবে যে সে সমাজ অর কাল মধ্যেই নান! 
আবর্জনায় পূর্ণ হইবে ইহা! স্বতঃই মনমধ্যে উদিত হয়। আমর! বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্মে 
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নিতান্ত হীন কিন্ত আশ! করি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ঠান্ত উপাসকমণ্ডলী লইয়া 
এ বিষয়ের বিশেষ আলোচন! হয়। তাহার ফল তন্বকৌমুদীতে সাক্কেতিকভাবে 
বাহির হয়। একদিকে হঠযোগী সম্প্রদায় অন্তদিকে দববিধানীগণ এই কথ! 
বলিতেছেন যে ওরূপ ব্রাঙ্গধর্মে জীবের উদ্ধার হইবে না। আমর! কি ইহরি মূল 
আছে বলিয়া মনে করিব? না কাতরপ্রাণে পরমেশ্বরকে ডাঁকিলে সবাই মুক্তি 
পাইবে এই মূল সত্যকে আশ্রয় করিয়া অচল থাকিব? ক্রমে ক্রমে নানা ভয় 
আমাদিগকে ভ্্রস্ত (ভ্রাসিত ?) করিতেছে, দয়াময় জানেন যে ইহার পরিণাম কি 
হইবে। বড়বেলুনে ইহার উত্তর দিলে কৃতার্থ হইব। 5৫ পুণাদাপ্রসাদ সরকার। 


২। গগনবাবুর পত্র 
অদ্ধাম্পদেযু-_ 

মহাশয়, ধাহার| এক সময় ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ত 
প্রাণপণে যত্ব করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহ! কোনরূপে কলঙ্কিত ব। ত্রমপ্রমাদপুণ 
না হয় তজ্জন্য ব্রাঙ্মদমাজের তাৎকালিক নেতার্দিগের সহিত ঘোরতর বাদ 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আজ তাহাদের কাহাঝেেও তত্প্রতি উদ্দাসীন বা অনিষ্ট- 
জনক আচরণে প্রশ্রয় দিতে দেখিয়া বড়ই মর্মাহত হইতেছি; তাই আজ আপনাকে 
এই চিঠিখানি কার্য্যনির্বাহক সভার আগামী "অধিবেশনে উপস্থিত করিতে অন্থরোধ 
করিতে বাধ্য হইলাম । আশ] করি আপনি আমার অন্থরোধ রক্ষা করিয়া বাধিত 
করিবেন । 

ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়ক্কষ্ োস্বামীমহাশয়ের সম্বন্ধে নানা জনে নান! 
কথাই বঙিতেছেন। কেহ বা তিন “কানে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিয়াছেন” 
বলিতেছেন, কেহ ব! তাহাকে গুরু-প্জার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছেন। আমি 
হ্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এবং তাহার সম্বন্ধে যাহ! শুনিয়াছি, তাহাতে তাহাকে 
ইহার কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি তাহার বিরুদ্ধে 
কয়েকটি কথা বক্তব্য আছে। 

আমি যধন বিগত পুজ(র বন্ধোপলক্ষে* ঢাকা গিয়াছিলাম, তখন একদিন 
তাহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন তথায় যে দৃশ্ত দেখিয়াছিলাম, তাহা 
একদিকে প্রাণানন্দকর, সন্তদ্িকে আশঙ্কাজনক | তাহার গৃহে সর্ব! ভগবানের 
নাম ও গ্রণাহ্কীর্তভন হইতে থাকে, হিন্দু; ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ভেদ নাই, সকলেই আসিয়া 


০ পার পন হি 
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তাহাতে যোগ দেয় $ বৈষ্বের বাধা ও চৈতন্লীলা বিষয়ক গান হইতেছে, 
শাঁক্তের শক্তি বিষয়ক গীত-গান হইতেছে, ব্রহ্ম মহিমাও কীর্তন হুইতেছে। 
তিনিও সেই সমুদয়ের মধ্যে অচল অটল, জমুদ্ায়ের মধ্য হইতেই তিনি তাহার 
গ্রহণীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় বাছিয়া লইতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই, ব্রাঙ্গ- 
সমাজ গৃহের আঙ্গিনায়, প্রচারাশ্রমে বসিয়া এইরূপ পৌতলিকতাপূর্ণ, ব্রাহ্মসমাঁজের 
মতের বিরোধী কোন সঙ্গীত সংকীর্তন, বা আলোচনাদি হওয়া উচিত কিনা ? 
তাহাতে ব্রাঙ্গসমাজের ট্রাষ্ট ভীভেঘ়্ বিরোধী কাজ কর! হয় কিনা? তাহাতে 
্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাঘাত জন্মে কিনা? আমি ঢাকায় অনেক ব্রাঙ্গযুবকের সঙ্গে 
এসম্ন্ধে আলাপার্দি করিয়া জানিয়াছি, তাহারা বিশ্বাস করেন, শুধু বিশ্বাস করেন 
না, প্রমাণও পাঠাইয়াছেন, যে তাহার এইরূপ আচরণ দ্বার! ব্রাহ্মসমাঁজের অনিষ্ট 
হইতেছে। যুবক সম্প্রদায় আর ব্রাহ্মঘমাজে আক্ষ্ট হইতেছে না, তাহার! নাকি 
বলে, “এই তা তোমাদের ব্রাঙ্মদমাজের নেতা গোস্বামীমহাশয়ের গৃছে রাতদিন 
পৌত্তলিক কৃষ্ণলীল! বিষয়ক গানাদি হইতেছে; তোমরা ক্ৃষ্ণলীল! বিষয় অঙ্গীল 
বল, তাহার ছবি পর্্যস্ত তাহার গৃহে টাঙ্গাঁন রহিয়াছে ।” বাস্তবিক তাঁহার গৃহে 
এমন কতকগুলি ছবি আছে যাহারা সথুরুচি বিরোধী-অষ্ট সখী ঘোড়া, নরনারী-কুঞ্তর 
ইত্যার্দি। অবশ্ঠ তিনি তাহার আধ্যাত্িক উন্নতির জন্য যেকোন সঙ্গীত করিতে 
বা যে কোন গ্রন্থ পড়িতে পারেন, যার তার নিকট যাইতে পারেন, কিন্তু তন্দার! 
যদি ব্রাঙ্গধর্মের প্রচারের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, তবে প্রচারক থাকিয়া তাহার 
তদ্রপ আচরণ উচিত কিনা? তাহার এইরূপ ব্যবহার ছার! ব্রাঙ্গসমাজ কণ্ডুক 
বাঁবু ব্ছিমচন্দর চট্টোপাধ্যায় প্রমৃখদিগের “কৃষ্ণ ধর্ম” প্রচারের প্রকারাস্তরে সাহায] 
হইতেছে কিনা? বিশ্বস্ত লোকের মুখে এরূপও শুনিয়াছি, যে সকল কৃত বিদ্ধ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক একসময়ে জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ধীড়াইয়া- 
ছিলেন, এরূপ আশ। করা গিয়াছিল, ধাহার! ক্রমে ক্রমে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে 
্াহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, তাহার! তাহার এরূপ 01020221518 ( মিল- 
মিশের ভাব ) দিয়! হিন্টুসমাঁজের দিকে গড়াইতেছেন। কেবল তাহাই নহে 
বাবু--চট্টোপাধ্যায় ( নবকাস্ত ?) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি তাহাদের সন্ফুখে বাবু 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক গোস্বামীমহাশয়ের জনৈক সহচর সেই প্রচারাশ্রমে 
বসিক্বা তাহার সমক্ষে ক্রাহ্বর্মের বিরোধী কত মত প্রচার করেন ও ত্রাঙ্মমাজের 
বিপক্ষে কতকথা উপস্থিত লোকর্দিগকে উপদেশছলে বলেন, অথচ গোন্ামীমহাশয় 
তখন সম্পূর্ণ নির্বাক থাকেন, ব্রাঙ্সসমাজের মত সমর্থনার্থ একটি কথাও বলেন ন1। 
শুনিয়াছি এই ফোরনাখ চট্টোপাধ্যায় নাকি কর্তাভজ। সক্গ্রদায়ের একজন সাধক- 
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তক্ত এবং ঢাকাস্থ হরিসভায় ইনি ব্রাঙ্মসমাজের বিরুদ্ধে যতদুর সম্ভব কঠোর 
ভাষায় নিন্দা করিতে ছাড়েন না। ইহাকে একদিন ভাবে মাতিয়! কোন ত্রা্গের 
মাথায় পর্যন্ত কর ঘুরাইয়া আশীর্বাদ করিতেও দেখিয়াছি। তারপর কানে সন্ত 
দেওয়ার কথা । প্রকৃত প্রস্তাবে কানে মন্ত্র দেওয়৷ হয় কিনা জানি ন! কিন্ধু ইহা 
জানি তিনি কাহাঁকে কাহাকেও এইরূপ “করনে” সাধনভজনের প্রণাঁলীতে দীক্ষিত 
করেন। এমন কি কেহ কেহ কলিকাত! প্রভৃতি স্থান হইতে ঢাকা যাইয়! দীক্ষিত 
হইয়া আসিয়াছেন, যাহ! ব্রাহ্মমাধারণের নিকট অপ্রকাঁশ রাখা হয়। ব্রাহ্গধর্ম 
সাম্প্রদায়িকতার আংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ নহে, তাহার মত উদার, যাহ! ভাল বোধ 
করিবে গ্রহণ করিতে প্রস্তত। যদি তাহারা মনে করেন যে তাহাদের এই সাধন- 
প্রণালী আধ্যাত্মিকত। লাভের নিমিত্ত একাস্ত প্রয়োজনীয় ও অবস্ঠাবলম্বনীয় তবে 
তাহার! ত্রাহ্গধর্মামোদিত অপরাপর সাধনভজনপ্রণালীর স্তায়, তাহ প্রকাশ্ভাবে 
ব্রাহ্মদমাজের বেদী হইতে প্রচার করেন না কেন? ব্রাঙ্গগণ অপরাপর বিষয়ের ন্যায় 
ইহাঁও বিচারপূর্বক গ্রহণ করিবেন। যাহা গোপনীয়, সাধারণ্যে অপ্রকাশ্থ, তাহ। 
ত্াহ্মধর্মান্থমোদিত বলিয়া! গ্রহণ করিতে বিশ্বাস বা প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ 
যাহারা এরূপ সাধনভজন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদ্দিগের ক্রমে ক্রমে 
কুসংস্কারাপন্ন ব্রাহ্গলমাজের বিরোধী মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যাইতেছে। 
তাঁহার! উপাসন! ও উপদেেশকালে একরূপ বলেন, কাজের সময় অন্তরূপ করেন। 
আমর! উহাদের কোনটি গ্রহণ করিব? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহাঁর। ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে অস্বাভাবিকতায় ও সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিতেছেন,--এরপ গুহ 
রহুম্ত (23556101509 ) প্রবন্তিত করিয়া উদার বিশ্বজনীন ধর্মকে সাধারণের 
অনবলম্বনীয় ক'রয়া তুলিতেছেন, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহার আভাস ও 
লক্ষণ এখনই কতকট৷ পারলক্ষিত হইতেছে । ইহাদের আচার ব্যবহার অনুধাবন 
করিয়া দেখিলেই ইহা। প্রতীয়মান হইবে । 

সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের অজ্ঞাতসারে অপরিস্ফুট রূপে নববিধান সমাজের স্তায় 
সাধু মহাত্মাগণ ষেন ঈশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছেন। কারণ "গোস্বামী- 
মহাশয়ের চরণ মাথায় করিয়া রাখিলেই আমার উপকার হয়" পর্য্যস্ত জনৈক কূৃতবিদ্চ 
বরাহ্মকে বলিতে শুন! গিয়াছে । কেবল শুনা গিয়াছে তা নয়, এই বিজয়বাবুর চরণ 
ধুলি নিয়া কত কাগুই হইতেছে । এই ত সেদিন কোক্লগরের উৎসব উপলক্ষে_- 
বাবুর ( নগেন্দ্র? ) বাসগৃহে তাহার স্ত্রী গোস্বামীমহাশয়ের চরণধুলি নিয়া একটি 
পাগলা স্ত্রীলোকের বুকে মাথায় মাধিতে লাগিলেন,--বোধ হয়, যদি ইহাতে 
হ্থ হুম্ব বা তাহার ধর্মজান বাঁড়ে এই বিশ্বাসে। ইছা! ভির তাহার একসপ 


বিজয়ায়ন ২১ 


আচরণের আর কি অর্থ বুবিব? কেবল যে কোরগরেই গোস্বামীমহাশয়ের 
চরণধুলি লইয়া! এন্ূপ কাণ্ড হইয়াছে, এমন নহে । ঢাকাতে প্রায় প্রতিদিন 
ছুবেল। এরূপ ব্যাপার হইয়! থাকে । কত কৃতবিষ্ঞ ত্রাঙ্মকে পধ্যস্ত তাহার 
“চরণ তলে পড়িয়! গড়াগড়ি দিতে দেখিয়াছি, অত্রান্গের বা অশিক্ষিতের ত কথাই 
নাই। তাহার ঠতন্তাবস্থায় তিনি যে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য একরপ 
চরণধুলি কাহাকেও দেন, আমার এরূপ মনে হয় না। কাহারও এরূপ মনে করা 
উচিত হইবে না । ব্রাহ্মদিগের অনেকেই হয়ত জানেন তিনি অনেক জময়েই ধ্যান 
বা নামগানে মুহামান থাকেন; তখন তাহার “শিষ্যবর্গ*” চরণ এবং চরণধূলি নিয়া 
কাড়াকাড়ি করিতে থাকেন। “শি্যবর্গ” এই জন্ত বলিলাম, ধাহার! এরূপ মনে 
করেন তাহাদের প্রায় সকলেই তাহার নিকট নব প্রবন্তিত গুহা সাধনপ্রণালীতে 
দীক্ষিত হইয়াছেন। বিজয়বাবু অবশ্ঠ চেতন! পাইয়! তাহার পা গটাইয়া লয়েন 
এবং সময়ে সময়ে সঙ্কোচ প্রকাশ ও সকল সময়ে তাহার্দিগকে প্রতিনমঞ্ধার করেন। 
কিন্তু তাহাকে তাহাদের এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে তেমন তীব্র প্রতিবাদ করিতে কেহ 
কখনও শুনে নাই। আমর! জানি, তাহার ভিতরে এমন তেজ আছে, যদি তিনি 
একবার প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছ! করিতেন, তবে কেহ এরূপ করিতে সাহসী হইত 
না। তিনি স্বয়ং যে রূপ রামক্কৃঞ্চ পরমহংস প্রভৃতির পদ বক্ষে ধারণ করিয়া ব! 
তাহাদের চরণধূলি লইয়৷ নিজেকে কৃতার্থ ও উপকৃত মনে করেন, (তাহারা বোধ 
হয় কখনও তাহার চরণধুলি নেন নি) এবং তাহাতে ব্রাহ্মসমার্জের ক্ষতি যোঁধ 
করেন না, তদ্রপ অন্যে যে তাহার চরণ বা! চরণধুলি লইয়া এরূপ করে, তাহাতে 
তাহাদের উপকার বই অপকার হয় না মনে করেন বলিয়া এবং ত্রাঙ্গসমাঞ্জের মূলে 
যে অজ্ঞাতসারে কুঠারাঘাত কর! হইতেছে মনে করেন না বলিয়াই ইহার বিরুদ্ধে 
তেমন কঠোর ভাব অবলম্বন করিতেছেন ন1। কিন্তু এই বিজয়বাবুকেই আমরা 
এক সময়ে মুঙ্গেরে পা পূজার আন্দোলনে এবং কুচবিহার বিবাহের পর সাধারণ 
্রাঙ্মসমাজগৃহে এবংবিধ কত বিষয়ে কঠোরতম ভাষায় প্রতিবাদ করিতে 
দেখিয়াছি। ১৯ ১৮১৮৮ 

আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্ত, যাহাতে ব্রাহ্মলমাজের সর্বনাশের 
পথ উন্মুক্ত না হয় এখন হইতে তাহার উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত এই 
ঘটনাগুলি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম । আশা! করি আপনারা এ সকল 
বিষয়ের তথ্যাস্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন । বদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে আমার এই 
চিঠিখানি আমূল তন্বকৌমুদ্রীতে প্রকাশ করিতে দিয়! বাধিত করিবেন। 


কলিকাত। ] অনুগত 
২৯২১ ১৯ ই চৈত্র (59) শ্রীগগনচন্দ্র হোম 
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উপরে উদ্ধৃত পত্র ুইখানিতে বিবৃত অভিযোগের উত্তর প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে অনেক 
কথাই আমাদের পরে বলিতে হইবে, কারণ এই ছুই পত্রকে ভিত্তি করিয়াই সাধারণ 
ব্রাহ্মমমাজের কর্তৃপক্ষগণ ফালাও করিয়া! বিজয়কৃষ্ণের বিচার করিবে দেখিতে পাইব। 
সেই সকল উত্তর প্রত্যুত্তরের অবতারণ! করিবার পূর্বেই অতি সাধারণভাবে 
কয়েকটি কথ! বল! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুণ্যদা! সরকার মহাশয়ের 
চিঠিখানি ধর! যাক। বিজয়কুষ্ণের চিরজীবনের আকাজ্ষ! ছিল ধর্মরাঁজ্যের উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ করিবেন । ঈশ্বরের কৃপায় এবং অততযুগ্র সাধনার ফলে তিনি ঘখন 
ঈপ্দিত উচ্চতায় গিয়৷ পৌঁছাইলেন তখন অভিযোগ আসিল তুমি বড় উঁচুতে 
উঠিয়াছ, তোমাতে আমাদের প্রয়োজনেরও ইতি হইয়াছে । তুমি চারিদিক সমান 
দেঁখিতেছ, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আর তোমার লক্ষ্যে আসিতেছে না, তোমার 
এ অসাধারণ অভিজ্ঞতা! লইয়! তুমি সাধারণ মানুষকে কোন পথ দেখাইবে? 
পুখ্যদ। সরকার মহাশয়ের পত্রে প্রধানত: এই প্রকার অভিযোগই ধ্বনিত হইয়াছে। 
তিনি বলিতেছেন, “যর্দি কোন কারণে কোন মহৎ লোক নিজের বিশ্বাস ভক্তিতে 
এমন স্থানে গিয়! পৌছান যে স্থানের তত্ব সাধারণ লোকের বিশ্বাসের অতীত--তবে 
তাহাকে ব্রাহ্গসমাজের প্রচারক শ্রেণীতে ন! রাখিলেই ক্ষতি কি? ১» ৯ ৯» 
তিনি নিজে বলিয়াছেন যে মান্য যখন মধ্যবিন্দুতে উপস্থিত হয় তখন দে সকল 
দিক সমানদেখে। ১৯ * গোম্বামীমহাশয় আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান 
অর্ধিকার করিয়াছেন সত্য । তাই বলিয়। তিনি সাধারণ প্রচারক পদ্দে না থাকিয়া 
যোগী হইয়া! ঘি জীবন যাপন করেন তবে কি সাধারণ ব্রাঙ্মদমাঁজ এককালে অচল 
হইবে ?” স্ৃতরাং তিনি যে অনেক উচ্স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা স্বীকৃত; 
জিজ্ঞাস্য যদি এ স্থান ধর্মার্ীদের কাম্য হয় তবে তাহার প্রদশিত পথ গ্রহণযোগ্য 
নয় কেন? এ যেন, “গুণ হইয়া পোষ হুইল বিদ্যার বিস্ভায়”- বিজয়কষ্ের 
অসাধারণত্বই তীব্র সমালোচনার বিষয় হইল। এই পত্রে আর একটি লক্ষণীয় 
বিষয় এই ষে তাহাকে প্রচারক পদ হইতে অপন্থত করিতে সমাজের কোন ক্ষতি 
যদি না হয় তবেই তাঁহাকে অবশ্ুত করার প্রস্তাব হইয়াছে । মতেরই যা? 
মৌলিক বিরোধ হয় তবে এই ফলাফল গণন! কেন ? 

গগন হোমমহাশয়ের আবেদন এ নয় যে বিনা বিচারে গোস্বামীমহাশয়ের 
কার্যকলাপ ও মতবাদকে সরামরিভাবে ক্রাঙ্গধর্ম বিগহিত বলিয়। স্থিরীন্কত কর! । 
বিচারে যদি সাব্যস্ত হয় যে বিজয়ক্ক্চ গ্রবতিত সাধনপ্রণালী আধ্যাজ্মিকতা 
লাভের নিমিত্ত একাস্ত প্রয়োজনীয় ও অবস্তাবলঙ্থনীয় তবে তাহা শ্রাঙ্গধর্মের 
অঙ্গীভূত হওয়া! উচিত। তাঁহার ভাষায়, 'ত্রাহ্গধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ 
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সীমায় বন্ধ নহে, তাহার মত উদার, যাহা! ভাল বোধ করিবে গ্রহণ করিতে 
প্রস্তত ৷ যদ্দি তাহারা! মনে করেন যে তাহাদিগের এই সাধনপ্রণালী আধ্যাত্মিকত 
লাভের একান্ত প্রয়োজনীয় ও অবস্ঠাবলম্বনীয় তবে তাহার! ব্রান্মধর্মাুমোদিত 
অপরাপর সাধনভজনপ্রণাঁলীর স্থায় তাহ! প্রকাশ্টভাবে ও ব্রাহ্মসমাজের বেদী 
হইতে প্রচার করেন না কেন? ব্রাহ্মগণ অপরাপর বিষয়ের মায় ইহাঁও বিচার- 
পূর্বক গ্রহণ করিবেন” বিজয়ন্কষ্ণের মতামত ও কার্যপ্রণালী সদদ্ধে ব্রা্গ- 
সাঁধারণ বিশেষ কিছু জানিত না তাহ! ঠিক নহে, কারণ ন! জানিলে এই সকল 
অভিযোগেরও অর্থ হয় না এবং তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনেরও কারণ থাকে 
না। তাহ! ছাঁড়া বন্ধুভাবে বিশদরূপে কেহ জানিতে চাহিলে বিজয়কৃষ সে 
কৌতুহল মিটাইতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তবে ব্যক্তিগত ধর্মানুশীলন, 
আত্মগ্রস্তুতি একান্তেই করিতে হয় অন্যকে বঞ্চিত করিবার জন্য নয় - অধিক ফল 
লাভের জন্য । হোম মহাশয়ের "যাহা! গোপনীয়, সাধারণ্যে অপ্রকাশ্ তাহ! 
রাহ্গধর্মান্ুমোকিত বলিয়া! গ্রহণ করিতে বিশ্বাস ব! প্রবৃত্তি হয় না, -” এই উক্তির 
যুক্তিকতা অল্প। অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ের ম্তায় ধর্মও যে অনস্তপার সুতরাং 
তাহার স্তরভেদ আছে। সকলেই সকল বিষয়ে একন্তরে উঠিতে চায় না 
কাহারও প্রধান কামনা অর্থলাঁভ, কাহারও বাঁ জ্ঞানলাভ আবার কাহারও বা! 
ধর্মলাভ। অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ প্রভৃতি যাহাদ্দের প্রধান কামন! তাহারা অঙ্গ 
ধর্মে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, ধর্মের শেষ দেখিবার জন্থ জীবন শেষ করিতে কৃত- 
সংকল্প না হইতে পারেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ আসিয়াই পড়ে”_ এবং 
অধিকারী ভেদ না করিয়া সকলের জন্য ধর্মের একই পাঠ রচন! করা সন্তবও নয়, 
উচিতও নয়! অদ্ধাবান, প্রক্কুত জিজ্ঞান্থ কোন ক্রাহ্ম বিজয়ঙ্কুষ্ণের নিকট হইতে 
ধর্মলাভের পথের ইঙ্গিত যদি না পাইয়া থাকেন তবেই হোঁমমহাশয়ের অভিযোগের 
মযায্যতা থাকিতে পারে। অভিযোগ যে সত্য নয় তাহার প্রমাণ তাহার বহু 
ব্রাহ্ম শিষ্যা। সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়াই কোন কিছু গহিত হইতে 
পারে না। বিজ্ঞানের কোন আচার্ধদেব যখন তাঁহার সন্ধানী ছাত্রদের হাটের 
হট্টগোল হইতে দূরে কোন নিভৃত নিরালায় বসিয়া! শিক্ষা দেন তখন কোন প্রশ্ন 
উঠে না, আর ধর্ম শিক্ষার বেলাতেই এই কথা উঠে কেন তাহা বুঝা যায় না। 
সকল জ্ঞানের ন্ায় ধর্মেও সকলের সমান অধিকার স্বীকার করি, তবে প্রবণত! 
ও বৌঁধ-ক্ষমতা সফলের একরূপ নহে সুতরাং ধর্মের সকল তন্ব সকলের গ্রা 
নহে, 'সর্বজ্র প্রকাশ্তও নছে। গোঁপনীয়ত! গোষ ঘদি মারাত্মক না হইয়! থাকে-- 
তবে বাকী প্রশ্ন থাকে বিজয়কষোর মতামত বা কাধপ্রণালী গ্রন্ধত ধ্মলাতের 


২৪ বিজয়ায়ন 


পক্ষে সহায়ক অথবা পরিপন্থী। যে কোন বিচার ব্যবস্থায় সমর্থা ব্যক্তিস্বারা 
এই প্রশ্নের একটি সুষ্ঠ মীমাংসার প্রয়োজন ছিল। আমর! “সমর্ী” বিশেষণটি 
বুঝিয়া স্থঝিয়। ব্যবহার করিলাম । যে কোন ব্যাপারে বিচার করিতে গেলে 
তৎতৎবিষয়ে বিচারকদিগের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । আইনগত জটিল 
প্রশ্নের মীমাংসা যেমন আইনের বিশেষজ্ঞগণই করিতে পারেন, সেইরূপ ধর্মের জটিল 
মীমাংস! ধর্মসন্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণই করিতে পারেন । সংগ্লিষ্ট বিচারে বিচারক সঙ্ 
সমর্থী ছিল কিন! তাহ! পরে প্রকাশ পাইবে, তবে বিচারে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির 
যথোচিত আলোচনাই 'হয় নাই এবং সেই অন্থুযোগ যে সেই সময়কার বনু ব্রাহ্মই 
করিয়! ছিলেন তাহ! আমরা পরে দেখিব। 


একটি 


১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের তত্বকৌমুদীতে বিজয়কষ্ণের পদত্যাগের বিবরণ এইরূপ 
ভাবে প্রকাশিত হয়, “সাধারণ ব্রাহ্মসমাঁজের সভ্যগণ শুনিয়া দু:খিত হইবেন যে 
শরদ্ধাম্পদ পণ্ডিত বিজয়ক্ষ্ণ গোস্বামীমহাঁশয় উক্ত সমাজের প্রচারক পদ ত্যাগ 
করিয়াছেন। ১৯ ৮ তাহার মত ও কার্ধ্যপ্রণালী গত কয়েক মাস হইতে 
কার্ধ্যনির্বাহক সভার বিচারাধীন ছিল। ইহার সবিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত 
হইবে । গোস্বামীমহাশয়ের প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা বল বাহুল্য মান্র। 
তাহার ধর্মভাব, ব্যাকুলতা, প্রেম ও বিশ্বাস এ সকল আমাদের অনেকের পক্ষে 
আদর্শস্বল। কিন্তু অপরপক্ষে তাঁহার অবলঘ্বিত কতকগুলি মত ও কাঁধ্যপ্রণালা 
দেখিয়া! অনেকের মনে এই প্রবল আশঙ্কা জাগিয়াছে যে তন্দারা ত্রাহ্গধর্ম গরচারের 
নুমহৎ ব্যাঘাত ঘটিবে। এই প্রবল আশঙ্কার বশবর্তী হইয়াই কাধ্যনির্বাহক সভার 
সভাগণ অতীব ছুঃখের সহিত তাহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার 
পদত্যাগের সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মবন্ধুগণ নিশ্চয়ই অতিশয় উৎকন্ঠিত হইয়া 
ধাকিবেন। অতএব ১ল! আষাঢ়ের তন্বকৌমুদী অতি সত্বর প্রকাশিত হইবে 
এবং তাহাতে এই বিষয়েই প্রধানতঃ থাকিবে । যতদিন সমস্ত বিবরণ তাহাদের 
হস্তগত না হয়, ততর্দিন ব্রাঙ্গবন্ধুগণ নিজ নিজ চিত্বকে বিচলিত হইতে 
দিবেন না।” | 

বিজয়কষণ ম্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে চাহিলেও তাহার পদত্যাগ পত্র 
_ পরাসরি গ্রহণ ন! করিয়া! দীর্ঘায়ত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার অস্ততঃ অন্ততম কারণ 
উপরি উদ্ধৃত অংশে প্রকাশ পাইতেছে ৷ হঠাৎ “বিজয্ুকুষ্ণ পদত্যাগ করিয়াছেন" 
এই সংবাদে ত্রাক্ষসাঁধারণের মন অত্যন্ত উৎকন্তিত ও বিচলিত হইবে স্থৃতরাং 
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তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জদ্ত তাহাদিগের নিকট পদত্যাগের একটা গ্রহণযোগা 
কারণ উপস্থিত করার প্রয়োজন, যাহাতে কর্মকর্তাগণ দৌষাবহ না হন এবং সেই 
জন্যই অসাধারণ হইলেও এই বিচারকাণ্ডের প্রয়োজন । তন্বকৌমুদ্বীর পরবর্তী 
সংখ্যায় এই বিচারকাণ্ডের বিবরণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়৷ ব্রাহ্গসাঁধারণকে আশ্বস্ত 
কর! হুইল, আধাঢ় সংখ্যায় এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর! হইয়াছিল । | 

এই সংখ্যাতেই বিজয়ক্ৃষ্ণের 'ত্রাঙ্গবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন" প্রকাশিত হয়। 
কালাহুক্রমে উহাই প্রথম বলিয়! অগ্রে তাহাই নিম়্ে উদ্ধৃত হইল, 

“যাহা সত্য তাহাই ব্রাক্গধর্ম । ব্রাক্ষধর্ম সার্বভৌমিক ধর্ম । ইহাতে দল নাই। 
এই জন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুঝি তাহাই গ্রহণ করিয়া! থাকি। 
কিন্তু সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে আমার কার্য্যে তাহাদের ক্ষতি 
হইবে । অতএব সাধারণ ত্রাঙ্গলমাজের বন্ধুদিগের স্থুখী করিবার জন্য আমি 
তাহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, 
নববিধান সমাজ, আর্দি সমাজ, হিন্দু সমাজ, থৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ আমি 
সকল সমাজের দাসান্দাস | আমার কোন জম্প্রদদায় নাই, অথচ সকল সম্প্রদায় 
আমার। যেখানে যতটুকু সত্য সেইটুকু আমার ব্রান্গধর্ম। এখন হইতে এই 
সার সত্য, সার্বভৌমিক ব্রান্ষধর্ম প্রচার করিব । আমার মতের আভাস নিয়ে 
প্রকাশ করিলাম । 

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের স্থপ্টিকর্তা পরমেশ্বর সত্যন্থরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনস্তস্থরূপ, 
আনন্দ শাস্তি মঙ্গলন্বরূপ, অজর অমর নিত্য একমান্ত্র অদ্বিতীয় পবিভ্রম্বূপ। তিনি 
নিরাকার অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার জড়ীয় রূপ নাই। তিনি সকলের শষ্টা 
কোন সষ্বস্তর মত নহেন; তিনি স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তাহার তুলন! হয় না। 

তিনি একমাত্র অহ্ভিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর. নাই, তিনজনও নাই, অথব৷ 
অনেক ঈশ্বর নাই। যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাহাকে 
ভাকে, সেই অধিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে । আর দ্বিতীয় যখন নাই তখন অন্য 
ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে? 

পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট নাম নাই। নাঁনা দেশের লোকে আপন আপন 
ভাষায় তাহাকে এক একটি নাম ধরিয়! ডাকিয়া থাকে । স্থ্িকর্তাকে লক্ষা 
করিয়! তুমি ব্রন্ধ বল, আল্প! বল, খোদ! বল, হুরি বল, রাম বল, রুষ্ বল, কালী 
বল, দুর্গ। বল, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কেহ কেহ বলেন, লোকের 
মনে ভ্রান্তি জন্নাইতে পারে । এ কথাও ঠিক নহে কারণ হরি শবে সিংহ, অশ্ব, 
বানর এবং পাপ-হরণকর্তা পরমেশ্বর এই সমস্তগুলি বুঝাইয়া ধাকে। কেহ যদি 
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ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হরি বলিয়। গদ্গদভাবে ডাকিতে ভাকিতে অশ্রপাত 
করে, তখন এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে এ লোকটি বানর প্রভৃতি পশুগুলাকে 
ডাকিয়! কাদিতেছে। বিশেষতঃ মন্ুষ্বের ভম হইলেই বা ক্ষতি কি? আমাদের 
উদ্ধারকর্তা মন্তু্য নহেন। আমাদের দেবতা অন্তর্ধ্যামী, তিনি জানিলেই হইবে । 
তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর, সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ । অন্যে যে 
নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কি? | 

পূর্বেই বলিয়াছি ঘে ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই। এজন্য তাহাকে নিরাকার বলি। 
কিন্তু তাহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে । যাহা জ্ঞান্চক্ষে দর্শন করা যায়। 
যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞানকর্ণ আছে, জ্ঞাননাসিক1, জ্ঞানরসন! 
ইত্যাদি আছে, যাহাতে শ্রবণ, ত্রাণ, আম্বাদনে অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে 
ইহলোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ কর! যায়। সাধনদ্বার! 
জ্ঞানচক্ষু বিকশিত কর! হয়। ধাহার শরীর আত্ম! নির্মল তাহার আপনা-আপনি 
জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইতে পারে, অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক, তাহার প্রদত্ত 
মানবীয় ধর্মও এক। যাহা! সত্য তাহাই ধর্ম। অত্য ধর্মে দল নাই, সম্প্রদায় 
নাই। মানুষের ভ্রমগ্রমাদে দলাদলির সৃষ্টি হয় প্রক্কত ধর্মে দল নাই। 

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাহার প্রিয়কার্য সাধন করা, তাঁহার উপাঁসন! | 
তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে তবে তীহার প্রিয় কার্য করা যায় । আমি যদি 
তাহাকে বাস্তবিক ভালবাসি তাহ! হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাহার 
পূজা অর্চনা করেন, তিনিই আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু। এজন যেখানে তাহার 
পূজ! অর্চন| হয় সেই স্থানেই গমন করি, যেখানে তাহার নামকীর্ভন হয়, সেইস্থানেই 
উপস্থিত হইয়। আপনাকে ধন্ত মনে করি। আমার গ্রতুকে পুজা! করিতেছে, আমার 
প্রস্তর নামকীর্তন করিতেছে, কত আনন্দ, আনন্দ ধরে না। এজন্ত শাক্ত, শৈব, 
বৈষ্ঞব, খুষ্টান মুসলমান সকলস্থানে প্রত্ুকে অন্বেষণ করি কত বৃক্ষতলে, কত পর্বতে 
নদী-গর্ভে দেবমন্দিরে মসজিদে গীর্জায় আমার প্রতুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। 
আমাদের দেশে রাঁধাকৃষ্ণ একটি আধ্যাত্মিক রূপক। উপাসনা ও যোগের 
এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত কৃষ্ণ উপান্ত 
দেবতা, পরমেশ্বর বুদ্ধ, যীশুথুষ্ট মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, প্রহলাদ। নারদ, 
জনক, প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনা কালে উশ্বরের মধ্যে 


তাহাদিগকে দর্শন কর! যায়। 
পরথেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হুইনা সর্বস্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু, | 
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অপি, বৃক্ষ লতা, নদী, পর্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুস্ত,_সকলের মধ্যে দিয়া 
সেই জগদগুরু শিক্ষা দিতেছেন। বখন যে বন্তর মধ্যে শিক্ষা পাই সেই বস্তুকেই 
ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা মাতা উপদেষ্ট! প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করা 
প্রয়োজন ; তাহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলে ধর্মলাভ হয়। কোন 
মন্ম্তকে ঈশ্বর জ্ঞানে কি তাহার অবতার, কি মধ্যবর্তী রূপে প্রার্থনা করিলে 
অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে নরনারী মাহেরই পদধুলি গ্রহণ 
করা, বিশেষ উপায়। 

অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্মের অঙ্কুর রাহির হয় না। পরমেশ্বর গ্রত্যেক 
নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, শক্তির্ূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত 
পরমাত্সার জ্ঞান, প্রেম শক্তির যোগ করাকেই যোগপাধন বলে। এই যোগসাধন 
করিলে, মচ্থত্ের দিব্যদষটি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই করতঙম্স্ত আমলকবং 
বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এ জন্ত প্রাচীন খাষিগণ 
বলিয়াছেন, 


“ভিগ্ধাতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিচস্তে সর্বসংশয়ঃ 
্ষীয়ন্তে চান্ত কর্মাণি তশ্মিন দৃষ্টে পরাবরে' 


প্রচারক নিবাস . শ্রীবিজয়কৃষ্চ গোস্বামী, 
৩১শে বৈশাখ, ১৮*৮ শক 


১লা আধাঢ়ের তন্বকৌমুদীতে সমস্ত ব্যাপারটির বিবরণ এইভাবে দেওয়] হয় _- 

“সাধারণ ত্রাহ্মদমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক অন্ধাম্প্দ পণ্ডিত বিজয়রু গোস্বামী 
মহাশয় কি কি কারণে উক্ত সমাজের প্রচারকের পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং কেনই 
বা তাঁহার পদত্যাগ পত্র কার্যানির্বাহক সভা! কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা জানিবার 
জন্য ব্রাহ্মমগ্ডলীর মধ্যে অনেকে উৎসুক আছেন। এই কারণে উক্ত পদত্যাগের 
আন্মপূবিক বিবরণ নিয়ে প্রকাশ কর! যাইতেছে । 

ঢাকা নগরে অবস্থিতি কালে শ্রদ্ধাম্প? গোস্বামীমহা'শয়ের মত ও কার্ধ্যপ্রণালী 
সম্বন্ধে গোপনে কিছু কিছু আপত্তিজনক কথা কমিটির অনেক সভ্যের কর্ণগোচর 
হই্য়াছিল। এ সকল বিষয় লইয়া! ঢাকাতে এবং কলিকাতাতে ব্রাহ্মদলে অনেকদিন 
গোঁপনে আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু তাহার প্রতি প্রগা় শ্রদ্ধা থাকাতে কেহ 
প্রকাস্তাভাবে তাঁহার প্রতিবাদ করেন নাই কিংব! তাহার কার্য্যগ্রণালীর উপর 
হস্তার্পণ করেন নাই) অবশেষে বিগত চৈত্র মাসের প্রারন্তে গোস্বামীমহাশয় যখন 


সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজ | নিবেদক, 
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কলিকাতাতে আগমন করেন, তাহার কিছুদিন পূর্বে বা সেই সময়ে কালনা! হইতে 
শ্রীযুক্ত পুণ্যদাগ্রসাদ সরকারের প্রেরিত এক পত্র কমিটির হস্তগত হয়! তৎকালেই 
শ্ীযুক্তবাবু গগনচন্দ্র হোমের লিখিত আর এক পত্র কমিটির হস্তগত হয়। (উভয় 
পত্র আমর! পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি । ) উক্ত উভয় পত্রের একখানি কলিকাতাতে 
লিখিত আর একখানি মফঃম্বল হইতে প্রেরিত। পত্রছ্য়ে যে অংশে অপরের কথা 
ছিল, তাহা মুদ্রিত কর! হইল না। পত্র পাঠ করিলে পাঠকগণের প্রতীতি হইবে 
যে গোস্বামীমহাশয়ের মত ও কার্ধশ্রণালী দেখিয়৷ তৎপূর্বেই কলিকাতা ও 
মফঃত্বল উভয় স্থানেই ব্র।ঙ্গদের মনে আশঙ্কা জন্মিয়। ছিল। যে দিবস বাবু গগনমন্ত্র 
হোম কমিটিকে পত্র লিখেন সেই দিবসেই অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে গোস্বামী 
মহাশয়ও প্রচারক পদ ত্যাগ করিয়া! কারধনির্বাহক সভাকে প্রথম পত্র লেখেন। 

এ পদত্যাগ পত্র প্রাপ্ত হইয়! কার্ধনির্বাহক সভার সভ্যগণ নিতাস্ত দুঃখিত 
হইয়া গোঁশ্বীমীমহাশয়ের সহিত বন্ধুতাবে আলাপ করিবার জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করেন। তদন্ুদারে তৎপরবর্তা বুধবার সিটি কলেজ ভবনে তাহার সহিত তাহার 
মত ও কার্ধপ্রণালী বিষয়ে যে কথোপকথন হয়, সে স্থলে কমিটির অনেক সভ্য 
উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সকল কথা হইল না। গোস্বামীমহাশয়কে দুই একদিন 
অপেক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল। তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার 
করিবার জন্ত আমাদিগকে অন্গুমতি দিয়! গেলেন। তানুসারে তাহার পূর্বোক্ত পন্দ 
প্রত্যাৃত বলিয়া গণ্য করা হইল । 

তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করার পর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ও পুণ্যপাপ্রসাদ 
সরকারের পত্র কার্ধনির্বাহক সভায় উপস্থিত হয় । তখন অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান 
করা ও গোস্বামীমহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা আবশ্তক বোধ হইতে লাগিল। 
ওদিকে মফংস্বলে যে যে স্থানে তিনি প্রচারার্থ গমন করিতে লাগিলেন, তৎ তং 
স্থান হইতে ব্রাঙ্গবন্ধুগণ তাহার মত ও কার্ধপ্রণালী দেখিয়া আঁশঙ্কিত হইয়া 
কলিকাতাস্থ বন্ধুদিগকে পত্রা্দি লিখিতে লাগিলেন । অনেকে বলিতে লাগিলেন যে 
গগনবাবুর পত্র তাহার নিকট প্রেরণ করিয়। ত্বরায় তাঁহার উত্তর আনয়ন কর্তব্য। 
কিন্ত তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধ। থাকাতে কার্ধনির্বাহক সভা! কলিকাতায় তাহার 
পুনরাগমন প্রতীক্ষা করা উচিত বোধে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে অন্যান্ত 
স্থান হইতে তাহার মত ও কার্ধপ্রণাঁলী সম্বদ্ধে আরও অনেক বিষয় গোপনে কার্য 
নির্বাহক সভার সভ্যর্দিগের নিকট আগিতে পাগিল। অবশেষে অনেকের আশঙ্কা 
ও আপত্তি এত প্রবল ভাব ধারণ করিল যে ১৯শে বৈশাখ কার্ধনির্বাহক সভার 
চাঁরিজন সভ্যের আর এক পত্র সভার হস্তগত হইল, তাহাতে তাহারা এই প্রার্থনা 


বিজয়ায়ন ২০৯ 


জানাইলেন যে কার্ধ্যনির্বাহক সভা গোস্বামীমহাশয়কে অবিলম্বে কলিকাতায় 
আসিতে অন্থুরোধ করুন । তদহছসারে গোম্বামীমহাশয়কে ত্বরায় কলিকাতায় 
আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইল । 

১*ই মে সোমবার তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । ১১ই ষে মন্বলবার 
কাধ্যনির্বাহক সভার তিনজন সভ্য গোপনে বন্ধতাবে তাহার মত ও কাধ্য শ্রণালা 
সন্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইবার চেষ্টা করেন । সেদিন অনেক কথ] হষ্টয়াচল, 
কিন্তু একটি সাবকমিটি নিয়োগ করিয়! তাহাদের উপরে রীতিমত অন্টসন্ধানের ভাও 
দিলে ভাল হয় এই বিবেচনায় সাবকমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করাতে গোস্বামী- 
মহাশয় তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন । তানুসারে ১৭ মে বুনি ১০ এ ইহ ও 
অধিবেশনে শিল্পলিখিত ব্যক্তিদিগকে একটি সবকমিটি রূপে নিযু্ করা হয়| 
এবং তাঁহাদের উপর গোস্বামীমহ্াশয়ের বর্তমান মত ও কাখ্যঞণালী সম্থ-দ্থ 
অন্থসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়া নিজ নিজ মত সহ কাধ্যশিবাহক সভার বচন 
করিবার ভার দেওয়৷ হয়-_শ্রীঘুক্ত আনন্দমোহন বস্থ 

» শিবনাথ শাস্ত্রী 

»  নবস্বীপচন্ত্র দাঁস 

». কৃষ্ণকুমার মিত্র 

» আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়_-সম্পাদক | 
১৩ই মে বৃহস্পতিবার উক্ত সাবকমিটির একজন সভা গোস্বামীমহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! তাহার অঙ্থমতিক্রযে সায়ংকালে সিটি কলেজ ভবনে সাবক মিটির 
অধিবেশন করা স্থির করেন। তিনি সরলভাবে সাবকমিটির প্রশ্নের উত্তর দিতে 
স্বীকৃত হন। তদম্থপারে উক্ত দিবস সায়ংকালে সিটি কলেজ ভবনে উক্ত সাথ 
কমিটির অধিবেশন হয়। অধিবেশনস্থলে সমাজের আরও কয়েকজন সভ্য উপস্থিত 
ছিলেন। গোন্বামীমহাঁশয় উপস্থিত হইলেন বটে কিন্তু ধলিলেন তিনি কমিটি, সাব 
কমিটি এ সকল স্বীকার করেন না। বন্ধুভাবে বাসাতে গিয়া যিনি যাহা! জিজ্ঞাস! 
করিবেন তাহার উত্তর দিতে প্রস্তত কিন্ত কোঁন কমিটি, কি কোন সাবকমিটির 
কোন প্রশ্নের উত্তর দিবেন না। উক্ত সাবকমিটির সভ্যগণ কিয়তক্ষণ অপেক্ষা করিয়া 
সভাভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তংপর তাহারা বন্ধুভাবে গোম্খমী” 
মহাশয়ের প্রমুখাৎ, ও অন্যান্ত উপায়ে তাঁহার বর্তমান মত ও কাঁধ প্রণালী সঙ্স্ধে 
অনুসন্ধান ছারা যাহা কিছ অবগত হইয়াছিলেন সেই সমুদয় এক রিপোর্টে শিব 
করিয়৷ আপনাদের অভিপ্রায় সহ কার্ধ্যনির্বাহক- সভার নিকট প্রেরণ করেন। | 
_ স্থলে প্রস্গক্রম আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা! আবশ্যক বোধ হই্েছে। 
বিজয়ায়ন-১৪ 


২১৪ বিজয়ায়ন 


বৃহস্পতিবারের রাত্রিতে সিটি কলেজ ভবনে সাবকমিটির যে অধিবেশন হয় তৎপূর্বেই 
গোস্বামীমহাশয় প্রচারকপদ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন ও পদত্যাগ 
ঘোষণা করিয়া “ত্রাঙ্গ বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন” বলিয়া এক নিবেদন পত্র মুদ্রিত 
করিতে দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র মুদ্রিত করিয়া অবিলম্বে সকল সমাজে প্রেরণ 
করিবার অভিপ্রায় ছিল। “যদি পদত্যাগ করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, 
পদত্যাগ করুন ইহা লইয়া একটা বিরোধ উৎপন্ন কর! কর্তব্য নহে”*__এই রূপ 
বুঝাইয়া বলাতে সে সংকল্প তখন পরিত্যাগ করেন। তিনি পদত্যাগ করিতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঘোষণ' পত্র প্রচার করিতেছেন জানিয়াঁও সাধারণ ত্রাহ্মদমাজের 
কলিকাতাস্থ উপাসকমগুলী তাহাকে জন্মোৎ্সবে উপাসন1 করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে ত্রাট করেন নাই । গোস্বামীমাশয় আমাদের অনেকের অন্থুরোধে অবশেষে 
আলবার্ট হলের বক্তৃতার পূর্ব সংকল্প ত্যাগ করিয়া কেবল ব্রাহ্মদিগকে একটি 
সভাতে সমবেত করিয়া তাহার মত ও কার্ধাপ্রণালী বিষয়ে বক্ৃত। করিতে স্বীকৃত 
হন। তদমুসারে ১৭ই মে সোমবার সিটি কলেজ ভবনে ব্রাঙ্মদিগের এক সভা! হয়, 
সেখানে তিনি আপনার মত ও কার্ধ্যপ্রণালী বিষয়ে অনেক কথা বলেন। সেদিন 
তিনি যেমন জন্তাবের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহার বর্তমান মত ও কার্যয- 
প্রণালী দেখিয়! ধাহার! আশঙ্ষিত হইয়াছেন, তাহারাও নিজের মতের স্বাধীনত। রক্ষা 
করিয়া তাহার 'প্রতি গভীর শ্রদ্ধা! ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। 
"আমরা এতদুর্দেশ্টে পরম্পর বিরোধী ছুই দলে এমন সন্ভতাবের সহিত কথা কহিতে 
কখনও দেখিয়াছি কিন! ম্মরণ হয় না। সে সভাতে কেহ কেহ তাহাকে আরও 
কিছুর্দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তৎ্পরেও তাহার প্রেরিত 
দ্বিতীয় পদত্যাগ পজ্ঞ প্রত্যাহার করেন নাই! 

১৯ মে বুধবার কার্ধ্যনির্বা্ক সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে গোস্বামী- 
মহাশয়ের প্রেরিত নিয়লিখিত পদত্যাগ পত্র উপস্থিত কর! হয়। 


গদত্যাল সপ 
সত্য স্বরূপ, জান প্রেম মঙ্গলময় সর্বশ'ক্তমান পরমেশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন কর! 
যায় এবং তাহাই ব্রাহ্মবর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য । তাহাকে নিয়ত দেখা ও অন্তান্ত ইজ্জিয়- 
সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক কথায় তাহাকে লাভ করিয়া! নিয়ত তাহার 
সত্বা-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম কর! ও জীরন যাপন করাই ব্রাহ্মধর্মের 


'আদর্শ। | 
(১) এইরূপ ব্রঙ্গলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। 
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সম্পূর্ণ তাহার কপার উপর নির্ভর করিয়! সাধনভজন করিলে যথা সময়ে সেই 
অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য তাহার চরণেই আমার ধর্মজীবদের সমস্ত 
ভার সমর্পণ করিয়া, তাহারই প্রদশিত যোগসাধনপথ অবলম্বনে গত কয়েক 
বখ্পসর চলিয়! আসিতেছি। পরমহংস বাবাজীর উপদেশ অনুসারে যোগপিপাস্থ 
ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধনপথ তাহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি । 
(২) এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংশ্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণ আত্যস্তরিক, 
আধ্যাত্মিক বস্তু । তবে কিছু দিনের জন্ ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশ্তে অনেককে প্রাণায়াম 
করিতে হয়। কিন্ত উহা আমাদের সাধন নহে । (৩) এইজন্ত সাধকমগ্ডলীর 
বহিভূত লোকদিগের সম্মুখে আমর! সাধন করি না। তাহার! ইহার ভিতরের তত 
কথ! কিছুই বুঝিবেন না, কেবল বাহিরের প্রাণায়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা 
হইলে, তাহাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা । (৪) কোনরূপ অহঙ্কার 
বা পাপাচার, পাপচিস্তা, পাপ-কল্পন| পর্য্যন্ত দ্বারাও এ সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত 
জন্মে। আমরা কোন সম্প্র্ণায় বিশেষ মানি না; হিন্দু, পৌত্বলিক, শৈব, শাক্ত, 
ব্রাহ্মণ, শূত্র, খুন্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মলমাজের লোক, যে কেহ আস্তরিক 
ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থী হন, তিনিই সাধন পাইতে পারেন ; এবং সাধন করিতে 
থাকিলে তাহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানত!, পাপ, নীচত! ও কুসংস্কার ব্রহ্মক্ূপায় দূর হইয়া 
তিনি পবিত্র হইবেন। 

(৫) ইহাতে গুরুবাদের লেশযাত্র নাই। ইশ্বর শ্বয়ংই ইহার গুরু, আর 
সকলেই ইহার উপদেষ্টা ও তন্িযুক্ত পথ প্রদর্শক মান্র। যেমন তিনি বৃক্ষ, লতা, গ্রহ 
উপগ্রহ ও পর্বত প্রভৃতি উপায় দ্বার নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রপ মানুষ রূপ উপায় 
দ্বার কর্ম শিক্ষা দিয় থাকেন। এই জন্য আমরা সমস্ত পদার্কে ও মনুত্যকে গুরু 
বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি । প্রত্যেক মন্থস্তের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্তমান 
আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত শক্তিশালী মন্থস্ের 
সাহায্যের আবশ্যক; এবং তত্তিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলত! থাকিলে ও অন্ঠান্ত অবস্থা 
ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু 
সেরূপ অবস্থা অতি বিরল। ম্ুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা 
আছে। যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ভগবান দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যদি কোন কুটি 
পড়ে, তাহা অন্তের ছারা ন! উঠাইলে চলে ন!। 

(৬) পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় ধর্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি 
শুদ্ধ কর! ধর্মসঙ্গত। পদধুলি লওয়ার সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই! 
আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধুলি গ্রহণের ইচ্ছ! হয়, সেই বিনীত অবস্থা অতি হুন্দর 
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ও উপফারী। এই জন্য অন্তের উপকার হইতেছে দেখিলে আমার পদধুলি লইতে 
বাধ! দিই না । আমিও সকলের পদধুলি গ্রহণ করিয়া থাকি। 

(৭). আমর! অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করি না। তাহাতে নান! 
শারীরিক বাঁধি সংক্রামিত হইতে পারে। এতত্তির তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতিও 
হয় এ কথা সাধু মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহা পরীক্ষিতও 
হইয়াছে । তবে পিতা মাত গুরুজন যখন আদর করিয়া কিছু দেন এবং যখন 
কোঁন অন্ধেয় ধর্মাতমার ভূক্তাীবশেষকে প্রসাদ বলিয়! যনে হয়, তাহ আহার করিলে 
তানি নাই বরং উপকারই হইয়া থাকে । এ জন্য সকল সম্প্রদায়ের ধান্সিক লোকের 
প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়! থাকি । 

(৮) দেবতার মন্দিবে কাশী গা ব। অন্ত প্রতিমার সম্মখেই যদি আমার 
বুুতি হয় তবে সেইখানেই আমি আম্মহারা হইয়া যাই, ও আমার ইষ্ট 
দ্েবৃচ্ধাকে প্রণাম করিয়। ও হয়ত সেখানে গড়াগড়ি দিয়! চরিতার্থ হই। আমার 
ঈশ্বর সর্ববাপী, , সুতরাং আমি যেখানেই তাহার দর্শন পাই সেইখানেই মুগ্ধ হই, 
স্থানের বিচার থাকে না। 

(৯) কালী, ছুগী, সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে 
কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয়, তখন 
তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময়ে কোথাও 
এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়। মনে হয় না। বর্তমান সময়ে এইরূপ 
করাও উপযুক্ত মনে করি না। 

(১০) রাধারুষ্ণের ভাবের মত ধম ও যোগপখের সহায় অন্ত কোন ভাঁব নাই 
মনে করি। রাধা ভক্ত, কক উপান্ত দেবতা, পরমেশ্বর ; এ জন্য সর্বপ্রযত্তে আমি 
এই ভাব সাধনের চেষ্টা করি ও ধাহাঁরা এ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান 
াহাদ্দিগকে লইয়া একজ্জে রাধাক্ষষ্ণের গান করিয়া থাকি । তবে ব্রদ্মমনদিরে 
উপাসনার সময়ে কখনও এ নাম গ্রহণ করি নাই; এবং বর্তমান সময়ে এরূপ করা 
উচিত মনে করি না। 

এই আমাদের যোগসাধনপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা । ভিতরের কথা 
ভাষায় ব্যক্ত কর! যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মলমাজের অনেক 
সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহ সত্য বুঝিব তাহাই 
অবনত মন্তকে অনুুনরণ করিব, এই জন্ত এবং সাধারণ ব্রা্মদমাজের অনেক সভা 
'গামার এই প্রকার কার্ধোর গ্বারা মাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের 
স্থান হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়। ক্লামি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহিক 
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অব পরিত্যাগ করিলাম । আস্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মদমাঁজের সঙ পূর্ববৎ 
অঙ্ষুপ্ন রহিল। কেবল প্রগরক পদ প্রভৃতি সমস্ত সামাঞ্জিক সন্বন্ধ পরিত্যাগ' 
করিলাম, এখন অবধি ধর্ম প্রচারের সমস্ত কার্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে 
থাকিব। আমার একটি কথাও এখন অবধি সাঁবারণ ত্রাহ্মদমাজের কখা বঙ্িপ্া 
পরিগণিত না হউক । 
আমি মনে করি যাহা সত্য তাহাই ব্রাক্ষধম, এবং সমস্ত মানবমগুলীর মধ্যে 
এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্ত ব্রাহ্মধর্মকে সার্বভৌমিক ধম বলিয়! বিশ্বাস 
করি। পরমেশ্বর এক, ভীহার ধর্ম ও এক! মন্ুষ্তের প্রম গ্রমাদ ও রুচি অন্রসারে 
নান! প্রকার দল ও সম্প্রদায়ের হষ্ট হইয়ানচ ৷ প্ররুত ধর্মে দল বা সম্প্রদায় নাই । 
আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রা্মবর্ম প্রচার করিতেছি. এবং করিব । 
মামি পমস্ত মন্ুষ্যলমাজের দাসান্চুদাস কেন্ত কোনও দল বা সম্প্রদায়ের অস্তর্গত 


শহি। দয়াময় প্রত্কু আশীর্বাদ করুন, এই সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম চিরছিন প্রচার 
করিতে পারি। 


কর্সিকাতা 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের 1 ৫ বি 
পারি ) বজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 


৪ঠ1] জ্যেষ্ঠ, ১৮০৮ | 

“বিষয়টি অতি গুরুতর অতএব তৎপর দিন আবার এ বিষয় বিচারিত হইবে" 
বলিয়া নির্ধারিত হয়। তদনুসারে ২*শে মে বৃহস্পতিবার গোস্বামীমহাশিয়ের 
পদ্র ও সাবকমিটির রিপোর্ট, উক্ত উভয় পত্র বিচারাথ গৃহীত হয় । সে দিন কার্ধা- 
নর্বাহক সভার পভ্য ভিন্ন আরও অনেককে কাধ্যনিধাহক সভার বিচারস্থলে 
উপস্থিত থাকিবার জন্য ও স্বীয় মত প্রকাশের দ্বারা কাধ্যনির্বাহক সভার সাহায্য 
করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ইহার 
পরে সাবকমিটির রিপোর্ট উদ্ধৃত হইয়াছে । আমরা রিপো্টটি উদ্ধৃত করিবার 
পূর্বে সমস্ত ব্যাপারটির নিরপেক্ষ বোধের জন্য সামান্ত মন্তব্য প্রয়োজন মনে করি। 

উদ্ধৃত বিবরণের প্রথম দিকেই লেখা হইয়াছে যে পুণ্য! সরকারের পন্ধ কোক্পগর 
উৎসব সারিয়৷ বিজয়রুষণের কলিকাতা আসিবার পূর্বেই "কমিটির হস্তগত হয়”। 
গগন হোমের পত্রের তারিখ ১০ই চৈত্র এবং কলিকাতাতেই লেখা । উহাঁও যে 
“তৎকালেই কমিটির হস্তগত হয়” উদ্ধৃত বিবরণে তাহা স্বীকৃত, এবং ইহাও স্বীকৃত যে 
& দিবসই অর্থাৎ ১*ই টচত্র তারিখে গোস্বামীমহাঁশয়ও প্রচারক পদত্যাগ করিয়া 
কারধানির্বাহক সভাকে প্রথম পন্জ লেখেন। ইহা হইতে ম্পষ্ট বুঝ, ধায় থে 
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বিজয়রুষ্ণের পদত্যাগ পত্র পাইবার পূর্বেই কাধ্যনির্বাহক সভা পুণদাবাবু এবং 
গগনবাবু উভয়ের পত্রই প্রা্ড হুইয়া ছিলেন। তাই যদি হয় তবে পদত্যাগ পত্র 
গ্রহণ করিলেই সমস্ত বিবাদের অবসান হইত। তাহা করা হইল না কেন? 
পদত্যাগ প্র প্রত্যাহার করিবার জন্য বিজয়ক্লষ্কে অন্গরোধ করিবার তাৎপর্য বুঝ! 
যায় না। ইহার ব্যাখ্য! দিবার জন্য বলা হইয়াছে, “তিনি কলিকাতা৷ পরিত্যাগ 
করার পর শ্রীযুক্ত গগনচন্্র হোম ও পুণ্যদাগ্রসাদ সরকারের পন্্ কা্যনির্বাহক 
সভায় উপস্থিত হয়।” ইভা পূর্বেব বিবরণের সহিত একাস্তই সামঞ্জস্তহীন | 
“হস্তগত” হওয়া এবং “উপস্থিত” হওয়ায় কোন আইনগত পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা 
কবা হইয়াছে কিনা! বলিতে পারি না, তবে পদত্যাগের পূর্বে কার্য্যনির্বাহক সভ। 
এই দুই পত্র সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিল, ইহ! বিশ্বাস করা শক্ত । কারণ প্রতিবাদে 
অনুপস্থিতিতে পদত্যাগেব প্রশ্নই উঠে না । অপর পক্ষে যদি ধরিয়াই লওয়! যায় 
যে কাধ্যনির্বাহক সভা এই দুই প্রতিবাদ পত্র সম্বন্ধে পদত্যাগ পত্র প্রাঞ্ধির সময় 
অজ্ঞ ছিলেন, তবে প্রশ্ন উঠে যে কাধ্যনির্বাহক সভা! বিজয়ক্কষ্ণকে পত্র ছুইখাঁনি 
পাওয়ার সংবাদ দিয়া, তিনি পদত্যাগ করিতেই চাহেন কিনা তাহা জানিয়৷ লইল 
না কেন? অন্যথায় এ ছুই প্রতিবাদ পত্র মীমাংসিত বলিয়া সাব্যস্ত হইল ন৷ 
কেন? যে দিক দিয়াই দেখা যায় কাধ্যনির্বাহক সভার আচরণকে কোনক্রমেই 
খাজু বল| যায় না। ব্রাঙ্গপাধারণের কাছে বিজয়ক্কঞ্চকে ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন করিবার 
প্রথম স্থযোগ উহাব চাইই এবং উহা! লাভেব জন্যই কাধ্যনির্বাহক সভার এই অন্তু 
আচরণ। উদ্ধৃত বিবরণে এরূপ আভাস দেওয়। হইয়াছে যে ব্রাহ্মমাধাবণ পুনঃ 
পুনঃ প্রতিবাদ পত্র দ্বারা কার্ধ্যনির্বাহক সভাকে এই বিচারে প্ররোচিত করিয়াছে । 
তাই যদি হয় তবে বিজয় গদ্্ধে ব্রাঙ্মসাঁধারণের ভোট গ্রহণ কবা হইল ন| কেন 
তাহ! হইলে বুঝা যাইত প্রাহ্মনাধারণের অধিকাংশ বিজয়কুষণের মতামতের সমথন 
করেন কিনা । কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে কেশব সেন মহাশয়ের বেলায় সেইরূপই 
হইয়াছিল। কিন্তু বিজয়কৃষেেব বেলায় দেখি, তিনি ব্যাপারটি ব্রা্গদাঁধারণের সামনে 
উপস্থিত করিতে চাহিলে কাখ্যনির্বাহক সভা জন্ত্রাসিত। এ সন্দ্ধে বিবরণের, 
“্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেপন বলিয়! এক পত্র মুদ্রিত করিতে দিয়াছিলেন। উক্ত 
পত্র মুদ্রিত করিয়! অবিলম্বে সকল সমাজে প্রেরণ করিবাঁর অভিপ্রায় ছিল। যদি 
পদত্যাগ করিবার নিতান্ত ইচ্ছ হইয়া থাকে পদত্যাগ করুন, ইহ! লইয়া একট' 
বিরোধ উৎপন্ন করা কর্তব্য নয়, এই রূপ বুঝাইয়! বলাতে সে সঙ্কল্প তখন পরিত্যাগ 
করেন”--প্রভৃতি ম্মর্তব্য। অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণের তরফ হইতে নিজ পক্ষ সমর্থন 
করিবার কেনি চেষ্টাই চলিতে পারিবে ন! কেবল মান্্র কাধ্যনির্বাহক সভা ত্রাহ্ম- 
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সাধারণকে যেমন ইচ্ছ। বুঝাইবে। বিজয় যে বদ্ধুদিগের অনুরোধ নিজের 
পক্ষে হানিকর জানিয়াও রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার উদদারতাই প্রকাশ 
পায়, কার্য্যনির্বাহক সভা এক অনীবশ্যক হাম্তকর বিচারের জের টানিয়া সমান 
উদ্বারত! দেখাইতে পারে নাই। 

বিবরণে বলা হইয়াছে যে ১১ই মে ঠিক হয় যে একটি সাবকমিটি নিয়োগ 
করিয়! তাহার উপরে রীতিমত অনুসন্ধানের ভার ধিলে ভাল হয়, এই বিবেচনায় 
সাবকমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করাতে গোসশ্বামীমহাশয় তাহাতে সম্মতি প্রকাশ 
করেন। যিনি আপনার মতের বিরোধিতার আভাস পাওয়! মাত্র ভাহার 
নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হইতে নিবিবাদে চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক, তিনি যে কোন 
সাবকমিটি ছার! তাহার মতামতেব বিচারে রাজী হইবেন তাহা বিশ্বাম কর! 
শক্ত। এই বিষয়ে সাবকষিটির নিজের বিবৃতি এইরূপ “আমরা ছে এতৎ 
বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য কাধ্যনিবাহক সভা হইতে ভার প্রাপ্চ হইয়া, 
তাহ!.তাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল ।” সাবকমিটি গঠনে বিজয়কুফের পূর্ব সম্মতি 
থাকিলে, সাঁবকমিটির বিবৃতির ভাষ। অন্যরূপ হইত,_যে সাবকমিটি তাহার সম্মতি 
ক্রমে গঠিত হইয়াছে তাহার আবিভাবের কারণ তাহাকে বুঝাইরা বলার 
প্রয়োজন হইতে পারে না। কাধ্যনির্ধাহ্চ সভার দ্বিতীয় ত্রমাসক কার্য 
বিবরণীতেও বিজয়কৃষ্ণের সাবকমিটি গঠনে পূর্ব সম্মতির আভাস নাই। তাহাতে 
মাত্র এইরূপ আছে “তিনি কলকাতায় আসিলে কাধ্যনিবাহক সভ। একটি 
সাবকমিটির গঠনপূর্বক তাহাদের উপর বিজয়বাবুব সহিত আলোচনা করিবার 
ভার দেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় বিজয়বাবু এই সাবকমিটির নিকট বিশেষ 
কিছুই বলিতে জন্মত হন নাই।” সাবকমিটির গঠনটিও মন্তব্য সাপেক্ষ 
নগেন্জ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঘছৃনাথ চক্রবর্তী, উমেশচন্ত্র দত্ত, সাঁধকমিটিতে ইহাদের 
অন্পস্থিতি নিরপেক্ষ বাছাই স্থচিত করে নাঁ। স্থতরাং ১৩ই মে তারখে 
কমিটি সাবকমিটি স্বীকার করিতে না চাওয়ায় বিজয়কষের আচরণে ততকৌমুদী 
যে অগঙ্গতির ইঙ্গিত করিয়াছে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাহা লক্ষিত হইবে না। 
অপরপক্ষে “বন্ধুভাবে গোপনে” তাহার নিকট হইতে প্রান্ত সংবাদ, তাহার 
দ্বারা অস্বীক্লত সাবকমিটি আপনার রিপোর্টে ব্যবহার করিয়৷ এবং সাধারণ্যে 
আলোচনা করিয়া নীতি বিগহিত কাজ করিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। 
বিজয়ক্ক* যেমন বন্ধুগণের অনুরোধে সপক্ষ-সমর্থন করিয়া আলবাট হলের প্রকাশ 
বক্তৃতা দেওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করেন, সেই বন্ধুগণেরও উচিত ছিল কোন রূপ 
বিতগার অবতারণা! শা করিয়! তাহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা। অন্যথায় 
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বিজয়ক্ুষ্ের মতামত ব্রাহ্মণাধারণের নিকট উপস্থাপিত কর! । শেষোক্ত পন্থ! যে 
ুক্তিগ্রাহহ তাহা কাধ্যনির্বাহক সত তাহার আচরণের দ্বার! স্বীকার করিয়াছে, 
তাহা না হইলে ২*শে মে তারিখে যে দিন গোস্বামীমহাঁশয়ের পত্র ও সাব- 
কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়, সেই দিন কাধ্যনির্বাহক সভার সভ্য 
(তন্ন আবও অনেককে কাধ্যনির্বাহক সভার বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিবার 
জন্য 'এবং স্থীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া উভার সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা 
হঈত না। কিন্ এই পম্থাটি দোশূন্ত নয়__কাধ্যনির্বাহক সতার সভ্য ভিন্ন “আরও 
নেকককেশ ডাকাব যদি প্রয়োজন স্বীকৃত হইল তবে সকলকে ডাকা হইল ন! 
কেন এই বাছাইএর অধিকার কোথা হইতে মিলিল এবং বাছাইটা করিয়াছিল 
কে বা কাহারা এবং কোন শ্ুজ্র অনুসরণ করিয়া? তত্কালিক ব্রাঙ্গসাধারণ্যে 
বিজয়ক্ুম্ঠের মতামত ও আচরণের সমর্থনকারী যে ছিল ন! তাহ! ভাবিবার কোন 
কারণ নাই-তীহার জমর্থনকারী, এমন কি অন্থুগামীর দল দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে এই আশগ্কাতেই যখন তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হইতেছিল, তখন 
সে দাবী চলে না। কাজেই সন্দেহ আসিতে পারে যে বিজয়কৃষ্খের পক্ষীয় 
বাক্মদের এ দিন সভায় উপস্থিত হইবার সমান স্থুযোগ দেওয়। হয় নাই--কারণ 
তত্বকৌমুদীর বিবরণে বিশেষ কোন বিতগ্তার উল্লেখ নাই। তাহার মত ও কার্য্য- 
প্রণালী যে নিষিদ্ধ, তত্কৌমুদী অস্থুপাঁরে, তাহা প্রায় সকলেই অন্ভব করিতে- 
ছিলেন, তবে কেহ কেহ চাহিয়া ছিলেন যে তাঁহার নিষিদ্ধ মও ও কাধ্যপ্রণালীর 
প্রতিবাদ করিয়া তীহাকে পুনরায় কলিকাতায় আসিবার জন্য ডাকা হউক। 
ইহাকে মূল বিষয়ে বিতণ্া বলা চলে না এবং সত্যই ইহাতে ফলের আঁশ! কিছুই 
ছিল শা, ক!তজই “অধিকাংশের খতে খএ্রাগ অপেক্ষা করিতে বলা অপেক্ষা যে 
পদত্যাগ পর গ্রহণ করাই উচিত বোধ হইয়াছিল” তাহা ঠিকই হইয়াছিল। “অবশ্য 
সভাস্থলে কেই কে নলিয়াঞিলেন যে সাবকমিটির রিপোর্ট প্রভৃতি মুদ্রিত করিয়া 
মক্ষঃস্বলেব ব্রাহ্ম ণমাঁজে প্রেরণ করিবার কিছু দিন পরে তাহার পদত্যাগ পত্রের 
বিচার তউক। ইহার উত্তর এই তর্ক উপস্থিভ হইল যে সাধারণ ব্রাক্গদমাজের 
বর্তমান নিয়খাধলীতে কাধ্যনির্বাহক সভার উপর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার 
অগপিত আছে। স্থৃতরাং অন্যের মত যে রূপ হউক না কেন কার্ধ্যনির্বাহক 
সভার সভাগণ নিজ বিশ্বাপানুপারে কারা করিতে দাঁয়ী।” শেষের এই প্রস্তাব, 
যে রূপ তাচ্ছিঙ্যতার সঙ্গে অগ্রান্থ করা হইল, তাহাঁতে অন্কুমিত হয় ষে উহা 
যথেষ্ট দৃঢ়তার সঠিত উত্থাপিত হয় নাই, এবং স্কাষ্য বিচার সভার উদ্দেশ্ট ছিল না । 
সে যাহা হোক, এ দিনের অধিবেশন যে প্রধাঁনতঃ এক মতীয়দের অধিবেশন--অন্থয 
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মতালম্বীদের স্থান যে সেখানে বড় একট! ছিল ন! তাহা সুম্পষ্ট। মনে রাধিতে 
হইবে যে বিজয় স্বয়ংই সেখানে অঙস্পস্থিত। 

কার্্যনির্বাহক সভার আচরণ ও সিদ্ধান্ত যে সেই সময়কার সকল ব্রান্গের 
মনঃপৃত হয় নাই তাহা! আমাদিগকে পরে দেখাইতে হইবে । স্থুতরাং এখন আর 
অধিক মন্তব্যের প্রয়োজন দেখি না। 


বতি্প 


বিজয়কৃষ্ণের মতামত ও কাধ্যপ্রণালী সম্বন্ধে সাবকমিটির রিপোর্টের সংক্ষিপ 
সাব এইরূপ : ১। তিনি এক নৃতন সাধন প্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছেন । এই 
সাধন পন্থাবলম্বীগণ শোপনে সাধন কবিয়া থাকেন এবং তাহাব গ9তনক্ব বাতিরের 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন না। গোস্বামীমহাঁশয় প্রমুখাৎ্ৎ জানা 
গিয়াছে যে, এই সাধছুন তিনটি বিষয় আছে যথা (ক) জপ করিবার নাত একটি 
নাম দেওয়া হয়। (ধ) একপ্রকার প্রাণায়াম বা শ্বাস প্রত্রিয়। অবলদ্ধন করিয়! 
সাধন করিতে হয়, তবে গোম্বামীমহাঁশয় ইহাকে সাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া 
বিবেচনা করেন না, কেবল ভূতশুদ্ির জন্য কিছুদিন আবশ্যক বলিয়া মনে করেন, 
তবে ক্ষচিৎ কাহারও পক্ষে ইহা একেবারেই অনারশ্বক হইছে পারে। (গ) 
এতত্ডিন্ন কি এক অব্যক্ত শক্তির সঞ্চার কর! হয় যাহার স্বরূপ সাধন বহিভূর্তি 
ব্যক্তিদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত। এই সাধন প্রণালী নিম্নোক্ত কারণে আশঙ্কাজনক 
মনে হয়। এই সাধন বালক, অজ্ঞ এবং পৌত্তলিকদিগকেও দেওয়া হইতেছে । 
প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয় হইতেছে যে, যদি ইহ মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি 
প্রকৃ্ই উপায় হয়, যদি ইহাতে বাস্তবিক মানবের অস্তদৃ্টি খুলিয়া মায় ও ঈশ্বর 
লাভের একটি সুন্দর পথ উনুক্ত হয়, তবে ইনাকে গোপনে দেওয়া হয় কেন এবং 
ইহা গোপনে সাধিত হয় কেন? ইচার উত্তরে গোস্বামীমহাশয় বলেন যাহারা 
এ সাধনের গ্রটতত্ব জানেন, না তাহারা সাধনক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে কতকগুলি 
বাহক প্রক্রিয়া! দেখিয়া উহাদগকেই সাধনের গুতত্ব মনে করিতে পারেন। 
তাহাদিগকে ভ্রম হইতে বাচাইনার জন্যই গোপনীয়তার প্রয়োজন । ৮ ৮ একে 
ব্রাহ্গগণ অতি অল্প সংখ্যক, কোথায় তাহারা এক হৃদয় ও এক প্রাণ হইয়! কায়মন 
প্রাণে ধর্ম-সাধনে এবং ধর্ম ও সমাজ জংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন, না তাহাদের 
মধ্যেই অনেক পরিমাণে পরস্পর বিরোধী ছুই দল উৎপন্ন হইয়া পরম্পর 
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সংঘর্ষে শক্তিক্ষয় করিতে থাকিবে! ইহ! অবাঞ্ছনীয়। ১৫ ৮ গোম্বামীমহাশিয় 
যে প্রণালীতে সাধন দিতেছেন তাহা বন্ুল প্রচার হইলে ব্রাঙ্গলমাঁজের অবলহ্িত 
আরাধনা প্রার্থন! প্রভৃতি তিষিতে পারিবে না । ইতিমধ্যেই দেখ! যাইতেছে যে 
যখন মন্দিরে উপাসনাদি হইতেছে এমন কি সামাজিক উৎসবাদি চলিতেছে, তখন 
এই জাধন পথাবলম্বী অনেকে অতি নিকটে থাকিয়াও স্থানীস্তরে এই সাধনে 
নিযুক্ত হইতেছেন।* এই সাধন পথাবলম্বীগণের চিত্তে আধ্যাত্মিক অহঙ্কার 
জন্মিবার জন্তাবনা। ৯৮ ৮ এই সাধন দিবার সময় মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি 
রাখা হইতেছে ন1--পৌত্তলিকগণ পৌত্তলিকতা রক্ষা করিয়াও এই সাধন লইতেছে। 
ইহার ফলে মতের ও অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতার দিকে লোকের আর তীব্র দৃষ্টি থাঁকিবে 
না। গোম্বামীমহাশয়ের প্রদশিত পথাবলম্বী সাধকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের 
স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে । ৯৮ এই সাধন অবলম্বনে 
চিন্তাহীন ও গুরুমুখাপেক্ষী হইবার সম্ভাবনা । ২। এই সাধন পথাবলম্বীদিগের 
একটি প্রধান অবলম্বনীয় নিয়ম, কাহারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ না করা । উচ্ছিষ্ট গ্রহণের 
প্রতি ইহাদের কঠিন শাঁসন। গোস্বামীমহাশয় বলিয়াছেন যে এই নিয়ম কেবল 
শরীরকে হুস্থ রাখিবার জন্য এবং শরীর সুস্থ থাকিলে সাধনের অন্ুকুলতা হয়। 
৮. * উচ্ছিষ্ট গ্রহণে এমনকি বিপদাশঙ্কা' ! এক হু'কাতে গ্রামের অনেক লোক . 
প্রতিদিন তামাকু খাইতেছে-- প্রতিদিন শত শত লোক প্রণয় ও বন্ধুতার স্থলে 
এক পাত্র হইতে পানভোজন করিতেছে । কই, তন্নিবন্ধন কোন গীড়ার সঞ্চারের 
কথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই । ১৮ *% গোস্বামীমহাশয় তত্পরে বলিয়াছেন 
যে অনেক সাধু মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন যে ডাচ্ছস্ট গ্রহণে আধ্যাত্মিক উন্নতির 
বিদ্ন করে, ইহার প্রমাণও পাওয়। খিয়াছে। কিন্ধপ প্রমান পাওয়া গিয়াছে জানি না, 
তবে ইহা নিশ্চিত যে এই শুচিবায়ুর দিকে একবার মন ঝুঁকিলে দিন দিন এইরূপ 
বিচারের বুদ্ধি হইবে এবং প্রকারান্তরে জাতিভেদের ন্যায় প্রেমবিরোধী ও 
সংকীর্ণ ভাব সকল সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। 

৩। এই সাধন পথাবলম্বীব প্রতি আর একটি আদেশ যে তিনি মহন্ত 
খাইলেও খাইতে পারেন কিন্তু মাংস আহার নিষেধ। গোম্বামীমহাশয়ের 
প্রব্তিত মত এই দেশের বৈষ্বদিগের প্রথার অনুকরণ কিনা জানি না। মত্ম্য 
আহার করিতে পারা যায় অথচ মাংস বর্জনীয়, এই মত কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহ! 
বুঝিতে পারি না । 


* সাঁবকমিটির সভ্যগণ ১২৯১ বাং সালের মাঘোৎসবের কথা তব্বকৌমুদীর 
প্রশংসা সত্বেও ভূলিতে পারেন নাই। ১৭৫-১৭৬ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। --লেখক। 
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৪। গোস্বামীমহাঁশয়ের মতে মান্য গুরু নাই, গুরু একমাজ্র পরমেশ্বর | 
সাক্ষা্ভাবে গুরুবাদ অবলম্বিত না হইলেও তীহাঁর দীক্ষিত দলের মধ্যে 
প্রকারাস্তরে গ্ররুবাদ প্রচার হইতেছে । আশাবতীর উপাখ্যানে তিনি গুরুবাদের 
সমর্থন করিতেছেন । ব্যাঁস ও বিপ্রের গল্প উল্লেখ করিয়া সেখানে দেখান হইতেছে 
যে সামান্ত “ও রাম: মন্ত্র যতদিন গুরুর হস্ত-লিখিত ছিল ততদিন তাহাতে 
শক্তি ছিল, কিন্তু সে নিজে যখন লিখিল তখন তাহাতে কার্ষ্য হইল না। ইহাতে 
এই বুঝিতে হইবে যে গুরুর কৃপা ও সাহাধ্য বিনা নিজে ঈশ্বরের নাম করিলে 
তাহাতে ফল নাই; গুরু ব্যতীত ধর্মলাভের চেষ্টাকে পিপাসার্ত ব্যক্তির পুঙ্ষরিণী 
খননের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । ইহ! অপেক্ষা ব্রাঙ্গঘমাজের পক্ষে অধিক 
অনিষ্টকর মত কি হইতে পাবে তাহ! জানি না। তাহার শিশ্বাদিগের মধো যে 
গুরুবাদের সমস্ত লক্ষণ প্রন্ধাশ পাইতেছে তাহার প্রমাণ, যথ। দীক্ষিতদের মধ্যে 
কেহ কেহ তাহার যাবতীয় উপদেশকে অভ্রাস্ত বলিয়। মনে করেন। ঠাহার 
সাধক দলভুক্ত কোন সম্মানিত মহিলা বলিয়াছেন, “ধর্মজগতের চাবি গুরুর 
হস্তে ।” তাহার পদধুলির দ্বার! উপকার হয় এই ধারণায় একটি স্ত্রীলোক একদিন 
ব্যাকুলতাতে উন্মত্ত প্রায় হইলে পূর্বোক্ত মহিলা গোস্বামীমহাশয়ের পদধুলি 
লইয়৷ তাহার অঙ্গে মাখাইয়৷ দ্িলেন। জানা গিয়াছে যে পীক্ষিতগণের কেহ 
কেহ গোম্বামীমহাঁশয়ের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। 

৫। তাহার সাধনার্থীদিগকে তর্কযুক্তি না করিয়া সাধন অবলম্বন করিতে 
বলেন এবং সে সম্বন্ধে অন্য কাহারও সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে নিষেধ করেন। 
তাহার দীক্ষিতগণ তাহার বাক্য অন্রাস্ত বলিয়৷ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
ফলে স্বাধীন চিস্তাশক্তি খর্ব হইবার সম্ভাবনা । . 

৬। তাহার দীক্ষিত সাধকগণ তাহার পদ্দে পড়িয়। থাকেন, তাহার পদধুলি 
লইয়া অঙ্গে মাধিয়! থাকেন এবং অপরের অঙ্গে মাখাইয়! দিয়া থাকেন। তাহার 
আশাবতীর উপাখ্যানে যোগী বলিয়াছেন যে তুমি যে ভক্ত পদরজের মাহাত্ম্য 
অনুভব করিয়াছ ইহা হইতে বোধ হইতেছে তোমার যোগ শিক্ষার সময় নিকটবস্তা 
হইয়াছে। ৮ ৮ তাহার অন্থগত সাধকর্দিগের বিবেচনায় গোম্বামীমহাশয়ের 
পদধূলির এমন কোন আশ্চর্য মহিমা আছে যাহাতে তাহা! একজন মৃচ্ছিত ব্যক্তির 
দেহে মাখাইয়া দিলেও তাহার উপকার হইবে। আমাদের বিবেচনায় 
এই পদধুলি লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি কর! হইতেছে এবং অল্পে অল্পে অতি শোচনীয় 
কুপংক্কার প্রবেশ করিতেছে । তিনি শিস্তগণকে মৃত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
পল্নভলে পতিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মদমাজের অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া সেই সকল 
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আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সেই শ্লোত বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
দেই জন্য তিনি চিরদিনের নিমিত্ত ব্রাহ্মসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়! আছেন 1 
দুঃখের বিষয় যে এক্ষণে নিজ দীক্ষিত দলের এই সকল বাড়াবাড়ি দেখিয়াও দমন 
করিবার কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন না। 

৭। গোম্বামীমহাশয়ের সাধক দলের মধ্য রাধারুফেরর প্রণয় ও লীল। ঘটিত 
সঙ্গীত চলিতে থাকে । এতন্ডি তাহার ঢাকান্থিত বাসভবনে উক্ত লীলা! সংক্রান্ত 
ছবি সকল (যথা মানভঞ্জন ও নরনারী কৃঞ্জর, অষ্টসধী ঘোড়া! প্রভৃতি ) অনেকে 
দেখিয়াছেন। গোস্বামীমহাশয়ের মতে রাধাকষ্জচ একটি আধ্যাত্মিক রূপক | 
রাখাকুষ্জের রাসলীলা মানভঞ্জন প্রভৃতির ন্যায় হুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব আর আছে 
কিন! সন্দেহ । রাধা ভক্ত, কষ; উপান্ত ঈশ্বর। ভগবান ভক্তসঙ্গে যে যে ভাবে 
বিহার করিয়া থাকেন, রাধারুষ্র লীলাতে তাহাই প্রদণশিত হইয়াছে । আমাদের 
দূ বিশ্বাপ এই সকল সঙ্গীত তরলমতি যুবক যুবতীদের পক্ষে ভয়ানক বিষাক্ত ভ্ব্য 
স্বূপ। ৯৮ ৯ 

৮। গোন্বামীমহাঁশয় বলেন ঈশ্বরের নাম নাই, তাহাকে যে নামে ইচ্ছ! 
সম্বোধন করা যায়। তীহাকে ঈশ্বর বল, হরি বল, আল্লা বল, খোদা বল, কালী 
বল, দুর্গা বল কোন নামই নিষিদ্ধ নহে । ঈশ্বরকে কালী দুর্গা বলা যায় এই মতি 
আমাদের ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। আমর| কোনরূপ একটা আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে 
পারে বলিয়া যে সকল নাঁম চিরদিন বিশেষ বিশেষ পৌত্তলিক মতের সহিত 
হুদৃঢরূপে নিবন্ধ রহিয়াছে তাহ! ব্যবহার করা কর্তব্য নহে বলিয়! মনে করি । ব্রাঙ্গ 
প্রচারকেব মুখে এ সকল নাম শ্বনিলে পৌত্তলিকগণ বিবেচনা করিবে যে ত্রাহ্মগণই 
তাহাদের দিকে যাইতেছেন, তাহাদের আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই । 
ইহাতে ত্রান্মধর্ম প্রচারের গুরুতর ব্যাঘাত জন্মে। যখন ঈত্বরের অসংখ্য নাম 
রহিয়াছে এবং এঁ সকল নাম ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে এতদিন আদরের সহিত প্রচলিত 
হইয়া আসিতেছে, তখন পৌত্তলিক দেব-দেবীর নাম বাহারের কোন প্রয়োজনই 
থাকিতে পারে না অপর দিকে এ সকল নাম ব্যবহারে প্রভৃত অনিষ্টের সম্ভাবন!। 

৯। গোস্বামীমহাশয় বলেন, আমার যেখানে ব্রন্ধ স্কৃতি হয় আমি সেইখামেই 
প্রণাম করি। হিন্দুসমাজ মধ্যে কোন কোন তাকিক বলেন যে ঈশ্বর যখন সর্বব্যাগী 
তখুন আর আর স্থানের ন্তায় সম্মুখস্থ নারায়ণ শিলাতেও তিনি আছেন; অতএব 
তাঁহাকে ম্মরণ করিয়। নারায়ণ শিলার সমক্ষে প্রণাম করিলে কোনি ফোষ হইতে 
পারে না। গোম্বামীষহাশয়ের আচরণ তাহাদের যুক্তিকে সমর্থন করিবে, 'ফলে 
রাঙ্মধর্ম প্রচারের স্থমহ্ বিশ্ব ্টিবে। 
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১*। গোস্বামীমহাশয়ের অদ্ভুত শক্তি বিষয়ে অনেক গল্প তাহার দীক্ষিতদিগের 
মধ্যে প্রচলিত হইপ্নাছে। পরলোকগত সাধুগণ তাহার নিকট সর্ধদ1! আগমন 
করেন, জীবিত সাধুগণ হুক্্ম দেহে ফোগবলে সদেহে তাঁহার নিকট আসিফ থাকেন । 
বরিশালের শ্রীযুক্ত রায় * মহাশয়ের বাটীতে একটি বৃক্ষকে লক্ষা করিয়া গোস্বাম'- 
মহাশয় বলিয়াছেন, সেই বৃক্ষে একটি আত্মা আছে এবং বৃক্ষতলে সংকীর্ভন করিলে 
তাহার উদ্ধার হইতে পারে। তিনি আর একদিন বলিয়াছেন এ স্টার গু 
পরমহংসজী সেই দিন বরিশালে আসিয়াছিলেন। কোন আদ্দেয় বান্ধ বন্ধং 
জন্মজড় পুত্রকে দেখিয়া! তিনি বলিয়াছেন যে একটি যোগিনী তাহাকে আশ্রয় কবিষা 
আছে, সেই যোগিনী ছাঁড়িলেই বালক আরোগ্য লাভ করিবে । গোঙ্জামীমাঁশ.৭ 
কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বশতঃ এইবপ হয় কি ন! বজিতে পাব 
না, তবে এইমাত্র বুঝিতে পার! যাঁয় যে এই দ্বার দিয়া অনেক কুসংকাৰ শ্রেখিষ্ 
হইতে পারে। 

উপসংহারে সাবকমিটি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে সমাক্ষের কোঁন একজন 
সামান্ত সভ্য এই সকল মত ও কার্য মবলম্বন করিলে তত অনিষ্ট হইত নী, 
গোম্বামীমহাশয়ের ন্যায় সাধারণেব শ্রদ্ধা-ভাঞন একজন প্রচারকের দ্বারা এই 
সকল মত প্রচারিত ও এই সকল কার্য অনুষ্টিত হওয়াতে আরও দ্মধিক অনিষ্ট 
করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করিবার অস্তাথন1। 

সাবকমিটির এই রিপোর্টে ত্রাহ্মধর্মের বিশুদ্বতা-রক্ষার জন্ত যে উৎস্থক উৎসাহ 
দেখান হইয়াছে, জাতীয় মাঁনসের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সেইরূপ সঙ্জানতা দেখান 
হইয়াছে বলিয়। আমার মন্ হয় না। হিন্দুধর্মের প্রকৃত এবং লল্পিত যাবতীয় 
অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হইল রামমোহনের কাল হইতে, $.6515-এর 
বিরুদ্ধে বাধিল 90006515-এর সংঘর্ষ । দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র গ্রভৃতির উত্তর- 
সাধক হিসাবে আলোচ্য কালের ব্রাহ্ম নেতাগণ ও এই সংঘর্ষে অল্পবিস্তর সাক্ষাৎ 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বাভাবিক নিয়ম বশেই তাদেরই শক্তিতে পুষ্ট এই 
8106056515-এর সহিত একট! আত্মীয়ত৷ বোধ করায় তাহারা অনেকেই পরিষ্কাব 
রূপে ধারণ! করিতে পারিলেন না যে সংঘর্ষের ফলে ইতিপূর্বেই 55701)655এর 
মাবিতাব হইয়। গিয়াছে । এইখানেই বিজয়কষ্জের বিভিন্নতা এব* এই বিভিষ্নাব 
জন্তাই তিনি মাত্র ত্রাঙ্ম নেতা নন; তিনি জাতীয় নেতাও। সমসাময়িকদেণ মঞ্জো 


* স্পষ্টই লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় (চৌধুরী) মভাশয়কে লক্ষ) 
কর! হুইয়াছে--লেখক । 
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কেহই 21301679515 কে তাহার ন্যায় সাহস ও শক্তি ষোগান নাই,-_-সাবকমিটির 
রিপোর্টেও তাহার সামান্য স্বীকৃতি রহিয়াছে । ১৮৬৭ হইতে ১৮৮২ পর্য্যস্ত এই 
দীর্ঘ বাইশ বৎমর 215:105515-এর তিনিই যেন মৃত্তিমান প্রতিভূ। অথচ আশ্চর্যের 
বিষয় যে ৪12610515-এর পুরোধাদিগের মধ্যে তাহারই নিকট প্রথম ধরা পড়িল 
যে ৪0016116515-এর আয়ু্ষাল পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে এবং 557056315-এর প্রয়োজন 
আসিয়া গিয়াছে । 4১016155515-এর সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগ সত্ত্বেও তাহার মনকে 
উহ] আবিষ্ট করিতে পারে নাই, এই জগ্ত যে তিনি ছিলেন ষোল আনা 
সত্যানসন্ধিতহ্থ। অত্যের জন্ত তাহারি মনের সমস্ত বাতায়ন সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। 
সত্যের অবগ্ু্ঠন উন্মোচন করিবার পূর্ণ সুযোগ দিলেন তিনি ৪/7010)6515-কে এবং 
তাহার মোহমুক্ত মানসে ক্রমে ক্রমে ধরা পড়িল 2161079515-এর 11701690101) বা 
সীমাবদ্ধতা । তাহার এই আবিষ্ধারের কথা তিনি তাহার নানান বক্তৃতায় বা 
আচরণ দ্বার! প্রকাঁশ করিয়া আসিতেছেন ১৮০২ খুষ্টাব্ হইতেই এবং তাহার ব্রাঙ্গ 
বন্ধুগণ সে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না । তবে মতবাদের ধর্মের অপূর্ণতার স্পষ্ট অনুভব 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার যোগ সাধন+ পুস্তিকায়, যাহা আলোচ্য বিচারের সামাগ্ত 
কিছু পরে প্রকাশিত। 41/61006515-এর পথে, অর্থাৎ £17915-এর পুরাপুরি 
বর্জনের পথে, তাহার প্রাণের পিপাসা যে মিটল না, পূর্বগামী বন্ধ বক্তৃতা ও 
উপদেশেই তাহার আভাস তিনি দিয়াছেন । বাংল! ১২৯২ সনের ১৩ই পৌষ ঢাকার 
এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, যতদিন সত্যকে পুস্তক ইত্যার্দি হইতে বুঝিতে চেষ্টা 
করিবে, ততদিন সব বুথা-সতাকে উপলদ্ধি করিতে হইবে । এই সত্য যখন 
উপলব্ধ হয় তখনই ধর্ম প্রত্যক্ষ হয়,_-তখন যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্র হইয়া. 
বলে, তুমি যাহা বল, তাহা তৃল, আমি হুঙ্কার করিয়া! বলিব, “না আমি 
উপলব্ধি করিয়াছি।” 

পরিতাপের কথা যে সাবকমিটির সভ্যগণ বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় ব্যক্তির, ধাহার 
ধর্মের জন্য ব্যাকুলত৷ ব্রাহ্মগণের মুখে কিন্ব্দস্তির মত প্রচলিত ছিল, তাহার ঘোষিত 
এই অভাব বোধকে যথেষ্ট সহাঙ্গভূতির সহিত বিচার করিয়া উহার কারণ 
অন্রুসদ্ধানে যত্বুবান হইলেন না। গুঁরুবাঁদ, সাকার উপাসন! প্রভৃতি মতবাদ 
গুলির সম্বন্ধে বিজয়ন্কষ্ণের অধুনাতন যুক্তিগুলির ধীর বিচার না করিয়া এ সম্বন্ধে 
বিজয়কৃষের পূর্ব মতের উল্লেখ করিয়া সরাসরিভাবে বাতিল কর! হইল । ভ্রমাত্মক 
সংস্কারের নিয় ক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণ যাঁহা্দিগকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই--যুক্তি ও 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উচ্চতর ক্ষেঞ্জে তিনি তাহাদের নূতন আলোকে দেখিলেন। 
সাবকমিটি তাহার অভিজ্ঞতার উপর যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিল ন।-_-এবং তাহান্ 
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যুক্তিকে গ্রহণ করিল না। করিতে পারিলে জাতীয় ধর্ম জীবনে 550615515 ব। 
সমন্বয় সাধনের সহায়ক হইতে পারিত-_না' পারায় ব্রাহ্মধর্ম দেশীয় কৃষির মূল ধার! 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহা ছার ত্রাক্গধর্ষের প্রসারের ক্ষেত্র ব্যাহত হইল 
কিনা তাহার সাক্ষ্য ইতিহাস দিতেছে। সাবকমিটির নেতাগণ মনে করিলেন 
বিজয়কৃষ্ণকে সমগ্রভাবে মাঁনিয়া লইলে হিন্দুধর্মের সহিত আপোস করা হয়-_ 
ভাবিতে পাঁরিলেন না সে আপোঁস করার যুগ আসিয়া! গিয়াছে এবং কোন কোন 
বিষয়ে নৃতন চিন্তার আবশ্যক হইয়া গিয়াছে। এইরপ ভাবিতে না পারার ফলে 
তাহারা তাহাদের রিপোর্টে এমন সকল মত প্রকাশ করিলেন যাহ) বর্তমান পাঠকের 
নিকট একান্তই বিজাতীয় মনে হয়। এ সঙ্ন্ধে বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী এবং 
সংকীর্তন সম্বন্ধে উত্ভিগুলি ধরা যাইতে পারে । বৈষ্ঞব পঞ্ণাবলী এবং সংকীর্তনকে 
সারসরিভাবে যৌন ব্যভিচারের উদ্দীপক হিসাবে বাতিল করা আজিকার দিনে 
দেশীয় ভাবের সহিত সহানুভৃতিশৃন্য বিদেশী নিন্দুকের সতেজ প্রতিধ্বনির মত 
শুনায়। জগতে এমন কিছু নাই যাহার অপব্যবহার অসম্ভব, সুতরাং অপব্যবহারের 
আশঙ্কায় রাধাকৃষ্ণের ভাবকে এবং সেই ভাবের ফল স্বরূপ পদাবলী সাহিত্য ও 
সংকীর্তনকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা বন্যাভয়ে নদী বুজাইয়া দেওয়ার মত হান্তকর। 
বিজয়কুষেেের হাতে যে রাধাঁকৃষ্ণ ভাবের বিশ্ুদ্ধত। রক্ষিত হইতেছিল না, এ অসম্ভব 
অভিযোগ কাহারও ছিল ন1। 

ঈশ্বরকে হিন্দু দেবতার নামে ডাকা এবং হিন্দু দেব-দ্বেউলের সম্মুখে ভক্তি 
প্রদর্শন সম্বন্ধে সাঁবকমিটি যে যুক্তি দিয়াছে, তাহাতে জিদের অংশই বেশী। হরি, 
কালী ছুর্গীকে যদি ঈশ্বরের একার্থ বোঁধক ধরিয়! লওয় যায়, তবে ঈশ্বরের পরিবর্তে 
হরি উচ্চারণে কি দারুণ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন | ঈশ্বর এই 
কথাটিও একটি শব্ধ প্রতীক (৮৮০৫ 55010] ), “হরি” কথাটিও সেইরূপই একটি 
শব্দপ্রতীক । আমাদের মানসে উহাদের অর্থ যদি সমীক্কৃত হয় তবে একটির 
পরিবর্তে আর একটির ব্যবহারে কোন ন্যায্য বাধা থাঁকতে পারে না। হিন্দুধর্মের 
সহিত ৪559০180107. (অন্গুষঙ্গ) আছে বলিয়াই যদি হরি শব্দ অস্পৃশ্য হয় তবে 
অবশ্ঠু কিছু বলিবার নাই। কিন্তু হিন্দু মানস ও হিন্দুকুষ্টির সম্বন্ধে এই উৎকট বিরুদ্ধ 
ভাব ব্রাঙ্গধর্মের আদি প্রবর্তকগণের মধ্যে ছিল না, বিজয়ুরৃষ্টের মধ্যে ত ছিলই না। 
হিন্দুধর্মের আকর গ্রন্থসমূহ হইতে বরাবরই তিনি প্রেরণা লাভ করিতেন, তবে 
তিনি তাহাদের সর্বদাই একটা যুক্তিগ্রাহা অর্থ দিতেন। স্বীকার করিতেই হয় যে 
হিন্দুধর্মের যুক্তিযুক্ত সংস্কারের উদ্দেশ্েই ব্রাদ্ষধর্মের প্রথম প্রবর্তন,_বর্তমান 
পরিভাষায় "হিন্দুধর্মের মধ্যে উহা! £1066: ৪০৪০. রূপে কাজ করিত্তেছিল। 
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প্রধানতঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ব্রাঙ্ম চিস্তাধারা অন্ুপ্রবিষ্ট করানই ছিল 
আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্ট, তাহা! না হইলে প্রচারকের মানেই হয় না। সুতরাং 
এই উদ্দেশ্ত কিরূপে অধিক সফল হইবে সাবকমিটির সদন্তগণ যদি ধীরতাঁবে 
তাহার বিচার করিতেন, তাহ! হইলেও হিন্দুত্ব বর্ানের এইরূপ পরাকা্ঠা দেখাইতেন 
না। হিন্দুধর্মের মধ্যেই যে একটা স্বাধীন চিন্তার ভাব আসিয়া গিয়াছে, তাহার 
আভাস সাবকমিটির রিপোর্টে রহিয়াছে, হিন্দুপমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের আবিভভাব হইয়া 
গিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃচও আসিয়' গিয়াছেন। জমগ্র জাতির উপর এই 
ছুই ব্যক্তির প্রভাব ইতিহাসের কথা-ইঠাদের আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে যুগের চাকা 
গুরিয়াছে, অন্থুপ্রবিষ্ট স্বাধীন চিন্তা হিন্দুধর্মের নু আবর্জন! দৃরীভূত করিয়া উহাকে 
নৃতন মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । সুতরাং এ সময়ে হিন্দু চিন্তাধারার সহিত 
একট 18-01) 01851) বা সরাসবি সংঘাত ব্রাহ্ষচিন্তার প্রসারের দিকে লক্ষ্য 
রাখিলেও সমীচীন ছিল না। সেই বুক্তিতেও হিন্দু দেব-দেউলের সম্মুখে সম্মান 
প্রদর্শনকে মতের উদারতা! বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। সর্বব্যাপী ঈশ্বর 
হিন্দু দেবস্থানগুলিতেই ম্ন্ুপস্থিত কোন যুক্তি দ্বারা ইহা 'প্রমাণ করাও ত এক 
দুরূহ ব্যাপার! সাবকমিটির রিপোর্টটি অতিমাত্রায় বান্তববাদীর দুষ্টকোণ হইতে 
লেখ! হইয়াছে । অতীব্দ্রিয় যাবতীয় ব্যাপারকেই ইহাতে সন্দেহের চক্ষে দেখা 
হইয়াছে । ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে ইন্দ্রায়াতিরিক্তের সম্বন্ধে এই অবিশ্বা কেম যেন 
বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই অলৌকিকের স্থীক্কৃতি 
আসিয়। পড়ে-_কারণ ঈশ্বর লৌকিক কিছু নহে, এবং ঈশ্বর দর্শনও নিশ্চয় পরিচিত 
কোন ইন্দ্রিয় কার্য নহে। কোন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে অতীন্ডিয়, অলৌকিককে 
অস্বীকার করা সমীচীন হইয়াছে কিন] তাহা সুধীজন বিবেচ্য । এই পরিদুশ্তমান 
জগৎকে মায়া বলিয়! উড়াইয়! দেওয়াও যেমন তুল, পরিদৃশ্ঠমান জগৎকেই সর্বন্থ জান 
করিয়া ইহার বাহিরে কিছুই নাই মনে করাও সেইরূপ বা ততোধিক ভ্রমাত্মক ৷ 
জীঅরবিন্দ তাহার 1[01৬182 1,15-এ এই দুই অস্বীকৃতি (17775 7০ 
[655110773 ) সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন, [6 600০ 09050151150 5 10501550 
17 11091501186 010 0582061 29 162]105 "900. 005 8655000. ৪5 1১011 
00100708016, 16 00017065620 1200-250156210, 2. 01621 01 0176 
[0110,..30 8190 15 016 521259310) 60807300107 01 1152 132500, 
10901100,..17) 10515110600. 0815 50106 85 006 1381189...870 076 
21821850852. 01291010100 0102 00100 ৪00 0132. 95052520991), 


অর্থাৎ ব্রান্তববাদীদের, বস্থজ্গগৎকে একমাত্র সত্যজ্ঞান. করার, ধ্দি যুক্তি থাকে, 
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সঙ্স্যাসীদের বস্ত জগথকে মিথ্য। মায়া বলিয়। উড়াইয়! দেওয়ারও যথেষ্ট যুক্ত আছে । 
বস্তুতঃ উভয়ের স্বীক্কৃতিতেই সত্য দর্শন। বিজয়কে শক্তি সঞ্চার প্রভৃতি ব্যাপার 
গুলিকে কমিটি সরাসরি অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,_-উহাঁদের শারীরিক ও 
মানসিক বিকৃতির ফল বলিয়া শ্লেষ করিয়াছে ।* এই ন্ট্ির শ্লেষের বারা কমিটি ধর্ম 
ক্ষেত্রে আপনার অযোগ্যতারই প্রকাশ করে নাই-_-বিজয়কষ সম্ধ্ধে তাহার প্রচ 
বিদ্বেষও প্রকাশ করিয়াছে । উভয় কারণেই উহ! বিচারকের যোগ্য গার দাওী 
হারাইয়াছে। 

যাহাই হোক-সাবকমিটির এই রিপোর্ট পাঠের পর “সর্ববাদী সম্মভিতেশ 
নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইল, স্থির হইল যে কার্ধ নির্বাহক সভার বিবেচনায় 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :--- 


প্রথথস্ম প্স্তাক 

(১) গুরুর আবশ্টকীয়তা অর্থাৎ গুরুর সাহাধ্য ব্যতীত নিজের চেষ্টা ও 
প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিলাভ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল-_-এই মত। 
(২) ইশ্বরে চিত্ত অপিত থাকিলেও দেবমন্দিরে ও দেবমৃত্তির সন্ধে প্রণাম ও 
গড়াগড়ি দেওয়া । (৩) নিজের উপাসন কালে, অথব! অল্প বা অধিক পরিমাণে 
প্রকাশ্ট উপাসন' কালে কালী, হুর্গা, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর নাম গ্রহণ 

(৪) রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ও লীল1 সংক্রান্ত গীত সকল ধর্ম সাধন স্থলে গ'ন 
করা এবং রাধাকুষ্ণ ও গোপীদিগের লীলাবিহার সংক্রান্ত ছবি সকল উপাসনাস্থলে 
রক্ষা করা। কোন প্রকারে এ সকল গান, ছবির আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে 
পারিলেও ব্যবহার কর! কর্তব্য নয় । 
_.. * বংসরাধিক পূর্বে ১২৯ ১ বাংলা বধ্সরের মাঘোত্সবে সমগ্র উপাসকমগ্ডলী 
কিরূপ শক্তি প্রভাবিত হুইয়াছিল সাবকমিটির তাহা না জ!নিবার কথা নয়। 
গোস্বামী অনুরাগী শ্রীচক্রবত্তাঁ (মনে হয় প্রীচরণ চক্রবর্তী ) দেবী প্রসঙ্গ রাঁয় 
চৌধুরীকে বলিয়াছিলেন বিজয়বাবু এমন আশ্চর্য ব্যাপার দেখাইতে পারেন যাহার 
জন্য আপনারা লালায়িত। আপনার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া পরে তন্বকৌমুদ্বীতে 
তিনি লিখিয়াছিলেন, ধাহারা বিজয়বাবুর বাক্যে ও কার্ধে অবিশ্বাস করেন ও 
বুজরুকি বলিয়। উপহাস করেন তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই তিনি এ উক্তি 
করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সাবকমিটির শীর্ষ স্থানীয় শিবনাথ সব্ন্ধে শ্রীরামকফণের 
উ্জি ম্মরণীয়--শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়ি। 
বলে, জগৎ চৈতন্তকে চিস্ত। করে অচৈতন্ত হয়! বোধ শ্বরূপ, ধার বোখে জগ্‌ৎ 
বোধ করছে; তাকে চিস্ত! করে অবোধ ।-_লেখক 
বিজয়ন্বান-১৫ 
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(৫) যে প্রণালীতে ও যে যে নিয়মে গোম্বামীমহাঁশয় দীক্ষা দিতেছেন, 
সেই প্রণালী -ও সেই সকল নিয়ম । 

(৬) কোন কোন মত বা আচরণ, কোন গ্রন্থ বা ব্যাক্তি বিশেষের কথার 
উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ওঁচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার না করিয়াই গ্রহণ 
করিতে হইবে, এই মত । 

(৭) কোন ব্যক্তি বিশেষের পদধূলির কিছু আশ্চর্য মহাত্্য আছে এরূপ জ্ঞানে 
তাহ! গ্রহণ করা, কি তাহাদের পদতলে লুষ্ঠিত হওয়া, কিন্বা পদধুলি দ্বারা অপরের 
আধ্যাত্মিক, কি শারীরিক যাতনা! নিবারণের সাহায্য হইতে পারে, এই বিশ্বাসে 
অপরের অঙ্গে তাহ] মাখাইয়া দে ওয় ।__ 

অতীব আপত্তিধোগ্য এবং এতদ্বার! ব্রাহ্মধর্মের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার 
সম্ভাবনা । অতএব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধাহারা এই সকল মত বা আচরণ অবলম্বন 
করিয়াছেন, কার্ষ্য নিরাহক সভা আগ্রহ ও সন্ভাবের সহিত তাহাদিগকে এই 
অন্থরোধ করিতেছেন যে তাহার! একবার এ সকল মত ও আচরণের প্রকৃতি 
পধালোচনা করিয়া দেখুন; এবং তদ্বার কত অনর্থ ঘটিবে ও ব্রাদ্ষসমাজের 
অবলঙ্কিত মত সকলের ও ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার কার্য্ের কিরূপ উচ্ছেদ সাধন করিবে, 
তাহ! অন্থুভব করিয়া এগুলিকে ভবিষ্যুতে যথাসাধ্য বাধা দিবার উপায় করুন 1৮ 

উক্ত প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে, অনেক চিন্তা ও তর্ক বিতর্কের পর অধিকাংশের 
মতে নিম্নলিখিত নির্ধারণটি স্থির হইল-_ 


ভ্িতীয্র প্রস্তাল 


তাহাদের সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীধুক্ত পণ্ডিত বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয় দ্বিতীয়বার পদত্যাগ করিয়৷ যে পত্র লিখিয়াছেন তাহ! কার্ষনির্বাহক 
সতা গভীর দুঃখের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। তিনি অনেক পরীক্ষা ও যন্ত্রণার 
মধ্যে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সেবা! করিয়াছেন, সে সেবার মূল্য নাই,__তাহার 
জন্য উত্ত সভা রৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিতেছেন, এবং আগ্রহ ও গ্রীতির সহিত 
অস্থরোধ করিতেছেন, যে তিনি একবার চিস্তা করিয়৷ দেখুন ব্রাঙ্গমমাজের সহিত 
তাহার কি স্বন্ষ, তাহার বর্তমান মত ও কার্ষের প্রন্কতি কিরূপ এবং তাহার 
কিরূপ ফল দশিবে। পুর্বোক্ত যে প্রস্তাব কমিটি একবাক্যে নির্ধারণ করিয়াছে, 
তাহার সহিত মিলাইয়৷ এ সকল বিষয়ে-চিত্ত। করুন। জভ্যগণ ব্যাকুল অন্তরে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে তাহাদের ভক্তিভাঁজন প্রচারক ভ্রাতা যেন ত্তবরাগম 
আবার সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন এবং যে ব্রাঙ্ছার্ম 
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প্রচারের জন্য তিনি স্বার্থ বিসর্জন দিয়! যাবজ্জীবন নিযুক্ত আছেন, সেই ব্রাহ্গধর্ 
প্রচারের নিমিত্ত ধের পুনরায় আপনার অগ্নিময় উৎসাহ, বল ও চবিত্রের সাধুতা 
নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। তাহারা আরও আশা করেন যে তাহার সহিত 
প্রচারকের সম্বন্ধ রহিত হইলেও সাঁধারণ ব্রাঙ্মদমাজের প্রতি তাহার যে শ্রদ্ধা ও 
ও ভালবাস! আছে তাহা! চিরদিন প্রবল থাকিবে ।” 

বলিয়া রাখ! কর্তব্য যে প্রস্তাব ছুইটি মূলে ইংরাঁজিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং 
তত্বকৌমুদীতে ইহার বাংলা অন্ুবাদও ছাপা হইয়াছিল। বাংলার বাহিরে তথ! 
ভারতের বাহিরে ব্রাহ্ম বন্ধুদদিগের হুবিধাথেই হয়ত প্রস্তাবগুলি ইংরাজিতে করা 
হয়। আমাদের এই বাংল গ্রন্থে বাংলা অন্থবাঁ?ই ছাপিলাম এবং স্বানাভাবে 
ইংরাজী রূপটি দিতে পারিলমি না । 


তেিস্ণ 

ঢাকা যেমন বিজয়কৃষঠকে মনোনীত করিয়৷ কার্ধনির্বাহক সভার সিদ্ধান্তের 
প্রকারাস্তরে প্রতিবাদ জানাইল, কলিকাতাস্থিত বহু ব্রাহ্মও এঁ সিদ্ধান্তে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন কবিয়াছিশ। ১৮*৮ শকের ১ল! মাঘের (১৮৮৭) তত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত 
সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে জান! যায় যে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু 
যছুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি নয়জন ব্রা্গ বান্ধব স্বাক্ষরিত একখানি মুদ্রত নিবেদন পত্র 
প্রকাশ করেন। এই মুদ্রিত নিবেদন পত্রধানি আর পাইবার উপায় নাই--তবে 
তাহাতে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আমর! তত্বকৌমুদীর নিয়োদ্ধত মস্তব্য হইতেই 
মোটামুটি জানিতে পারি। “এই নিবেদন পত্রে তাহার! ব্রাহ্ম সাধারণকে 
কয়েকটি কথ! জানাইয়াছেন (১) সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের কাধ্যনির্বাহক সভার পক্ষে 
শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত বিজয় গোস্বামীমহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা ভাল হয় 
নাই। (২) উক্ত সভা তাহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণের সময় কঠোর মস্তব্য প্রকাশ 
করিয়৷ তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন । (৩) এই অবিচারের প্রতিকার কর! 
কর্তব্য, অর্থাৎ গোস্বামীমহাঁশয়কে প্রচারক পদ পুনঃ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করা 
কর্তব্য। গোস্বামীমহাশয়ের সহিত কার্য নির্বাহক সভার সভ্যগণের যে যে বিষয়ের 
মতভেদ, নিবেদন কর্তাগণ তাহার মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি উল্লেখ করিয়াছেন :-_ 
(১) গুরুদত্ব মন্ত্রের শক্তি ও ফলোপদাকিয়তা আছে। (২) ধর্ম সাধনে গুরুর 
সাহায্যের ও গুরুর আঙ্ছগত্যের আবশ্তকতা ও ফলোপদায়িকতা আছে এবং 
তাহাতে সাধনের বিশেষ উপকার বোধ করেন । (৩) অধিকাংশ স্থলে প্রাপায়াম বা 
স্বাস নিয়ামক কোন প্রকার সাধনের আঁবশ্তকতা! আছে। (৪) সাধুবাক্যে নিষ্ঠা 
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ফল আছে। (৫) গুরুশক্তিতে শিবের অন্তরে কোন প্রকার অব্যক্ত শক্তির সঞ্চার 
হয়। (৬) বিজয়বাবুর বিবিধ প্রকার অদ্ভুত শক্তি আছে। নিবেদন কর্তাগণ এগুলির 
কোন প্রতিবাদ করেন নাই, বরং ধলিয়াছেন,“এই সমস্ত নূতন কথ! বিজয়বাবুর স্তায় 
ব্রাহ্মমমাজের একজন বহু সম্মানাম্পদ প্রাচীন স্থবিজ্ঞ প্রচারকের দ্বারা যখন প্রচারিত 
হইতেছে, তখন ব্রাহ্মঘমাজের তত্প্রতি একেবারে খড়গহস্ত হওয়! বিধেয় নয়। 
বন্থপি এই সমস্ত কথার মধ্যে সত্য থাকে তবে তাহ! ব্রাহ্মদমাজের সম্পত্তি । 
অপ্রাপ্ত বয়ঞ্কচত! ও অপূর্ণতা হেতু বর্তমান ব্রাহ্মদমাজ একথা! বুঝিতে পারুক আর 
নাই পারুক, সেই সমস্ত ব্রাহ্মমমাজেরই এশ্বধ্য 1” ইহার পর সম্পাদক মহাশয় 
গোস্বামীমহাশয়ের দুই পদত্যাগ পত্র, গগন হোম ও পুণ্যদ। সরকার মহাশয়দ্বয়ের 
অভিযোগ পত্র ও সাবকমিটির তদন্ত ও রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 
“কাধ্য নির্বাহক সভ। যে গোস্বামীমহাশয়কে সহজে যাইতে দিয়াছেন তাহা 
আমরা মনে করি না। সাধারণ ব্রাঙ্ষদমাজের কার্ষক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং 
প্রচারক সংখ্যা যেরূপ অল্প তাহাতে গোস্বামীমহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে 
অপন্ছত হইতে দেওয়া কি সুখকর ব্যাপার? যাহার ন্তায় ত্রাহ্মলমাজের সেব! 
আর কেহ করেন নাই, যিনি ব্রাহ্মপ্রচারকর্দিগের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন, যিনি 
ব্রাহ্মদমাজের সেবার জন্ত চিরদিনের মত দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি 
সমস্তদ্দিন অনাহারে ও পথশ্রমের পর মৃৎ্পিগড মাত আহার করিয়া ত্রাহ্মধর্মের প্রচার 
করিয়াছেন, যিনি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্থল, তাহাকে সহজে ও 
অক্েশে ছাড়িয়া দিতে কে পারে? বরং এই কথাই কি সত্য নয়, তাহার সহিত 
ষেষে বিষয়ে মতভেদ তাহার বিচার বহুদিন হইতে হইয়া আসিতেছিল, কিন্ত 
তাহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকাতেই তাহার কাধ্যের বহুদিন কোন 
আপত্তি উত্থাপন কর! হয় নাই? বিজ্য়বাবুকে সহজে অপহৃত হইতে বা কঠোর- 
তাবে অপন্নুত হইতে দিয়াছে বলিলে অত্যন্ত অবিচার কর! হয়। পত্র লেখক- 
গণের 'সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে যাহা সত্য তাহাই ব্রান্গের আদরণীয়; সত্যের 
অনুসন্ধান কেন হইল না? অর্থাৎ পত্র লেখকগণের অভিপ্রায় এই যে পূর্বোক্ত 
ছয়টি বিষয় যাহা! বিজয়বাবুব নামে উক্ত হইয়াছে তাহার বিষয় কেন অনুসন্ধান কর! 
হইল না? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, সাব কমিটির রিপোর্টেই প্রকাশ যে এ 
বিষয়ের বিচার হইয়াছে । আর এ সকল বিষয়ের বিচাঁর কি পূর্বে কখনও ত্রাঙ্ধ- 
সমাজে হয় নাই? এ সকল কি ক্রান্ধদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃতন? আমাদের ত 
ভাহ! বোধ হয় ন।। আর গোস্বামীমহাঁশয় প্রচারক না থাকিলে কি এ সকল 
বিষয় অন্থপন্ধানের পক্ষে কোন বাধা আছে? এসকল অন্থদন্ধানের পক্ষে যে 
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তাহার প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্ক তাহার যুক্তি কি? আমরা বলি যদি 
একজন ব্রাহ্ম প্রচারক খুষ্টধর্মাবলম্বী হইয়! যাঁন ও বলেন যে খৃষ্টধর্মে-অনেক গুঢ়তৰ 
আছে যাহা! তোমরা এখনও জান না, আমি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, 
অন্থসন্ধান কর, তাহা হইলে সে বিষয়েও আমাদের অনুসন্ধান করা কর্তব্য । 
কিন্তু সেজন্য তাহার প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন নহে । বরং যে স্থানে 
বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে সে স্থানে প্রাগারক পদ হইতে দুরে থাকিয়াই বিচার 
স্থনার রূপে চলে । সত্যের প্রতি ব্রা্গদমাজ কখনই অনাদর করেন নাই, করিবেনও 
না। তাহা বলিয়! কি বিশ্বাস ও কার্ধের কোন ভিত্তি থাঁকিবে না? গোস্বামী- 
মহাশয়ের অবলম্বিত যে সকল মত ও কার্যপ্রণালীর উল্লেখ অগ্রে করা হইয়াছে 
সে সম্বন্ধে ব্রাহ্মঘমাজের সাধারণ মত কি তাহা সকলেই জানেন । ব্রাঙ্ষদমাজ 
অনেক কাল পূর্বেই এ সম্বন্ধে মত স্থির করিয়াছেন। এইগুলিকে পঞ্র লেখকগণ 
নিজেরাই নৃতন বলিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের বিশ্বাসেই ওগুপি ত্রাঙ্গসমাজের 
চিরাবলদ্বিত মত ও প্রণালীর বিরুদ্ধ । তবেই দেখা যাইতেছে এ সম্বন্ধে আমাদের 
বিশ্বাস ও কার্যের স্থির ভিত্তি রহিয়াছে । যদি এক্ষণে কেহ সে ভিত্তি সরাইতে 
চান, চেষ্টা করুন? কিন্ত তাহার যে প্রচারক পদে প্রতিষিত থাকিতে হইবে 
ত্বাহার যুক্তি কি? গোম্বামীমহাশয়ের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এই 
সংস্কার যে তিনি যেখানেই থাকুন, তাহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা 
দ্বার৷ বিশেষ রূপে ধর্মভাব প্রচার হইতেছে ও হইবে $ কিন্তু বর্তমান সময়ে ত্রাঙ্গাধধ্ম 
বলিলে আমর! যে পূর্ণাঙ্গ নির্মল ধর্মকে বুঝি তাহা! আর তাহা! দ্বার! প্রচারিত 
হইতেছে না৷ এবং আমরা যতদূর জানি তিনিও ইহা অস্কতব করিতেছেন ইহা 
স্মরণ রাখিয়া সকলে কার্য করিবেন ।” 

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ই সম্ভবতঃ এই মন্তব্যগুলি লিখিয়! থাকিবেন। তাহার 
সত পণ্ডিত ব্যক্তিকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ কুযুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছিল 
_-অপক্ষপাঁত দৃষ্টতে বিজয়ন্কষ্ণের বিচার ব্যাপারটি এতই অসমর্থীয় ছিল। শাস্ত্রী 
মহাশয় একবার বলিলেন--সত্যের প্রতি ব্রাহ্মসমাজ কখনই অনাদর করেন নাই, 
করিবেনও না । পরক্ষণেই বলিতেছেন ব্রাহ্মদমাজ অনেক কাল পৃবেই এ সম্বন্ধে 
তত স্থির করিয়াছেন । মত যদি স্থির করিয়াই ফেলিয়াছেন তবে আর নৃতন 
সত্যের পথ উন্মুক্ত বলা যায় কি করিয়া? শিবনাথ শাস্ত্রীমহাঁশয় নাটকীয় ভন্গিতে 
বক্তব্য শেষ করিলেন এই বলিয়া যে ব্রাঙ্গধর্ম বলিতে যে পূর্ণাঙ্গ নির্মলধর্মকে আমর! 
বুঝি তাহা! যেআর বিজয়ক্কষণের বারা প্রচারিত হইতেছে না তাহা! বিজয়কুষ্ণও 
অন্ুভব করিতেছেন, অর্থাৎ বিজয়ক্কফ্ণের দ্বোঘ যে পৃথকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে 
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তাহাই নহে, এ বিষয়ে তাহার নিজস্ব ০0176559100 বা! স্বীককতিও আছে! অথচ 
বিজয়ক্ু তাহার পদত্যাগ পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, “ব্রাহ্মধর্মকে সার্বভৌমিক 
ধর্ম বলিয়। বিশ্বাস করি-******** আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রাঙ্গধর্ম 
প্রচার করিতেছি ও করিব ।” ইহার দ্বারা কি বিজয়কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন না যে 
সত্যকার ত্রাঙ্গধর্ম প্রচার তিনিই করিতেছেন, সুতরাং দোষ স্বীকৃতি কোথায়? 
তবে হ! ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থিরীক্কত ধারণার রদ বদল হইল কি না, সবসম্মতি ক্রমে 
ঈশ্বর লাভের উপায় যাঁহ! সাব্যস্ত হইল তাহার এতটুকু লঙ্ঘন হইল কিনা, 
ইহাই যদি বিচাধ্য হয় তবে স্বতন্ত্র কথা । 

সম্পাদকীয় মন্তব্য যে মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই তাহ কালীনাথ দত্ত 
মহাঁশয় তবকৌমুদীতে প্রকাশিত এক পত্রের মাধ্যমে দেখাইবার চেষ্টা করেন। 
তিনি বলেন যে কাধ্যনির্বাহক সভার প্রথম বিচার্ধ্য হওয়া উচিত ছিল এইযে 
বিজয়বাবু যে ছয়টি কথা বলিতেছেন, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের অবলম্থিত 
কোন মুল সত্যের বা কোন লিপিবদ্ধ নিয়মের উপর আঘাত করে কিনা। দ্বিতীয় 
বিচার্ধ্য হওয়া উচিত ছিল এই যে এ ছয়টি কথা সত্য কি অসত্য এবং তদ্বার! 
মানবাত্মার মল হইবার জস্ভাবনা কিনা। এই বিচার্ধ্য ছয়ের যথেষ্ট বিচার না 
করিয়৷ কাধ্যনির্বাহক সভা একটি মাত্র বিচাধ্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা 
এই, বিজয়বাবু এখন কি কি বলেন ও করেন। এই বিষয়ের অনুসন্ধানাস্তে 
সেই সমস্ত কথা ও কাঁধ্য একেবারে “অতীব আঁপত্তিযোগ্য এবং এতদ্ার! 
্রাহ্মধর্মের গুরুতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন, ভবিষ্ততে এ গুলিকে বাধ! দিবার উপায় 
করুন” এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কীর্ম্যনির্বাহক সভা একেবারে দ্বিতীয় মস্তব্য 
বিজয়বাঁবুর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কালীনাথ দত মহাশয়ের মতে 
প্রথম বিচার্ষ্যের অনুসন্ধান না করাতে কার্ধ্যনির্বাহক সভা বিজয়বাবুর প্রতি 
অন্যায় করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় বিচার্ষ্যের অন্গসদ্ধানে ও বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে 
এ সভা ব্রাঙ্গদমাজের কাধ্যভার প্রাপ্ত সভার স্তায় কাধ্য করেন নাই, প্রত্যুত 
অনুসন্ধান বৃত্তিকে স্ফৃতি না দেওয়াতে প্রকারান্তরে তাহাকে নিরোধ করিয়াছেন ।” 
সম্পাদকীয় প্রশ্ন “এ সকল বিষয়ের বিচার কি পূর্বে কখনও ব্রাঙ্মমমাজে হয় নাই ? 
ইহার উত্তরে দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে আমর! জানি পূর্বে কখনও এ সকল 
বিষয়ের অনুসন্ধান বা বিচার হয় নাই। গোস্বামীমহাশয়ের প্রচারক ন| 
থাকিলেও এ সকল বিষয় অনুসন্ধানের পক্ষে কোন বাধা নাই এই ঈঙ্গিতের উত্তরে 
দত্ত মহশিয় বলিয়াছেন, আমরা তাহাতে বাধা আছে বলিয়া আপত্তি করি নাই, 
তাহাতে বিজয়বাঁবুর প্রতি অন্তায় ও অবিচার হইয়াছে বলিয়! আপতি 
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করিতেছি। শুদ্ধ অমূলক আশঙ্কা পরবশ হুইয়! কাহারও দোষ সাব্যস্ত হইতে 
পারে না, কাহাকেও পদ হইতে অপশ্থত হইতে দেওয়া যাইতে পারে ন1। 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে কোন ব্রাহ্ধ প্রচারকের খুষ্ট ধর্মাবলম্বী হইয়। যাওয়ার উদাহরণ 
প্রয়োগ সম্বন্ধে দত্তমহাশয় বলিয়াছেন যে এস্থলে যে রূপ আমূল পরিবর্তনের 
কথা হইল, বিজয়বাবুর সমন্ধে সে রূপ আমূল পরিবর্তনের নাম গন্ধও কাহারও 
মুখে এমনকি কাধ্যনির্বাহক সভার মন্তেব্যেও ইঙ্গিত কর! হয় নাই । সম্প্রতি 
প্রকাশিত তাহার সাধারণের নিকট নিবেদনে বর্তমান ব্রাঙ্মদমাজের মতের সঙ্গে 
তাহার মতের যে বিশেষ প্রভেদ নাই তাহাও বুঝ! যাইবে। সুতরাং এ স্থলে 
ৃষ্টধর্মাবলম্বীর দৃষ্টান্ত আদৌ প্রযোজ্য নয়। পরে দত্তমহাশয় দেখাইয়াছেন যে 
বিজয়কৃষ্ণের প্রচারিত মতগুলি ব্রাঙ্মদমীজের চিরাবলগ্িত মত ও প্রণালী রিরদ্ধ 
নহে। কারণ ব্রাঙ্মবর্ম গ্রন্থের প্রারস্তেই আছে, “তদ্ধিজ্ঞানাথং স গুরমেবাভিগচ্ছে্? | 
ইহাতে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীরুত। প্রায় চল্লিশ বংসর পূর্বে রামচন্্র বিষ্যাবাগীশ 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় আচাধ্য ও প্রাণায়ামের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন । স্বয়ং 
রামমোহন রায় কোন স্থলে গুরুকে সন্তাপহারক বলিয়াছেন । তন্ববোধিনীতে 
সাধনচাঞ্চজ্য নিবারণের জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান, 
ধারণ প্রতি ক্রমোচ্চ সোপান ক্রমশঃ অবলম্বন করিয়া যে সাধক পরব্রচ্গে 
আত্মার সমাধি সাধনে জমর্থ হয়, তন্ববোধিনী পত্জিকার কোন সংখ্যায় ইহা 
বলা হইয়াছে। তত্বকৌনুদ্দী হইতেও বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়! তিনি দেখাইয়াছেন 
যে বিজয়কুষ্চ কিছু মারাত্মক রকমের নৃতন কথা বলেন নাই। পরিশেষে দত্ত 
মহাশয় বলিলেন, সেদিন মাঘোৎ্সবের সময় বেদীর পার্খে দণ্ডায়মান হইয়। নগেন্জ- 
বাবু ও ক্ৃষ্চবাবু চৈতন্য ও নানকের জীবনী বিষয়ক বন্তৃতাতে কি আর বলিতে 
অবশিষ্ট রাখিয়াছেন ? কৃষ্ণবাবু গুরুত্বার৷ শক্তি 'সঞ্চারের প্রক্রিয়া ও প্রণালী 
পর্যন্ত সেখানে ম্পপ্রাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সেদিন চুঁচড়ায় ভক্তিভাভন 
প্রাধানাচাধ্য মহাশয় প্রথম উপদেশে সমবেত সাধারণ ব্রাক্ষদমাজের সভ্যদিগকে 
ন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মদিগের প্রতি সমভাব রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
বিজয়বাবু আর অধিক কি করিয়াছেন?” দত্মহাশয়ের এই পত্রের মন্তব্যে 
সম্পাদক মহাশয় অর্থাং শিবনাথ লিখেন যে কাধ্যনির্বাহক সভার যে কার্ধকে 
দৃত্রমহাশয় অবিচার বলিয়াছেন, ব্রাঙ্গসাধারণ যদি ইহাকে তাহাই অনুভব 
করিতেন তবে মস্ততঃ বিগত উৎসবের সময় এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন দেখিতে 
পাইতাম। কৈ আন্দোলন তে! প্রায় কিছুই দেখিতে পাইলাম না । আন্দোলন 
হইয়াছিল কি না তাহা আজ আর বলা শক্ত, তবে পূর্বব্ের ব্রাঙ্মগণকেও হি 
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ব্রাহ্ম বলিতে হয়, তবে সেখানে বিজয়কষ্ণকে প্রধান আচার্য রূপে মনোনীত 
করাকে বিচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের স্পষ্ট প্রকাশ বলিতে হয় বই কি! তার পর 
আলোচ্য সময়ের পরও বনু ব্রান্মের বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ, তাহাও 
কি বিচারকে অবজ্ঞা করারই প্রমাণ নয়? আর তর্কের খাতিরে আন্দোলন কিছু 
হ্য় নাই স্বীকার করিলেও সম্পাদক মহাশিয়ের সাধুবাদ না দিয়া পারা যায় ন!। 
বুঝিতে হইবে ন্যায় অন্যায়ের কোন স্বতন্ত্র মাপ কাঠি নাই, বিরুদ্ধ আন্দোলন 
প্রবল শা হইলে ধরিয়া লইতি হইবে বিচার নির্দোষ! গ্যালিলিওর মৃত্যুদণ্ড 
যীশুর ক্রুশে জীবশনাশও তাহা হইলে বিচারের মানদণ্ডে নিভূল হইয়াছিল, 
কেন ন! বিরুদ্ধ মান্দোলন তেমন তীব্র হয় নাই। 


কালীনাথবাবুর অভিযোগ যে বিজয়কৃষ্ণের অবলদ্বিত মত যে মিথ্য। তাহা 
কর্মকর্তার! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। সম্পাদক মহাশয় ইহার উত্তরে 
বলিতেছেন যে ব্রাঙ্গ সাধারণের বর্তমান মত ও সাধনপ্রণালীই প্রমাণ দিতেছে 
যে ব্রাহ্ম সাধারণ এই সমুদয় মতের বিচার করিয়াছেন এবং বিচার করিয়া 
এই সমুদয় মত অবলম্বনীয় বলিয়! বুঝিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ প্রচলিত মতই 
মানদও, তাহার সহিত না মিলিলেই তাহা! অসত্য ও পরিত্যাজ্য । ইহার বিরুদ্ধে 
বলিবার কিছু নাই। “তবে সত্যের প্রতি ব্রাহ্মপমাজ কখনও অনাদর করেন 
নাই, করিবেন ও না” উপরের উক্তির সহিত এই দাবীর যেন কোথায় অমিল 
হইয়া! যাইতেছে! জম্পাদক মহাশয় অভিযোগের একটুকুও যে মানেন নাই 
ভাঁহ। নহে । তিনি বলিতেছেন, “তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এ বিষয়ে 
আরও গভীরতর চিন্তা ও অনুসন্ধান করা উচিত ছিল, গাঢ়তর বিচার কর! উচিত 
ছিল। এই কথার উত্তরে আমরা এই পর্যাস্ত বলিতে পারি যে আমর সকল 
বিষয়ের যেরূপ বিচার সচরাচর করিয়া থাকি, এ বিষয়েরও সেই রূপ বিচারই 
হইয়াছে। ৮ ৮৮ জঅমগ্র বঙ্গ সমাজেই গাঢ় চিস্তাশীলতা ও অন্ুসন্ধিংসাঁর 
বড়ই অভাব, নিতীস্ত গুরুতর বিষয়েও আমর! যথেষ্ট চিন্তা ও মন্ুসম্ধীন করি না। 
বিশেষতঃ ধর্ম বিষয়ে আমাদের চিস্তাশীলত1 ও অন্ুসন্ষিংসা নিতাস্তই অল্প। 
আমাদের এই জান্তিগত স্বভাবগত ত্রুটি বন্তুমাঁন বিষয়েও ঘটিয়াছে, ইহ! যদি কেহ 
বলিতে চান 'মামরা তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে প্রস্তত নই” এই বলিয়াই 
যোজন! করিতেছেন, “তবে আমাদ্ধের মতে মীমাংসাট ন্যায়বিরজ হয় নাই ।, 
স্থতরাং বিচারক যখন বলিতেছেন মীমাংসায় অবিচার নাই তখন আপীল 
অগ্রাহথ। বিজয়কষঃ যে ছয়টি কথ! বলিয়াছেন তাহ! সত্য কি অসত্য এবং 
উন্বারা মানবাজ্সীর মঙ্গল হইবার অন্তাবনা কি ন! ইহার বিচার হয় নাই; 
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কালীনাথবাবুর এই অভিযোগের চূড়াস্ত উত্তর দিলেন সম্পাদক এই বলিয়া__ 
বিচার যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ পদত্যাগ পত্র গ্রহণ ও সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ। 
অকাট্য যুক্তি,_অভিযোগ, যে হেতু উপরিউক্ত বিচার হয় নাই সেই হেত 
পদত্যাগ পত্র গ্রহণ উচিত হয় নাই। উত্তর--ষে হেতু পদত্যাগ পত্র গ্রহণ রা 
হইয়াছে, সে হেতু বিচার যে হইয়াছে তাহ' প্রমণণিত। ইহাই কি চক্রাকার 
যুক্তির (৪1£0105 10 2 01019 ) চমৎকার উদাহরণ ? 

তাহার পর সম্পাদক মহাশয় গোস্বামীমহাশয়ের প্রচারিত মত সমূহ সাধারণ 
ব্রান্মঘমাজের অবলদ্ষিত কোন মূল সত্যের বা কোন লিপিবদ্ধ নিয়মের উপর 
আঘাত করিতেছে কি না এই প্রশ্নের আলোচনায় বলিয়াছেন, গোস্বামীমহ'শয় 
ষে সমাজের নিয়ম পালন এবং সমাজের প্রতি সন্মান প্রদর্শন বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় 
নহেন, তাহা! অনেকেই অবগত আছেন ।* যাহা হউক ইহা? স্পষ্টতই বুঝা যায় 
যে একজন সাধারণ ব্রাঙ্গের পক্ষে যে যে মত এবং কাধ্যপ্রণালী অবলম্বন কঝ৷ 
যথেষ্ট, একজন প্রচারকের পক্ষে তাহ। যথেষ্ট নহে । প্রচার কার্ধ্য চালাইতে হইলে 
সমাজ বা সমাজের প্রতিণিধি এবং প্রচারকগণের মধ্যে কেবল মূল সত্য নহে, 
কতিপয় বিশেষ বিশেষ মত এবং সাধারণতঃ ধর্মসাঁধন ও প্রচারপ্রণালী সম্বন্ধে এঁক্য 
মত থাকা নিতান্ত আবগ্তক। বলা বনুল্য যে মূল সত্য বিষয়ে একতা থাকিলেও 
এই সমস্ত বিষয়ে গোসম্বামীমহাশয়ের সহিত সাধারণ স্রাঙ্গদমাজের বিশেষ পার্থকা 
ঘটিয়াছে। ১৮ * ৮ গোঁশ্বামীমহাঁশয় বলেন গুরুদত্ত মন্ত্রে বিশেষ শক্তি আছে, 
ব্রাহ্ম সাধারণ বলেন নাই। গোন্বামীমহাশয় বলেন উচ্চতর ধর্ম সাধনের পক্ষে 
ধরুর বিশেষ আহন্কুগত্য আবশ্তক, ব্রাহ্ম সাধারণ বলেন আবশ্তক নহে, গোস্বামী- 
মহাশয় বলেন অধিকাংশ স্থলে প্রাণায়াম বা শ্বাস নিয়ামক সাধনের আবশ্যকতা 
আছে, ব্রাহ্ম সাধারণ বলেন আবশ্টকতা! নাই__আধ্যাত্মিক সাঁধনই যথেষ্ট । ইহাকে 
বিরোধ বলে ন। তকি বলে? ১৮৯ উদার চেতা গোস্বামীমহাশয় এই গুরুতর 


*এই মন্তব্য ছারা দম্পাদকমহাশয় বিজয়কৃষ্ণের প্রতি সমাজ কর্তৃপক্ষের স্থায়ী 
বিরূপতা ফাস করিয়! দিয়াছেন। সমাজ বলিতে স্পষ্টতই সম্পাদক মহাশয় 
সমাজের কর্তৃপক্ষগণকে ধরিয়া লইয়াছেন। যে বিজয়কষ বয়োজ্োষ্ঠ পূজনীয় 
মহঞ্ধিকেও ধর্ম প্রচার বিষয়ে সাংসারিক প্রভূত্ব প্রয়োগ হইতে বিরত থাকিতে 
বিনীত অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি ষে সাধারণ ত্রাক্মদমাজের বয়ঃকনিষ্ 
কর্মকাদের ধর্ম প্রচার বিষয়ে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সহ্থ করিতে পারিবেন না তাহা ত 
দ্তঃসিদ্ধ এবং সেই জন্যই কর্তৃপক্ষদের মনে একটি প্রচ্ছন্ন বিরূপতা । এই বিরূপতা 
লইয়! স্তায় বিচার কিরূপে সম্ভব ? লেখক 


২৩৪ বিজয়ায়ন 


পার্থক্য দেখিয়াই মূল সত্যে একতা সত্বেও পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন এবং 
কার্ধ্যনির্বাহক সভাও এই কারণেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। খুব ভাল কা, 
কিস্ত গোস্বামীমহাশয়ই ঠিক বলেন কিন! ইহার বিচারের প্রয়োজন ছিল কি 
না, এ প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। প্রচলিত ধারণা হইতে পৃথক বলিয়াই তাহ! অগ্রাহ 
হইলে অগ্রসরের পথ যে বন্ধ হইয়া যায়। কলঘাস যদি ভূমধ্যসাগরের সীমান্তে 
রক্ষিত 71705 1817 ৪120 10 0106: আদেশ লঙ্ঘন না করিতেন, তবে 
আমেরিক! আবিষ্কার হইত কি? আ'র পার্থক্য হিসাবেই যদি অসহ্‌ হইয়াছিল 
তবে বিচারের অবতারণ! কেন, স্বেচ্ছায় দত্ত পদত্যাগ পত্র সানন্দে গ্রহণ করিলেই 
চুকিয়৷ যাইত। 


চোল্তি্ণ 


" অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের 71,010 0172 71918 পুস্তকে মুখ্যতঃ 
কেশবচজ্জের জীবন আলোচিত হইলেও, প্রসঙ্গতঃ বিজয়কুষ্ণের সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ 
হইতে চলিয়া! যাইবার কারণ সমালোচকের দৃষ্টিতে আলোচিত হইয়াছে । গ্রন্থধানি 
পরে লেখা হইলেও, দত্তমহাশিয় ঘটন1 সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ক্তরাং তাহার 
বিবৃতি প্রত্যক্ষদশররই বিবৃতি। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মপমীজেরই একজন বিশিষ্ট 
সভা ছিলেন, স্থতরাং তাহার আলোচনাকে পক্ষপাত ছুষ্ট মনে করিবার হেতু অল্প। 
বিজয়ক্কষ্চের কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা অনেক 
কিছু লিখিয়াছি, তথাপি দ্বিজদাঁল দত্তমহাশয়ের স্তায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিব 
সাক্ষ্যকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়! মনে করিতে পারিলাম ন1। 

তিনি বলিতেছেন ব্রাঙ্গপমাজ মূলতঃ সত্যকার ধর্মোপলব্ধির জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু কেশবের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! সাধারণ ব্রাহ্মসমাঁজ যে সকল কর্মকর্তার 
হাতে পড়িল, তাহাদের আদর্শ হইল তথাকথিত রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া, সমাজ 
সংস্কার ও তব্বালোচন] | যদি সাধারণ ব্রাহ্মমাজকেও ব্রাঙ্গলমাজের প্রাথমিক 
উদ্দেশ্ট দিয় যাচাই করিতে হয়, তবে উহার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজয়কককেই 
ধরিতে হয়। ১৮৮ সালের ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে দেখা যায় যে দুগায়োহন 
দাস, আনন্দমোহন বস্থ এবং শিবনাথ শান্ীমহাশয় ও ইহাই উচিত মনে 
করিয়াছিলেন এবং বিজয়কৃষ্কে সকল কমিটির প্রথম ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করাই 
সমীচীন বোধ করিয়াছিলেন । ১৮৮১ খুষ্টা্ব হইতে ১৮৮৫ খুষ্টাব্ড পর্যস্ত সাধারণ 
ব্রাঙ্মদমাজের বাংলরিক রপোর্টে প্রচারকগণের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের নামই সববাগ্রে 
উল্লিধিত হইয়াছে । ১৮৮৬ জালের বাধিক রিপোর্টে কিন্তু প্রচারকদিগের নামের 


বিজয়ায়ন ২৩৫ 


ক্রম এইরূপ--শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্ারত্ব এবং বিজয়ক্কষ্ণ গোস্বামী । এই 
ক্রমিক অথচ ুস্পষ্ট পরিবর্তন বিশেষ অর্থজ্ঞাপক এবং আশ্চর্য হইবার কিছু নাই 
যে ১৯১১ পালে শাস্ত্রীমহাশয় তাহার ত্রাঙ্গধর্মের ইতিহাসে সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের 
তিন জন প্রধানের নাম এই রূপ করিয়াছেন, আনন্দমোহন বনু, শিবচন্্র দেব, 
ও উমেশচন্দ্র দত্ত। বিনয়ের বশবর্তী হইয়া আপন নাম করেন নাই, কিন্ত 
বিজয়ক্লষের ? 

আমরা পূর্বেই অন্তক্র উল্লেখ করিয়াছি যে দছ্বিজদাস দত্তের মতে সাধারণ ত্রা্গ 
সমাজকে যদি আত্মশোধন এবং ভগবৎ উপলব্ধির প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখ! যায়, তবে 
তাহার প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বস্থ নন, দুর্গামোহন দাস নন, শান্্ীমহাশয়ও লন 
তাহার প্রতিষ্ঠাতা বিজয়্ু্চ গোস্বামী । দত্ত মহাশয় নাকি সার আলফ্রেড ক্রফট 
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হুইয়াও এ উত্তর দিয়াছিলেন। 

১০৮১ সাল হইতেই শিবনাঁথ শাস্ত্রীমহাশয় বিজয়কে খোঁচা দিয়া আসিতে 
ছিলেন, তিনি অতিমাত্রায় ভাবালু ও অতীন্দরিয়-বাদী এবং যথাতথ৷ হরিনাম গ্রহণ 
করেন এই বলিয়া । ইহা! হইতে এই রূপ মনে করা! অনুচিত হইবে না যে 
কেশবের সহিত পাল্লা! দিবার জন্য সাধারণ সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় বিজয়কৃষের 
প্রয়োজন ছিল। তারপর সাধারণ সমাজ যখন কতকটা দীড়াইয়া গেল এব: 
বিশেষ করিয়া ১৮৮৪ খুষ্টাব্দে যখন কেশবচন্ত্র গতাস্থ হইলেন তখন সাধারণ 
সমাজের কর্মকর্তাগণ ভাবিলেন যে বিজয়কৃষ্ণের সহিত পৃথক হইলে ক্ষতির 
সম্ভবন1 অল্প। বিজয়ক্রষের সর্বজনবিদিত প্রবল ভক্তিবাদ, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক 
সংযম প্রচার, আচারে ব্যবহারে বিদেশীয়ানার প্রতি অনানক্তি কখনই কর্মকর্তাদের 
মনে সায় পায় নাই, অথচ তাহারা দেখিলেন যে যতদিন বিজয় তাহাদের মধ্যে 
ততদিন সাধারণ ব্রাঙ্মগসমাঁজের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে তাহাদের গণ্য হইবার আশা 
অল্প। বহুমহাশয় ও শাস্ীমহাশয় ভাবিয়া থাকিবেন যে বিজয়ন্$কে সরাইতে 
পারিলে তবেই তাহারা সমাজে অবাধে বিদেশী আচারব্যবহা'র চালাইতে পারবেন । 
স্ত্রী পুরুষে অবাধ মেলামেশা, যাহার প্রশ্রয় গোস্বামীমহাশয় কখনও দেন নাই 
গোস্বামীমহাশয়কে সরাইতে পারিলে তবেই তাহার আটক থাকিবে না। কিন্ত 
তাঁহাকে সরান যায় কেমন করিয়া! ? বিরোধের কারণ মিলিতে অবস্ত বিলম্ব হইল 
না। ১৮৮৬ খুষ্টাকে সিলেট হইতে এক ডাক্তার ব্রাঙ্গ ব্রাঙ্মঙ্গীতে হরিনামের 
উল্লেখে আপত্তি জানাইয়া পত্র পাঠাইলেন। সমাজের অদ্বৈতবাদী দল দ্বারা 
তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব গৃহীত হইয়া! গেল যে বেদীর উপর হরিনাম লওয়া চলিবে না 
ছবিজদাস দত্তমহাশয় বলিতেছেন যে তিনি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাস যাইতে. 
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না যাইতেই দেখা গেল যে বিজয়ক্ক্ণ প্রচারক আবাঁস পরিত্যাগ করিয়! স্থুকীয়! 
স্বীটে দুকড়ি ঘোঁষের বাঁপাঁয় আসিয়া উঠিলেন। পরে প্রকাশ পাইল যে হরিনাম 
নিষেধ প্রস্তাব বিজয়কৃষ্ণের গোচরে আনা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আচার্ধের পদ ত্যাগ 
করেন। দ্বিজদাস দত্তমহাশয় সন্দেহ করেন যে হরিনাম নিষেধ প্রস্তাব বিজয়- 
ক্লষ্ণের সহিত বিবাদ বাঁধাইবার একটা! অজুহাত মাত্র । কারণ তাহার পরও বেদী 
হইতে হরিনাম বনুবার শুন! গিয়াছে এবং কাহারও নিকট হইতে কোন প্রতিবাদ 
উঠে নাই। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে হরিনাম নিষেধ রূপ শর 
বিজয়কষ্তকে লক্ষ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । 

বোস শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় অবশ্ঠ দেখিলেন যে হরিনাম গ্রহণের মত একট! সামান্থ 
অজুহাতে বিজয়কুষ্ণের পদত্যাগ গ্রহণ করিলে সাধারণ্যে তাহাদিগকে নিন্দিত হইতে 
হইবে। বিজয়কৃষ্ণের খ্যাতি তখন শাস্ত্রীমহাশয়ের অপেক্ষা বহু গুণ বেশী স্থতরাং 
একটা! অতি তুচ্ছ কারণে যদি বিজয়কৃষ্ণকে সমাজত্যাগ করিতে দেওয়া হয়, তবে 
শান্ত্রীমহাশয়ের অভিগ্রায়কে লোকে সন্দেহ করিবে। স্থুতরাং তাহাকে পদত্যাগ 
প্রত্যাহার করিতে অন্ভুরোধ করিলেন । বিজয়কুষ্ণ তাহাদের অকাপট্যে বিশ্বাস 
করিয়া পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিলেন । কিন্তু পদত্যাগ পক্জ প্রত্যাহার করিলে 
কি হইবে, বিজয়কষ্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কার্যকরী সভার সভ্যগণের দ্বার! সযত্ে 
জিয়াইয়া রাখা হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে যখন তাহার! বিজয়কৃষ্ণকে পদত্যাগ পক্জ 
প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তখনও গোস্বামীর বিরুদ্ধে ছুইটি অভিযোগ 
পত্র কতৃপক্ষদের হাতে বিচারাধীন! বিচারের ইহা অপেক্ষা বিকৃতি কল্পনা করা 
ষায় না। 

কর্মকর্তাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ না! আসিয়ই পারে না। যদি তাহারা 
বিজয়ক্কষ্ের মতবাদ অসহা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তবে তাহার পদত্যাগ পত্র 
গ্রহণ কর! হইপ না! কেন? আর যর্দি বা পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করানই হইল, 
তবে অভিযোগ পত্রগুলিকে সযতে জিয়া ইয়া রাখিয়। তাহার উপরে সাড়ম্বরে আবার 
অনুসন্ধান চালান হুইল কেন? বিজয়কৃষ্জের মতামত কি কার্যকরী সভ্যগণ 
পূর্বাহেই জানিতেন না? তবে এই চালের কি প্রয়োজন ছিল? তাহাদের 
আসল উদ্দেশ্বা ছিল বিঙয়ক্কষ্ণের অপদাব্রণের একটা কারণ প্রচার করা। 
বিজয়কুষ্ের পদত্যাগ গ্রহণ করিলে সেই সুযোগ মিলে না, €সইজন্যই পদত্যাগ পঞ্্র 
উঠাইয়া লওয়ার অনুরোধ । কর্তৃপক্ষ যদি অকপটে কাজ করিতে চাহতেন, তবে 
তাঁহার! বিজয়ক্ঞ্চের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ পত্রের নিষ্পত্তি করিয়া, তাহার সহিত 
এক্ক যোগে কাজ করিব এই দিদ্ধান্ত লইয়! তবে তাহাকে পদত্যাগ প্র প্রত্যাহার 


বিজয়ায়ন ২৩৭ 


করিতে বলিতেন। আরও কৌতুকের বিষয় এই যে উল্লিখিত ছুইখানি অভিযোগ 
পত্র কে লিখিয়াছে এবং কি আছে উহাতে, তাহা! তখনও বিজয়কে জানান 
হয় নাই এবং ত্রাঙ্ম জনসাধারণকেও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূর্বে জানান 
হয় নাই। 

বিচাঞ্চের নামে ইহা একটা কত বড় অবিচার তাহা বলিয়া দত্বমহাঁশয় 
ইহাকে সাধারণ সমাজের আমলাতান্ত্রিক জবরদন্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
বলিয়াছেন । কেশবের সহিত বিরোধের ফলে যখন সাধারণ সমাজ স্থাপিত হয়, 
তখন অধিকাংশের মতকে সন্মান দেওয়া হইবে ইহাই সাব্যস্ত হয়। কিন্ত 
বিজয়ক্কষ্ণের ব্যাপারটিকে কাধ্যকরী সভ্যদ্দিগের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইল ন1। 
সাধারণ সভায় যদি বিজয়ক্কষ্কের পদত্যাগ পত্র উপস্থাপিত করিয়। ব্রাহ্ম জন- 
সাধারণকে উহার উপর মতামত দিবার সুযোগ দেওয়া হইত, তাহা হইলে ব্রাঙ্গ 
জনসাধারণ নিঃসন্দেহে কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে মত দিতেন এবং সেই ভয়েই কর্তৃপক্ষ 
সে পথে যাইতে সাহস করে নাই। কতৃপক্ষের কাজ সমাধা হইবার পূর্বেই 
অবশ্ত বিজয়রুষ্ণ উহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়৷ লইয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন 
যে তাহারা অন্ধকারে গোপনে কাজ করিতে চান, ব্রাঙ্গসাধারণকে কিছুই জানাইতে 
চাঁন না, তখন তিনিই সাধারণের দরবারে আপনার মামল! উপস্থিত করিলেন । 
তাহার “ব্রাহ্ম বন্ধুগণের নিকট বিনীত নিবেদন” কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে 
তাহার আবেদন বা আপিল । অবশ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাহার এঁ নিবেদন 
সত্বেও ব্রাহ্মসাধারণকে এ বিষয়ে মত প্রকাশের অবকাশ দেওয়! হইবে না, তাই 
তিনি চার দিনের মধ্যেই ছিতীয় পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন। 

দত্তমহাশয়ের মতে বিজয়কষ্ণের ধর্মমত বিচার করিবার জন্র যে সাব কমিটি 
গঠিত হইল তাহা! ধর্ম বিষয়ে ঠিক ততদুর সমর্থ ছিল, যতদুর সমর্থ ছিল সেই 
বিচারক সংঘ যাহারা গ্যালিলিওকে তাঁহার জ্যোতিবিজ্ঞান সন্বদ্ধীয় মতামত 
লইয়! বিচার করিয়াছিল। সাধারণ সমাজের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে যদি কাহারও 
কথ। বলিবার অধিকার ছিল, তবে তাহারা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এবং যছুনাথ চক্রবর্তী । অথচ তীহাঁর কমিট্টতে স্থান পাইলেন না, স্থান পাইলেন 
কতকগুলি মুখ্যতঃ; রাজনৈতিক এবং অপরিণত ধর্মপ্রচারক | মজা এই যে এই 
সাঁবকমিটি বিজয়ক্কষ্ণের দ্বিতীয়বার পদত্যাগের পরেও পরম উৎসাহের সহিত 
আপনাদের কাঁজে লাগিয়া রহিলেন এবং বিজয়ষ্ণকে তাহার কার্যকলাপের 
জবাবদহ করিতে আহবান করিলেন । কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ আর তাহাদিগকে বাধিত 
করিতে চাহিলেন না, এঁ সাবকমিটির নিকট জবাবন্দিছি করিতে তিনি অস্বীকার 
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করিলেন। তখনও উচিত ছিল অন্ত সাবকমিটি গঠন করা, কিন্বা ব্রাঙ্ম সাধারণের 
নিকট ব্যাপারটি উপস্থিত করা, কারণ ব্যাপারটি ধাহাকে লঙইয়া, তিনি যে সে ব্যক্তি 
নন, প্রতিষ্ঠানের একরূপ জন্মপাতাই তিনি। বন্থ শান্ত্রীমহাশয় তাহা করিলেন 
না, তাহারা তত্রাপি আপনাদের পথেই আগাইয়া চলিলেন। বিজয়কৃষ্ণ পদত্যাগ 
করিলে কি হইবে, তাহার! তাহার বিচার করিবেনই ! পরম অধ্যবসায়ের সহিত . 
তাভার! বিজয়কুষের বিরুদ্ধে মামল! গ্রস্তত করিতে লাগিলেন, বিজয়কুষ্ণের অজ্জাতে 
এবং অনুপস্থিতিতে ৷ দত্তমহাশয্ব বলেন যে, আনন্দমমোহনের গতীর ব্যবহাঁর- 
জ্ঞান যে কিপ্ণপে এই বেমাইনী কার্যে তাহাকে প্রবৃত্তি দিল তাহ বুঝা দু্ধর | 
যে শিবনাথ বিজয় ঃঞ্জের বিরুদ্ধে ১৮৮১ খুষ্টাব্ হইতে অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন, 
তিনিই ১৮৮৬ খুষ্টান্দে বিজয়ক্কষ্ণের বিচারক হইয়া বদিলেন । আইনের ইতিহাসে 
এই ব্যবস্থার জোড়া মেল! ভার । | 

আনন্দমোহন, শিবনাথ এবং তাহাদের অনুগত তিন জন শাগরেদ বিজয়- 
কুষ্ণের বিরুদ্ধে যে চার্জনীট প্রস্তুত করিলেন, দত্তমহাশয়ের মতে সেই চার্জশীটের 
বনু অংশই তাহাদের নিজেদের অনেকের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য । ১৮৮৬ খুষ্টান্ধের 
কার্ধ্যকরী কমিটিতে ছিলেন আদিনাথ চট্টো, হেরন্ব মৈত্র কৃষ্ণকুমার মিত্র, মধুন্থদন 
সেন ডঃ পি. কে. রায়, পর্ডিত সীতানাথ দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবদ্বীপ দাস এব 
শশীভূষণ বন্থ। বিজয়ক্কষ্ণের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলি যে কোন কর্তাভজার 
বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য ছিল এবং কার্ধাকরী কমিটির অস্ততঃ তিন জন ছিলেন 

ভজা। কেশব সেন মহাশয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! কয়েক বৎসর পরেই 
সাধারণ সমাজের অনেক ব্রাঙ্গই প্রাণে একটা শুষফত। অনুভব করিয়! সমাজের 
নিয়মিত উপসন! ছাড়া আরও ক্ছুষ সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। প্রাণে এই 
অভাব বোধের ফলেই অনেকে কর্তাভজার দলে মিশিতে আরম্ভ করেন । দিজদাস 
দত্বমহাশয়ের মতে তারাকিশোর চৌধুরীই প্রথম কর্তাভজার দলে মিশিতে 
আরম্ভ করেন। পরে উমেশ দত্ত, ও কালীনাথ দত্তমহাশয়ও এঁ দলে মিশিতে 
শুরু করেন। শাস্ত্রীমহাঁশয় যদিও কর্তাভজ। দলে মিশিতেন না তবে তিনিও 
অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসবান ছিলেন এবং একটি চাবি দ্বার পরের মনের কথা 
বলিবার শক্তির দাবী করিতেন।* সেই সময়ের ত্রাহ্ধ প্রধানদিগের মধ্যে 
কষকুমার মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টো, পণ্ডিত সীতানাথ এবং নবহীপচন্ত্র ফাঁস প্রভৃতি 
অমেকেই কর্তাভজার দলে যাতায়াত কর্িতেন। সুতরাং বিজয়ক্কফের মতামত 
বন ব্রাহ্ম প্রধানের নিকটেই “লাল টেন * (260 788) ছিল না। 


% পরই গ্রন্থের ১* পৃষ্। ভষ্টব্য।-_লেখক 


স্পা সি আছ 
হু 
বি 


বিজয়ায়ন ২৩৯ 


বিজয়ককষ্ণের মতামত যদি প্রলয়ঙ্করী এবং অসহনীয়ই ঠেকিয়। থাকে, তবে 
্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় উহার্দিগকে উপস্থিত কর! উচিত ছিল। এত বড় 
গুরুত্বপূর্ণ বিচার সাবকমিটি ব! কার্ধনির্বাহক কমিটির হাতে লওয়া! উচিত ছিল ন!। 
কেশবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় আনন্দমোহন বন্থ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় 
বলিয়াছিলেন যে সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্ম যাহাতে সায় না দিবে, তাহ। ক্রাঙ্গ 
মত হইবে না। গোম্বামীমহাশয়ের মতামত ব্রাঙ্গ সাধারণ সমর্থন করিত কি ন। 
তাহ! যাচাই করার প্রয়োজন ছিল। অথচ শাস্ত্রীমহাশয় উহাদের উপর সরাসরি 


'রায় দিলেন, “ভ্রান্ত ধারণা ।” একরূপ গায়ের জোরেই হরিনাম নিষিদ্ধ করা হইল, 


দেহশুদ্ধির জন্য প্রাণায়ামকে বর্জন করা হইল, ব্রাঙ্গ সাধারণের পরামর্শ গ্রহণ করার 
প্রয়োজন স্বীকৃত হইল না। বিজয় তাহার মতামতের যে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা 
দ্রিলেন তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা হইল না, তাহার পদত্যাগ পত্র অতাস্ত 
দুঃখের (?) সহিত গ্রহণ কর! হইল, যাও প্রায় অন্থরূপ মতামত লইয়া নগেন্দ্রনাথ 
চট্ট, উমেশচন্ত্র দত্ত, নবদ্বীপ দাস প্রভৃতি অনেকে সমাঁজে রহিয়া গেলেন। দত্ত 
মহাশয়ের মতে বিজয়কৃষ্ণকে বিদায় দেওয়া হইল, উচিত অন্থচিতের মাপ কাঠিতে 
নয়, হুবিধা অস্থৃবিধার বিবেচনায় । 

সমগ্র বিচার ব্যাপারটাকে দত্ত মহাশয় এইরূপভাবে দেখিয়াছেন, "111 
০১6০1101০ ০০001666০5০ 8015 001606 17) 10080106 006 2000115 
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02 00191. 


ব্াঙ্ম সাধারণ যে কার্যকরী কর্মিটির আচরণ সম্পূর্ণ অন্থমোদন করে নাই 


২৪০ বিজয়ায়ন 


তাহার আভাস পাওয়া যায় ১৮৮৬ সালের সম্পাদকীয় রিপোর্টে । সাধারণ ব্রাঙ্গ | 
সমাজের তৎকালিক সম্পাদক ভাঃ ছুকড়ি ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন, [36 1705 
0০ 16০010. ৮7161) 0620 12£156 00 56058156301] ০03 08001013115 
01502, 30572101010 05 010. 20001017006 ০617:2117 016151617054 
06 0010100 510) 06 76০06155 ০01200106০- অর্থাৎ ব্রাঙ্গ সাধারণ 
বিজয়রুষ্ণের মতামত ভ্রান্ত ভাবে নাই মতের অমিল যাহ! কিছু তাহা কার্ষকরী 
কমিটির সহিত। শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় ভঃ দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের এইট 
অস্থবিধাজনক স্বীকারোক্তিকে প্রয়োজন মত সংশোধন করিয়। তাহার বিখ্যা। 
ইতিহাসে লিধিয়াছেন, বিজয়কুষ্জের সহিত বিচ্ছেদের কারণ ব্রাহ্ছ সাধারণের 
সহিত তাহার মতানৈক্য অর্থাৎ কার্ধকরি কমিটি এবং ব্রাঙ্গ সাধারণ একই বস্তু ' 
রাঁজ! চতুর্দশ লুই যদি বলতে পারেন, রাষ্ট সেত আমিই (18080 ০০96 0301) 
তবে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বস্থু অধিষ্ঠিত কমিটি যে বলিবে, ব্রাহ্ম সাধারণ 
সেত আমরাই, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

বিজয়কুষ্ণের সাধারণ ব্রাক্ষমদমাজ ত্যাগ ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমাদিগকে একট 
বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিতে হইল কারণ ইতিপূর্বে বিজয়রুষ্ণের কোন 
চরিতকারই ইহার সকল তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই, উহারা এ যাবৎ 
এক্ষণে দুশ্রাপ্য পত্রিকার্দিতেই লুকাইয়া! ছিল, অথচ বিজয়কষ্ণের জীবন আলোচনার 
পক্ষে ত বটেই এমন কি বাংলার তথা ভারতের ধর্মান্দোলনের সমগ্র ইতিহাস 
রচনার পক্ষেও এই সকল তথ্যের মূল্য রহিয়াছে । বিজয়কষ্চ সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ 
ত্যাগ করিয়! আসিবার পর কোন দিন কাহারও উপর কোন রূপ ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন নাই । বর্তমান লেখকও ক্ষুব্ধ হইয়া এই সকল বিভ্তৃত বিবরণ উদ্ধার 
করে নাই--সেরেফ এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতেই ব্যাপারটি দেখিবার চেষ্টা! করিয়াছে । 
লেখকের ব্যক্তিগত ধারণা যে, যদিও বিজয়কৃষ্ণকে সহিয়া লইতে পারিলে ব্রাহ্গধের 
ভালই হইত, তবে উহার সুনির্দিষ্ট মতবাদকে অপরিবর্তিত রাখিয়া বিজয়ন্কষকে 
আপন অঙ্কে রাখা উহার পক্ষে কোন ক্রমেই বেশী দিন সম্ভব হইত ন।। ঢাঁকা 
সাধারণ ব্রাঙ্মসমীজও যে বেশীর্দিন তাহা পারিবে ন! তাহ! আমরা গ্রে দেখিব 
তবে ছাড়াছাড়ি অনায়াসেই আরও শালীনতার সঙ্গে হইতে পারিত। বিজয়কুষ 
নামের কাঙাল ছিলেন না, প্রতিপত্তির প্রয়াসী ছিলেন না, স্থতরাং তাহা হই 
বিচ্ছিন্ন হইবার জন্ত কোনরূপ তিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল ন1। 


হস এ শপ শপ পতি 


